নাটা সাহিতোর আলোচন। 
ও 
নাটক বিচার 


( দ্বিতীর খণ্ড) 


নৃ্গবাসী মতাবিষ্ঠালয়ের বঙ্গভাষা ও সাতিত্যেব অধ্যাপক 
পীনাধনকুমার ভট্টা চার্য এম. এ. কাব্যতীর্থ প্রণীত 


নলিকাণতা বিশ্ববিদ্যালষেব বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে প্রধান, 
বাঁমতন্ঠ অধ্যাপক 
ডাঃ শ্রীত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ, সি. এইচ. ভি. 


$ 
রং সা 


মঙ্গাশষ কহ্ক মিলা [লিখিত 





পুরি অন্ত 
২১, কর্ণওয়ালিন ্রাট 
বলিকাতা। 


প্রথম প্রকাশ বেশাখ, ১৩৫৭ 
মূল্য ছয় টাক। 


ডা 
9৭নং ধর্মলা উট, কলিকাতা, জাতীঘ মুজণ তই ঠ৭শী ৫ 


গাল মৌ্ধুরী কর্তৃক মুদিত ও ২২, কর্ণওষালিস স্টট কণিবাতি 
পুবিবে পক্ষ তই সগ্ভ* চন কায বর্তক প্রক' গ্েত 


৮মহাসাক়া লী শু ৮জ্জন্নীভ্িিল্লালা হেল্লী 
সত্ভদনেন্স 
স্ন্লিজ্ স্ভুতিল্ল উদ্দেস্টোে 


দই-একটি কথ। 


অপ্বাপক” ছাররদেব পডান--এ কথা যত সতা, ততখানিই সত্য 
এই কথাটি যে-_ছাঁরবাও অনেক সময অপ্যাপকপুদব পড়াইয। থাকে 
মানে, পড়িবাব পঞ্রেবণা যোগাষধ, এক কথায, পডিতে বাধ্যই কবে। 
তবে এ কথাও সব সমযে তা যে, অধ্যাঁপকমাত্রেহ ছালরদেব পড়ান 
ন]ঃ ভা ণমাতভ অব্যাপককে পি পাপা কব না। আমাব সৌভাগ্য 
কি ছুর্ভাগা জানি »-এহন  কখেকটি ভাতের সহিত আমাব 
অপ্যাপন!-সম্পক *টিযাছিল, খাহাবা কেবল শক্তিখোগী হহষা 
সম'কুলাচকদেল মন্তরণেয মঙ্কা লিনিস গ্কাপন কাপখা্ চলে মাইল 
যাশাপ। আাসযোগাণ মত পাপ্প্রহের পা দিখা চ্াানকে য!চাই কবিষ। 
নভথা আনন লাভ করবিবাডিল | এত ১বুল হাতের পবিপগ্রত 
মামাকে, পর্বাচাযাদের এপীাধিক অস্বাতলি শ্র্ কবিতে সেষ্ট 
পপিঝা তুলিবা তল ৬ উষ্টাই ১০৫৩ হইয়া শাটাসাভিততা 


টি 


আলেচনা ও আঙেবি-বি বা হ্ান্ত-পাদা (উকি 5 বেকাগ ১৩৪৫) 
প্বিণত নিডিরিও | ঠভ শ্ঠস্থপাতি, পাছে পিমপস্থামি, আনেকেবভ 
(52 শ্রশ্যাম প্রসাদ যাবাপাদাযাখ। জভিকপুপন পাশ তনু জধা।াতিক 
হান খগেন্দশাথ মি এনহ এবিথ। 5 আলাপক শ্রীন্ভামাপল 
»কপন্তী প্রদুণ মঠাশথণণর ) প্রতত্তা-বাণা  শুশিবার সৌঙাগ্য 
ল শ কবিণাছিলা ৫৯ প্রকাশি 5 শএবন্া ও অনেকেরই 
মৌখিক এবং লিখিত গপ্রংগালান শুনিষাডে। কলিকাত। 
বিগ্ববিগ্ভালদের বা6লা-বি জাকের নীতি, বাম *মু-অধ্যাপক আদ্বেষ 
ডাঁঃ শ্ীু্ত, শকুম।প পর্দো।পাধাথ আভীনন গ্রন্ছতানি পাঠ করিষা, 


গ্রন্থ সম্বন্ধে মস্তবা গ্রক শ গবিা খে কটি থা লিখিখাছেশ, গ্রস্থকাব 
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ভিসানে তাহা হইতে শুধু যে উৎ্সাভই পাভযষাছি তাহা নভে, তাভাপ 
২পোভ পর্লিশদের  শ্রষ্ট পুবস্কাব লাভ কবিষাডি। শ্রীবুক্ত 
বন্দ্যোপাধা হেব ভ্র্জভ প্রশংপা গাও২| আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের 
“লষন--এ কথ! লল[ই বাহুল্য । তাবপব বিশ্যান সাহিত্যশ্লী 
এলং স্তপশিপ্লী কলা বিদ শ্রীবুক্ত দিলীপকুমীব বাধ মহ্াশযেন গ্রাশংসা- 
পাণীও ( পণ্ডিচেবী আশ্রম হইতে লিখিত ) বহুগুণে আমার উৎস 
বুধ করিখাছে |] অন্যান্ত সমালোচকেব এবং শান কলেজেব 
অপ্যাপকদিগেব মীশিক প্রশংসাও কম উৎসাহকণক হষ নাভ । 
তবে এই কথাটিও এনে বলা উচিত--সত্যেব খাহিবেহ অবশ্য- 
দুভ এব১৪* লিসশটতশাম। ব্যক্তি বাংলা সাহিত্যে শাটক! আব 
তাব আব'প পিগাব 1 দেখিয়া অশ্বস্তি বোধ এবং নাসিক!-কুঞ্চন কবিতে 
ভতস্ততঃ  কুলশ শাত 1 এই বিপ্যাতনামাদেব ধাবণা-বাংল। 
সাহিত্যে শাটক এখনও লখা ভষ নাই, স্ুতবাহ,১১১১১০০ | এ 
ধবণব পিগনাগদেব, দুব হইতে গড কবা ছাড়া আব উপাধ মাই 
এবং গাভাহী করিযাভি। ইণ্ভাদের মন্তব্য শুলিষা বিস্ময বোধ 
কবিষাচি নট, কিহ্গু নাটক-বিচ!ব হইতে বিণভ হহতে চেষ্টা কবি 
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»[উ 1 এভ দ্বিতীয লগ্ধণানিহই বড প্রমাণ । 

এন গ্রন্থথাঁনিত5 আরশ শাটাকাব স্ীবোদপ্রসাদেব প্রিতা প- 
আদিত্য” এবং 'আলমগীবঃ এবং “ভীম্ম”, *ট্যকাব গিবিশচজ্জেব “প্রফুল্ল? 
'শক্কবাচা্যা? এব” সার্বভৌম কবি ববাক্রনাথের “বাজ্গা ও বাণী” এবং 
'বক্তকববী+ শাটকেব “বচাব কবিতে চেষ্টা কবিধাছ | তিন জন 
শাঠ্যকাবেশ মাঞ্ সাতণাশি নাউকেব বিচাপ একগ্রাঙ্থে অস্তভূক্ত কবাষ 
গ্রন্থখানিব অ গঙ্গ-কোৌ'লীন্ত বেশ খানিকটা ক্ষ হইযাঁচে বটে, কিন্তু ফলিত 
সমালোচনা (102200091 01161015111) হিসাবে শ্রন্থথানি নিশ্চয়ই 
একটু স্বতন্ত্র যধ্যাদ। দাবী করিতে পাবে । ইহাতে যে শুধু নাটকগুলির 
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তর তন্ন বিচাব আছে তাহাই *পুহ, নট্যাকাব-তরয়েব ব্যক্তি-মানসেব 
প্রকৃতি, পাবম্পবিক পার্থক্য এবং স্ষ্টি- প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা 
প্রতিও বডিষাছে । বিশেমতঠ, শাটকেব শশ্রণী-নিদ্ধীবণ প্রসাজে, 
নটিকেল পক্ষণানি সম্ধদ্ধে প্রামাণিক গ্রন্থাদি-অবলম্বনে পর্যাঞ্চ 
আতে।চণ। কবিঘাছি। সহ্গদধখ পগাঠকগণ নিশ্চষই লক্ষ্য কবিবেন যে, 
আমি নাট্যক'বদের বাক্তি-মানসেব পবিমগুল নিৰপণ কালবাব 
উপল খুবই গুকত্বাবাপ কর্ষষাছি এবং হহাউ স্উভাবে দেখাহাতে 
চাহিষাডি যে, কোণ-প্রতিতাহ "আকাশ-হহতে-পড়া, নভে এবং 
স্বর্ণ-ভই-ত-গডা নলভ--অর্থাৎ সষ্টি-বৈশিষ্ট্য স্ষ্টাক ন।ক্তি-আন7সক 
প্রক্তিব মাপাই নিহিত এব” প্র বাক্তি-মানস সামাজিক শিষন্ক ণবহ 
থল | 

আমি দেশাই চাহিষাছি থে প্যজি-মানসের গ্রকৃতিব এবণ 
পণ্রাবেষ্টনীব চদা ক্রিষা-প্রতিক্রিষার মরেই সষ্টিণ "কি ও কেল' 
শিভিত গাুক। প্রর্তভাকে অ-লীকিক €লাকেব প্রেপণ বলিষা 
মলম কব, অনৈজ্ঞানিক দষ্টিশর্গা ইসা বিচাপর্সপল প্রাণ কবা। 
মো!উকথ। সংঠিত্য-স্ট্টিতে দেন পবপণা স্বীকার শা কিনল খুক্তি 
বুক্ত শে বা খাহা স্বাক্ক করা দরকার সেভ দিকে আমি 
দষ্টি আকষণ করবে চিষ্ট। পাবিষাছি। সশাভিতা-ক্ষ্ট পে আমি 
আনিশুপ্দশ্যবাদীব দিত »7৬- আম্পর্ণ 2িদ্দণ্যবাতীত (0616117711)19110) 
দষ্টিততই দেখি, এবং জাভিলা “নচ1”র আমি 961171111015-6১1,0115€ 
/11601৮-শহ আস্থা! পাখি । 

আব একটি বিষষেও আমি দঙ্গি আঅ[কষণ পবিত চেষ্ট 
কবিধাছি- লক্ষণ স্ুশিদিষ্ট কর্পিযা না লওষাতেভ ১ভিা-শিচ।ব- 
নক্ষত্র বিশৃঙ্খলা দেখা পিঘাঁ থাকে । শাকের তেণা-তি ণধ-ন্ষোর 
এই কাবণেই যত বাদ-বিসংবাঁদ। এক ট্রাজেডির লক্ষণ লইযাই 
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কত মতাভেদ। কেহ বলেন- ট্র্যাজেডি যে £55110€ উদ্রিক্ত করিবে 
তা 5521 9110 0165, কেহ বলেন- তাহা নল 91197. 01] 
কোনটিই না, ট্রাজেডি উদ্রিক্ত করিবে-£5511515 0? 9৮৮5 ৪100 
221505001 তাবপর, ট্রাজেডির এবং শেলোড্রামার পার্থক্য 
লহযাও কম মততেদ দেখা যায় না । ঘটন1-বিন্তাস “মেলোড্রাম[টিক' 
অর্থাৎ রোমাঞ্চকর হইলেই নাটক “মেলোড়ামা, হহবে এমন কোন 
কথা নাই--এই কথাটি বিস্বত হইয়া বাওয়াতেই অনেক সম।লো চক 
ভুল সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন । এই বিবয়টিই তুলিয়া ধরিতে যাইয়।, 
প্রফুল্প নাটকের শ্রেণী-পরি5য় নিরূপণ-প্রপঙ্গে, আমি বিশ্ববিখ্যাত 
নাট্যকার শেকৃসপিয়বের নাম তনেক বার উল্লেখ করিয়াছি । 
পাঠকগণ যেন মনে না করেন যে, আমি শেক্সপিষবের সহিত 
বাংল! নাট্যকারের সমকক্ষত! স্থাপন করিতে চাহিয়।ছি | শেক্সপিষন্তে 
না১)-প্রতি৬] অসামাগ্ঠ--বল। চলে, শেক্ুসপিয়বহই তশেকসপিষবের 
তুলনা । শেক্সপিয়বের শাটক দষ্ান্তস্থল কবিয়া আমি শুধু হহাহ 
দেখাইতে চেষ্ঠা করিয়াছি যে, খটনা-সংশস্থাপনে মেলোড়ামান লম্গ« 
প্রকাশ পাহলেও আত্মিক মহিমাব গুণে নাটক ঘমেলোড়াম।ব সীম! 
অতিক্রম করিয়! উ্র)াজেডিব পধ্যানে উন্নীত হহতে পাবে। আমাৰ 
এই উদ্দেশাটুকু না বরিতে পারিলে ভুল বোঝাব সম্ভাবনা যথেষ্টই 
প্রাছে। পাঁঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিবেশ-আমি প্রচলিত লক্ষণ 
স্ৃস্পষ্ট৩াবে প্রাযোগ করিষা স্ুসঙ্গত তাবে নাটকেব ৫ছণী লিদ্ধপণ 
করিতৈ চেষ্টা কারিয়াছি । এ বিষয়েও পুর্ববভই সশালোচক'দগের 
সহিত আমার মত-পার্থক্য খটিয়াছে যথেষ্ট । তবে আমার গঙ্ছে 
.সীভাগ্যেরহই কথা, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ত।লঞের রামতছ্ "ব্যাপক, 
স্বিখ্য।ত সমালোচক ডাঃ আন্রীকুম।ব বলোে]াপাধ্য!য় মহাশয় 
অনেকক্ষেত্রেই এবং আনেক বিষয়েই আমাব সহিত একমত 
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হইঝ'ছেন। এই গ্রন্থেবই ভূমিকা অংশে ভিনি “প্রফুল্ল নাটকের 
শ্রেণী-পবিচষেব উপব যে আলে'কপনত কবিষাছেন, তাহা বন্ধ- 
বিসংবাদিত একটি জটিল জ্মস্তাব সমাধান কবিষাছে-_প্রফুল্ল' 
নাটকেন ট্র্য'জেডিত্ব ভ1ঃ বন্দ্যোপাধ্যাষ স্বীকার কবিষা লইষাডেন। 

তাবপব, সমালোচিত নাটকগুলিন প্রচলিত সমালোচনাব সহিত 
অনেক বিষষেহ আমি একমত হইতে পাবি নাই । তবে উল্ত 
সমালোট৭[” দ্বাবা আমি নানাভাবে উপরুত ভহবাছি। বিণশষতই 
শ্ুদ্ধেষ অধ্যাপক ডাঃ ভ্ম্কুশাল মেন, অধ্যাপক মন্মথমোশন বসত 
শ্রীধুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ডা শ্রীনাতাবকঞ্জণ বাধ এবং বন্ধু 
অধ্যাপক জ্রীঅঞ্জিশকুম'ল ঘোষ প্রমুখ মহাশযঘগণের গস্থ হইতে 
শামি যথেষ্ট সহায্যই পাহবাছি।  শথা-সন্্রী ডাঃ সেন, হীযুক্ত 
দ1শগুপ্য এল? শ্ীবুক্ত বাজন্দল।থ নশ্য্যাপ।পাযাম মতাশখগণেব প্রাঙথুত 
বিশেশভাবে আ।মাণক সাহাখা কর্ষাভে । এতিহ।শিক তথ্য-মংগহে 
৬সত্টীশচন্দ্র নিঙেব এপ সুবিখ/ত এতহাগিক আীধক্ত যগ্ুনাথ 
সবকাণ মহ।শ্/যল গাওভ আমার প্রধাশ সহাখ হইয়াছে | শ্রদ্ধেখ 
অন্যাপক ভ্রীধুক্ত খছুনাথ সন্ক'ন মহাশখ পণুস্টাবিখ ডে নোগিলগ 
নামক একখানি দুষ্প্রাপ্য 12 প1ঠ কব্নাল আ্যোগ দিয়া আমাকে 
খুর্খই অন্ুগুভা ৩ কল্যাতেত। | হইভাদেব সবালিব কাছেভ আমি কন 
বেশী রুতজ্ঞ। 

এহ সকল সাহাধ্য হা ড৬1ও অশেকে অনেক কিছু দিঘা হ্রাস বচশএ 
আমাকে গাহাম্য কবিষাছেন। উহ!দেক সকলেব কাছেই আমি 
কতজ্ঞত। স্ব কান ক।লতেছি । কলিকা ৩1 বিশ্ববিদ্ভালখেব বাঙপল' ৩ ব। 
ও সাগিত্যেণ গ্রধান অধ্যাপক ডাঃ শ্রীশ্রীকুমাণ বন্দ্যোপাধ্যায 
মছাশষ এই খণ্ডব ভূমিক। লিখিযা ধিযা আমাব প্রতি যে অগা 
দেখাইযাছেন তাহার জন্। আমি ত্কাভ।ব নিকট চিবঞ্কতজ্ঞ । 
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গ্র্থথ।ণিকে ক্রটিশূন্ত করিতে পারিয়াছি--এমন কথা ছোর 
করিয়! বলিতে পারি লা; তবে ধাহাদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থথানি লিখিত 
তাচ।রা গ্রন্থধানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইলে, নিশ্চই আমি 
শিজের শ্রমকে সার্থক মনে করিব। সমালোচকদিগের বিচার- 
বুদ্ধির অগ্নিতে আমার এই সমালোচনা পরীক্ষিত হউক-_ইহা 
অ!মাব একমত কামনা । 


বঙ্গব।না মহা।বিদ্য/লয, 
কলিকাতা প্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য 


বেশাপ, ১৩৪৭ 


ভমিক! 


অধ]াপক স'ধনকুমাব ভট্টাচার্যেব 'নাট্যসাহিত্যেব আলোচনা ও 
নটক-বিগাব" গ্রন্থের স্ প্রকাশিত দ্বিতীয খণ্ড পড়িষা শ্ীত হইলাম । 
এই দ্বিতীঘ খাও লেখক ক্ষীবোদপ্রসাদেব “প্রতাপ-আদিতয+, “আলম- 
গীব, *ভীম্ম” এবং গিবিশ5জ্েব প্রফুন্র' ও শিক্কবাচার্যা এবং ববীন্- 
নাথের নাজা ও ব।ণী ও বিজ্তকববট নাটকেব আলোচনা কবিষাছেন। 
বাঙজ।ল। সাহিত্যে সমলে'চণা পুস্তকেব স্বলতাব জন্ত শিক্ষারথীগণ প্রত 
বপাস্বদন ও মুল্যবিচাব সম্বন্ধে বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য নির্দেশ পা 
»া। তা ছাডা লেখক সম্থান্ধ সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যে ও সুবিধাজনক 
সংগ্রহ হাতে কাছে না থাকাধ 'তাহাদেব অভিমত-গঠনেব আবও 
অন্তবিপা ভয। সাধনকূমাণ তাহার শ্রন্থটিতে জ্ঞাতব্য তণ্যেব নিপুণ 
সমাবেশে ও বিচার ও বিশ্লেষণ বীতিব তষ্ঠ নির্দেশে শিক্ষার্থীদের এই 
গুরুতব অভাব মোচন কবিষ। তাদের ধন্যবাদ|হ হইযাছুন। 

সাধাবদণতঃ নাট্যসাহিত্য বিষষে যে কযষেকটি সমামলাচনাগ্রস্থ 
লিখিত হইযাছে, তাহাবা প্রত্যেক লেখক বা নাটক সন্বন্থে। কিছু 
সাধাবণ, ভাঁসা-ভাসা বকমেব উত্ভিতেউ সীমাবদ্ধ । তাহাদের মধো 
ধৃক্তিশ্রঙ্খল।ব বীনিটি ব। সিদ্ধস্ত গ্রহণের পাঁবম্পধ্য-সুঞ্রটি সব সময 
সুস্পষ্টভাবে উলিখিত থাকে না । সাধনকুমাব এইরূপ অর্ন্মুট, সাঁধানণ 
মন্তব্যে সন্থষ্ট নহেন। তিনি তাহার পুব্ববস্তীদেব প্রত্যেকটি বুক্তি 
যাচাই কবিষ। লইযাছেন, প্রতিটি সিদ্ধান্তেব পিছনে যে স্বতঃস্বীরূতি 
স্পষ্ট উল্লিখিত না হইযাও লেখকেব বুক্তিধাবাকে নিষক্িত কবিষাছে, 
প্রশ্ন ও জিজ্ঞাস] দ্বাবা তাঁহাব শ্বরূপটি উদঘ1টিত করিতে চাহিয়াছেন। 
ইহাতে ছানেব! যে স্বাধীন চিন্তাব একটা প্রশংসনীয আদর্শ পাইবে 
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তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্লথ-শিখিল পুর্ববসংস্কার, প্রচলিত 
মতবাদের নিধ্বিচার অনুসরণ, মধ্যপথে চিস্তাবিবতিব উপভোগ্য 
আরাম তাহার তীক্ষ খোচায় বিব্রত হইয়া অর্দ-সুযুণ্তির আবেশ হইতে 
রূট্ভাবে জাগবিত হইয়াছে-_রসাস্বাদনের বন্ধ জলাশয়ে তবঙ্গ সঞ্চাব 
হইযাছে। অবশ্থ সর্ধত্রহই যে তীহাব চিমটি-কাঁটা। যুক্তিবুক্ত বা সার্থক 
হইযাছে এ কথা বলি না; তথাপি এই চিমটি কাটাব যে প্রযোজন 
আছে, হাতে আমাদের আত্মপ্রসাদ যে নিজ ভ্রুটি সম্বন্ধে সচেতন 
হইয়া! উঠিবে, অসতক বাক্-বিস্তাস যে ভুর্ল ঘুক্তিব বঙ্ধপথগুি বন্ধ 
কবিবার প্রযোজনীযতা অনুভব কবিবে তাহা স্নিশ্িত | 

বংল! শাটক আলোঁচন। সম্বন্ধে ছুই একটি ঘুল ত্র শির্দেশে 
প্রয়োজন আছে । ইংবেজা ও শরীক ণাট্যসাহিত্য বিচাবেব মানদণ্ডে 
বাংলা নাটকের বিচাব হহযা থাকে । প্রধানতঃ শেকসপিষাবের 
আদর্শ ই বাংলা নাটকের উৎকর্ষ অপকর্ষ অবধ।বণে আমাদের 
অভিমতকে নিয়ন্গিত কবে । কাজেহ সাজাহশ' বা প্রফুল' নাটকেক 
ট্রীজিক বস বিচ।বে আমবা 'কিং লিষাবে? দষ্টাপ্ত ডলেখ কর্তা থাকি । 
ট্রাঙ্তেডিব আদর্শ কি, ট্ররজেডিব ব্সস্ফুবণেব কিবপ বিন্পি উপাখ 
উদ্বাব নায়কেব কি বিশিষ্ট গুণ-সমশ্বিত হওয।ব প্রয়োজন, ট্রাজেডিত 
অতিনাটকীষ উপাদানের (78)610907987579) কতট। স্থান আছে হত 
প্রশ্নে আলোচনায তেকসপিয়ারেব শমালোচক্গণ যে মুলশীতি 
নিদ্ধীবণ কবিষাছেন, বাংল! নাটকেব ক্ষেত্রে আমবা তাহাব্হ 
ব্যবহারিক প্রযষোগেব প্রধাস পাই । এই বীতি মো/টব ডপব 
প্রশংসনীয হইলেও একে্বাবে নিবাপদ হে । এই আদ্র প্রতি 
অন্ধ আম্গগত্যেব বন্ধপথ দিযা আমাদেব বিচাব-বুদ্ধিত কতকটা 
বিল্াস্তিব শনি প্রবেশ কবে । মনে বাখিতে হইবে যে শেকসপ্ষাব 
একটা অসাধাবণ ব্যতিক্রম । নাঁটক-সমুদ্ধ ইংবেজী সাভিত্যেও 
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তিনি তুলনা-রহিত। তাহার সমসামঘ্িক না্ট্যকার-গোন্ঠীকে ধনু 
নিম্নে ফেলিয়া তিনি গৌবীশক্করের তুঙগ শুরঙ্গের সায় নিংস্ঙগ মহিমায় 
বিরাজিত। তিনি মোটেই অনুকরণের উপযোগী পাত্র নহেন। 
প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল, ভগবাণ্র স্যঙ্টিরহন্তের শিগুঢ প্রেরণা 
প্রতিভাশালী মানব-শ্রষ্টার পক্ষেও অননুকরণীয়। শেকসপিয়ারের 
নাটকে নানা অপস্ভব ঘটনা, নানা অবিশ্বাস্ত খেয়াল, রোমান্সে 
বিচি রঙ্গীন কল্পনা, ইতিহাসের স্কুল বস্ততন্ত্রতা, মুঢ় কুসংস্কা র-গবণতা, 
পরিচিত বিশ্ববিধানের অস্বীকৃতি, আকস্মিক দুর্দেবের অতি-প্রাচর্য্য 
পুঞীভূত হুইয়াছে। কিন্তু সমুদ্র-পর্বত-অরপ্যানী প্রভৃতি স্বষ্টি- 
প্রহেলিকার চষ্টাস্তের মধ্যেও যেমন আমরা অআষ্টার অমে।খ নীতির 
প্রচ্ছন্ন প্রভাব অনুভব করি, শেক্সপিয়ারের নাটকেও সেইরূপ 
সমস্ত খামণেয়ালী ও উৎকট অস্বাভাবিকতার মন্মস্থলে এক অতঙ্ঞ 
নিবগান্বক্তিতার, এক অপ্রমত্ত নিয়ন্থণ-শক্তির শক্রিয়তা সম্বন্ধে 
স;০তশণ হহ। তাহার 4১1161, 0710281710১ 0151928 প্রভৃতি পরী- 
রাজ্যের অধিবাশী, তাহার ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী, তাহার অর্ধ- 
দেল [7১195179919 ও অদ্ক-পশ্ড 081809511) তাহার উদ্ভট, উদ্দ!ম কল্পনার 
প্রন্তিস্কবিগুলিও এক সাধারণ মাশখবিক ধর্মের বন্ধনে আঙ্গাদেব সহিত 
সশযোগঞ্ত্রে বিধৃত আছে । ইহাদের অন্থতবশক্তি ও ভাষা এক 
নিগুঢ 'আত্বায়তাব স্থা্র মানবের মনে প্রতিধ্বনি জাগায়। তাহার 
ট্রাজেডিব শায়ক-শাবিকারা স্বাঙাবিকতারব নিয়ম উতৎ্কটভাবে 
উল্লজ্ঘন করিয়।ও জীবনেধ বৈছাতী শক্তিতে পরিপূর্ণ । হামলেটের 
চলচ্চিত্ততা, লিয়রের চলেমান্ুনি পাগল।মি, ওথেলোতে একটি তুচ্ছ 
বুঝিবার ভুল সর্ধবশেষ্ঠ ট্রাজেডির উপকরণে পরিণত হইয়াছে। 
ট্রাজেডির মুল নুর ছিদ্দারণে আমরা ইহাদের চরিত্র ও আচরণের 
বৈশিষ্ট্য হইতে নায়কের সাধারণ ধন্দ-লক্ষণ ঠিক করি, ঘটনা- 
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সংস্থ(নের ধারা হইতে সমস্ত ট্রাজেডির উপযোগী ঘটনা সম্বপ্ধে অভিমত 
গঠন করি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে শেকসপিয়রের অথটন- 
ঘটন-পটীয়সী প্রতিভ! না থাকিলে তাহার বহিরঙ্গের অঙ্ছকতভিতে 
উচ্চাঙ্গের নাটক গডিয়) উঠিবে না। সাধারণ কামারশালায় স্বল্প/য়তন 
ধাতৃপিশুকে গলা ইয়া ইচ্ছামত রূপ দেওষা যায় ; কিন্ত বিরাট মহাকায় 
বস্তপর্বতকে শ্বীয় হুম্মতর উদ্দেশ্তের অনুযায়ী রূপ দ্বিতে গেলে দ্রবকারী 
'সগ্রিশিখার ষে কেন্দ্রীভূত দাহিকাশক্তির প্রয়োজন তাহা সাধারণ 
কামারশালায় মেলে না। বিশ্বকন্দীর শিল্পশালা ন1 হহুলে বজ নির্মাণ 
স্ভব নয়। হ্ামলেট, ম্য/কঘেথ, কিং লিয়র প্রভৃতির মধ্যে উচ্চতম 
ট্রাঞজজিক রসের স্চরণ করিতে নাট্যকারের যে অপরিশেয় কল্পনার 
প্শ্বর্ষয্যের, যে মন্মোদঘাটনকা'রী দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন হইয়খছিল শাহাব 
তুলনা স্থল বিশ্বসাহিত্য আব দ্বিতীয় নাই। 

সুতরাং যখন দেখি থে আমাদের বিয়োগাস্ত নাটকের ঘটনা- 
সংস্ফিতি ও চরিব্র-বৈশিষ্ট্য শেকসপিয়াবেব অনুরূপ উপাদানের সি ৪ 
উপমিত হইতেছে, তখন এই তুলনায় অমৌচিতা সঙ্বন্ধে ৯৫ 
থাকে । হ্যামলেট বা কিং লিয়ার হেযষালী ও বিপদেব অভিঘাতে 
শিজ্ছিষ ছিট্লেন বলিযা যে-কোন নায়ক যে ভুর্বলচেতা ও শিচ্মি 
থাকিযা নায়কোচিত মধ্যাদা রক্ষা কবিতে পাবিবষেন হহা ঠিক 
সমর্থনযে!গ্য নছে। সেইনধূপ ট্রাজেডি ঘটার কাব*-নিষত্তি 
প্রেরিত" ছুর্দৈব, বা নায়কের চারিক্রিক ভুর্ববলতা বা ঘটনাশ্দিষস্বণের 
'অক্ষমত1--সমস্ত সম্তাবনাকে নিঃশেষ করে না। জাগতিক বিচি 
ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আরও অনেক অভিনব হেতু আবিস্কৃত 
হইতে পারে। স্থতরাঁং কারণের দিকে খুব বেশী কেক না দিয়? 
নায়কের আচরণের উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়াটি বিবেচনা করিলে 
প্রশ্থের মীমাংসা সহজ হইতে পারে। আমাদের দেখিতে 
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হইবে যে যে-দিক দিয়াই নায়কের জীবনে ছুর্দৈবের অতিথাত প্রবেশ 
করুক না কেন, তাহার আচরণে উপবুক্ত মর্ধ্যাদা-বোঁধ, ভাব- 
গভীরতা ও চনিদুত্রর মহুনীরতার নিদর্শন স্বৃরিত হ্ইয়াছে কি 
না। ষোগেশের নিঙ্জিয়তা রাজা লিয়রের আদর্শে বিচাধষ্য নহে? 
কিন্তু তাহাদের সমস্ত ভুব্বিপাকের মধ্যে তাহার চরিজ্জে একটা গৌরবের 
লুপ্তাবশেব ফুটিয়া উঠিয়াছে কি ণা তাহাই বিবেচ্য বিষয়। 
পাঠকের মনে সর্ধশ্তদ্ধ যে ধারণাটি স্থায়ী হয, ভাহাতে যোগেশ- 
চিক এই মহনীয়তার লক্ষণ স্থান পায়। মাতাল হযে পাতাণ 
পানে ধাওয়। সাধারণ লোকের ধর্ম; কিন্তু পাতালের অন্কতম শু, 
অতল গভীরতায় অবতরণ অভিজাত-চরিব্র ভাঙা সম্ভব হুয় না? 
প্রতিরোধ না করিয়া চুড়াস্ত আত্মসমপন, স্ত্রীর মৃত্যুতে গদাসীন্ক, 
ছেলের হাত হইতে তাহার শেষ সম্বশ একটি সিকি কাড়িয়! লওয়া, 
ভস্মীভূত সমস্ত জীবণ হইতে উত্থিত একটি শ্বাসরোধকারী ধৃআোচ্ছ্বাস 

ও বন্ধিগরভ খেদোক্তি-আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল” হহাউ 
যাগেশেব ট্রাজিক নাটকের উপযোগিতার, তাহার ৯রিত্রের কৌলীন্ত- 
গর্ধ/যদার নিদশশ, লিয়ারের অন্রকরণে নহে । নিজক্ফরিয়তা যখন আসে 
অসংববণীয় ভাবাবেগ হইতে, সমস্ত সন্্'র উল্লিখিত ভাব-বিপধ্যষ হইত 

খনি ইহ] প্রকৃতির একটা বাজকায় মধ্্য1দ! বহির্লক্ষণ ূপে প্রতিভ 
হয়; অগ্ঠথা নহে । এইবূপ দুষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে আমা 
সতোব কাডাকাছি পৌছিতে পারিব | 

অ।মার মনে হয় বাংল! বিয়্োগান্ত নাটক বিচার-উপধোগী 
পটভূমিকা শেক্সপিয়ার নঙে, এলিজাবেখার বৃগেধ অগ্ভান্ভ নাট্যকার 
বঃ বোমণ্ট ও ফ্রেচাব ও ফোর্ড। তাহাদের 
নাটকে প্রধানতঃ পাটিবারিক ছুব্বিপাকই আলোচ্য বিষয়; ও 
মচত্তবের সঙ্গে হুর্ববলতা, অতিনাটকীয় প্রবণতার সঙ্গে প্রকৃত 'ট্রাজিক 
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গৌরবের একটা অদ্ভুত রকমেব সংমিশ্রণ আছে] পাশ্চাত্য 
সমালোচন! ইহাদের গৌরব ও বিচ্যুতিকে, ইহাদের ৰিকৃত, অথচ 
অবিসংবাদিত প্রতিভাকে যথাযোগ্য মধ্যামা দিয়াছে। ইহাদের 
নহিত তুলনা করিলেই আমাদের বাংলা নাটকের প্রকৃত মুল্য 
নির্ধারণের সুবিধা হইবে। আশা করি আমাদের নাট্যসাহিত্যের 
নমালোচকগোষ্ঠী ভবিষ্যতে কেবল শেক্সপিয়ারের গতি ভাহাদের 
দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ন| রাখিয়া সমস্ত এলিজাবেখীয় ও আধুনিক যুগের 
নাটকের মহিত তুলনা করিয়া আমাদের বাংলা সাহিত্যের 
বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহা হইলে বর্তমান বিচারে মাঝে- 
মধ্যে যে একদেশদশিতা দেখা যায় তাহ|ব শিরাকরণ সন্ভব। 


কলিক|তা বিশ্ববিগ্যালখ 
বৈশ।খ, ১৩৫৭ 


শ্রীপ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রনাদ 


কোন অষ্টার স্থষ্টি-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পুর্কে, প্রথমেই 
স্থির করিয়া লওয়া উচিত-_বিচার-দর্শনের প্রক্কৃতি--বিচার-পদ্ধতি, 
এক কথায় দৃষ্টিভঙ্গী । যিনি যেরূপ দার্শনিক ভূমিকে ভিত্তি করেন, 
তিনি সেইরূপ বিশেষ হঙ্গী লইয়াই স্ষ্টির “কি ও কেন" নির্ধারণ করিয় 
থাকেন। এই দার্শনিক ভিত্তিভূমি বা দৃষ্টিকোণ প্রধানতঃ ছুই প্রকীর ? 
এক অধ্যাত্ববাদী দৃষ্টিকোণ, ছুই বিবর্তনবাদী বা বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিকোণ । 
অধ্যাত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়৷ সাহিত্য শ্যষ্টির প্রেরণা বা! স্বক্ূপ আলোচন। 
ও ব্যাখ্যা! করিতে অগ্রসর হইলে আমাদের প্রতিজ্ঞ দৈব প্রেরণার 
মূলনুত্র দিয়াই আরম্ত করিতে হয়-_-দৈব প্রেরণার রহ্ত দিয়া কাব্য- 
প্রতিভার বিশেষত্ব ব্যাখ্যা কবিতে হয়; আর বিবর্তনবাদী দৃষ্টিতজী 
লইয়! অগ্রসর হইলে দৈব প্রেরণাদি অলৌকিক প্রেরণা অস্বীকার 
করিতে হয় এবং কাব্যলোকেও কাধ্য-কারণ-তত্ত্বের স্ুত্রাবলী 
প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেকটি ধারণাপ্রেরণার “কি ও কেন” নির্দারণ 
করিতে হয়। 

বিবর্তনবাদ--বিজ্ঞানবাদ, আজ এত ক্ুপ্রতিষ্ঠিত যে উহাকে 
অস্বীকার করা আর চক্ষু বুজিয়! থাকা প্রায় একই কথা । পৃথিবীর 
ব্যাখ্য।, প্রাণের ব্যাখ্যা, এক কথায় জড় ও জীব জগতের ব্যাখ্যা, 
সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা সর্বক্ষেত্রেই আজ বিবর্তনবাদী দর্শনের 
প্রয়োজন । সুতরাং সাহিত্যক্ষেত্রেও, সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে, 
বিজ্ঞানবাদী বিচার-পন্ধতি অবলম্বন করা একান্ত আবশ্তক ; অন্যথা 
সাহিত্য-স্থষ্টির প্রকৃত পরিচয় রহস্তাবুত থাকিতে বাধ্য, কারণ 


২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নটক বিচার 


অষ্টী তখন অলৌকিক প্পেরণারই মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই 
নহেন। 


বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী 

অতএব, আমাদের বিবর্তনবাদী দৃষ্টি লইয়াই অগ্রসর 
হইতে চেষ্টা করিতে হইবে- স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে 
হইবে যে, সাহিত্য-স্থষ্টিতে দৈব প্রেরণার অংশ থাকিতে 
পারে না এবং নাই, অর্থাৎ আষ্ট। দৈব শক্তির প্রেরণায় সাহিত্য- 
স্থষ্টিতে প্রবৃত্ত হন না। এই সিদ্ধান্তের অপর দিক এই যে, হ্ছষ্টির 
প্রেরণায় যদি দৈব শক্তির অংশ না থাকে তাহা হইলে প্রেরণার 
সমগ্রটুকুই লৌকিক অর্থাৎ সামাজিক অর্থাৎ অষ্টারূপী সামাজিক 
ব্যক্তিরই আত্মপ্রকাশের কামন1,_এবং অআঙ্টার বিশেব ব্যক্তিমানসেব, 
তাহার পরিঝেষ্টনীর বা সামাজিক সংস্থার সহিত বুঝাপভারহ অর্থাৎ 
উহার আবেদনে সাড়া দেওয়ার ইচ্ছারহই একটা রূপ । মোটকথ। এই 
যে, অষ্টার মানস প্রকৃতির এবং সামাজিক আবেই্টনীর প্রক্তির মধ্যেই 
স্থ্টির শিল্পগত্ত বিয়গত বৈশিষ্টয-__-এক কথায় হ্ুষ্টির আত্মিক ও দৈহিক 
বিশেষত্ব নিহিত থাকে । শিলপরচন! আপাতদৃষ্টিতে যত অসাধারণ ও 
রহস্তময় বলিয়াই মনে হউক, উহার মধ্যে যন কল্পন1-বৈচিত্র্য আব 
ভাঁব-বৈভবই থাকুক--উহা যত আত্মকেক্ত্িক বা আত্সনিবিষ্ট (5৮12)৩- 
৬ ) হউক অথবা যত বস্তনিবিষ্টই €(0015০4৮৪ ) হউক, উহা বস্ততঃ 
শিল্পী নামক কোন এক সামাজিক ব্যক্তির আধিমানসিক আচরণ ছাঁডা 
আর কিছুই নহে । এই আচরণের মধ্যে সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান €( এমন 
কি নিজ্ঞন স্তরেরও)ক্তিয়া প্রতিক্রিয়ার যত সুঙ্ম এবং যত জটিল রূপই 
আত্মপ্রকাশ করুক, উহার আস্তর প্রেরণা ব্যক্তির মানস-প্রবণতা এবং 
বাহ প্রেরণা পরিবেষ্টনীর বিশেষ অবস্থা ও আকর্ষণ, অর্থাৎ অন্ঠান্ত 


নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ৩ 


মানসিক আচরণের মতই উহ! ব্যক্তির আস্তর প্রবণতা এবং 
পরিবেই্টনীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই বিশেষ রূপ । এই আধিমানসিক 
আচরণ অসাধারণ হইতে পারে কিন্ত অলৌকিক বা অকাঁরণ নহে 
কার্ধযকারণের নিয়মের বাহিরে নহে । 

অতএব, স্প্টির বৈশিষ্ট্যের কেন ও কি? সম্যক অবগত হইতে 
হইলে প্রথম কাজ-_অষ্টার ব্যক্তিমীনসের ও পরিবেষ্টনীর বৈশিষ্ট্য 
উদ্ধার কর! বা নিদ্ধারণ করা । কেন এক কবির মধ্যে কল্পনা-প্রবণতা 
বেশী, কেন একের মধ্যে অন্তাপেক্ষা ভাব-ধারণার ও অচ্ুভাব সঞ্চারের 
ক্ষমতা-পার্থক্য, কেন একজন কল্ললোকে থাঁকিয়! আরাম পান, আর 
একজন বাস্তবেব মধ্যে নামিয়া না ঈীড়াইতে পারিলে অস্বস্তি বোধ 
করেন--এইরপ নীনাবিধ «“কেন”র যথার্থ মীমাংসা করিতে হইলে 
ব্যক্তিমানসের ও আবেষ্টনীর স্বরূপ নির্ধারণ, বলা চলে অত্যাবশ্তক-_ 
এমন কি অপবিহার্য্য ও | 


ব্যক্তি-পরিচয় প্রসঙ্গ 


আমরা দেখি, প্রত্যেকটি প্ব্যক্তি-সত্তা” বিশেষ স্থানিক এবং 
কলিক আবেষ্টনী দ্বাব! পরিচ্ছিন্ন। প্রত্যেকটি পব্যক্তি-সত্ত” ম্ষ্য জাতির 
মৌলিক সংস্কার লইয়া জন্ম গ্রহণ করে বটে, কিন্তু বংশাুলন্ধ বিশেষ 
সংস্কার ব| প্রবণতা, পারিব।রিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং লামাজিক সংস্থা, 
মৌলিক প্রবৃত্তিবুক্ত ব্যক্তি-সত্তাকে বিশিষ্টতা দান করে । কোন এক 
ব্যক্তির সহিত অন্ত কোন ব্যক্তির ধারণা-প্রেরণার যে পার্থক্য দেখ! 
যায়, তাহার মূলে বংশাছলন্ধ প্রবণতার বৈশিষ্টযটুকু ছাড়াও প্রধানতঃ 
খাকে ব্যক্তির স্থানিক পেরিবারগত, সমাজগত ও শ্রেণীগত) ও 
কালিক পরিবেশের প্রভাব। এই পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের উপরেই 
প্রধানতঃ ব্যক্তিমানসের স্বাতক্ক্য নির্ভর করে । দৃষ্টান্ত দিতে বল! 


ন্ট লাটা সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


যায়--_বৈদিক যুগের ব্যক্তি-মানসের যে সাধারণ প্রকৃতি অর্থাৎ ধারণা- 
প্রেরণা, তাহা অপেক্ষা পৌরাণিক যুগের প্রকৃতি অনেক বিষয়ে হ্বতঙ্ ও 
বিচিত্র; আবার পৌরাপিক যুগের প্রক্কৃতি অপেক্ষা তৎপরবস্ভী কালের 
প্রকৃতি নানারূপে বিচিত্র ও স্বতন্ত্র। এইরূপ প্রত্যেক ধুগ প্রত্যেক 
কালিক সংস্থা, নিজ্জস্ব ধারণা-প্রেরণার বৈশিষ্ট্যে তদধীন ব্যক্তি-মানসকে 
বিশিষ্ট করিয়া রাঁখে। অবশ্ত তাহা করে বলিয়াই ষে কোন এক 
বিশেষ যুগের প্রত্যেকটি ব্যক্তির ধারণা-প্রেরপা একবূপ হইয়া ঈড়ায় 
তাহা নছে। যুগের সাধারণ ধারণা-প্রেরণার আয়তনের মধ্যে 
থাঁকিলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নান! পার্থক্য । এই নানাস্বের কারণ-স- 
ব্যক্তির নিজের নিজের বিশেষ স্থানিক সংস্থা-ব্যক্তির পারিবারিক ও 
সামাজিক পরিৰেশের প্রভাব-_শিক্ষা-দীক্ষার ন্যোগ-স্থবিধার 
মাত্রাগত তারতম্য । স্পষ্টই তো এইরূপ দেখা যায় যে, 
পরিবারের বিশেষ ধরণের শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব সংস্কারের মত 
ব্যক্তি-মানসে স্থায়ী হইয়া ব্যক্তির ভাবী কাধ্যকলাপ প্রভৃতি 
নিয়জ্রিত করিয়া থাকে; দেখ যায় যে, বিশেষ শ্রেণীব অস্তভু-্ত 
হওয়ায় তথ। নানারূপ স্থযোপ সুবিধার সন্তাব বা অভাব থাকায় 
ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ব্যাপকতর অথব1 স্কচিত হইষা থাকে 
সুযোগ সুবিধা পাওয়ায় ব্যক্তি নূতন নূতন অভিজ্ঞত। ও ধারণা- 
প্রেরণা লাভ করে ) ফলে ভাবশ্রাহিতায় আসে তাহার নবতর সংবেদন- 
শীলতা, ভাবপ্রকাশে দেখা দেয নতুন নতুন কল্পনাবৈচিত্র্য--জী বন-দর্শনে 
আসে ব্যাপকতর ও গভীরতর দৃষ্টিশক্তি | কিন্ত এখানেও সেই আগেরই 
কথ।--_একই পরিবারে বা একই সামাজিক সংস্থার মধ্যে থাকিলেই 
প্রত্যেকটি ব্যক্তি এক-খরণের হইয়া উঠে না। এক পরিবারভূক্ত 
ব্যক্তিদের মধ্যেও একের সহিত অন্তের পার্থক্য দেখা যায় এবং এমন 
ফি একই গিতানাতার সন্তানদের মধ্যেও একে অন্তের অঙ্রূপ হয় না । 


নাট্যকার ক্ষীযোদগ্রসাদ গু 


এই পার্থক্যের কারণ হিসাবে জল্মান্তরীয় সংঙ্কারকে স্বীকার করিয়! 
লইলে উত্তর একটা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু এই উত্তর প্রস্কত বিবর্তনবাদের 
সমর্থন পাক না। বিবর্তনবাদ বংশগত সংস্কারের অঙ্চুলন্ধি 
স্বীকার করে সত্য কথা, কিন্তু এই স্বীকৃতির সহিত জল্মান্তরবাদ 
স্বীকারের কোন সম্বন্ধ নাই । 


জন্মগত ও সামার্জিক সংস্কার 


মোটকথা, বিবর্তনবাদ আত্মার ম্বতত্ত্র সত্তা ম্বীকার করে না 
এবং বংশাছুলন্ধ সংস্কার বলিতে সাধারণতঃ ক্বাযুপ্রবণতার 
অস্কবৃতিই ধরিয়া থাকে । তবে ব্যক্তিমানসের মৌলিক প্রবণত'ব 
কতটুকু সহজীত সংস্কারে দান আর কতথানিই বা পরিবেষ্টনীর 
দাঁন এ বিষয়ে সত্য নির্ধারণ করা খুবই হুঃসাধ্য- অসাধ্য 
বলিলেও বর্তমানে কেহ কিছু আপত্তি করিতে পারেন না । 
আমেরিকার দার্শনিক [0০৬০7 মহাশয়ের [6০015675500 তে 
[9৮1০5০17 শ্রাষ্থের পরিচয় প্রসঙ্গে ৬/11] 70 0781৮. মহাশয় যাহ! 
লিখিয়াছেন তাহ! এখানে স্মরণ করিলে বক্তব্য বিষয় অনেক পরিমাণে 
স্পষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায় । তিনি লিখিয়াছেন 27071, 2011- 
3012] 13 89 1700017 9. 101:098006 06 3001609 895 50016 13 & 
72:০4056 06 01১৩ 21001190591---5 ৮850 267027130৫6 ০0800109) 
ল2া295 00155612002555 15280985220 05010107151 15699, 
1153 £০৪3% ৮০ 0০৮051 00৩2 ৩৮৩1৮ 2৩৮৮ 170০0: ০0110 ০ 
০৭1৭ 10 1200 010৬ 10058৩0600৩ 0৩001৩ 2006 1562 20 
283 87065825৭59 15010. 80 11501058119 0৩ 00615 007 
06 6219 ৪০০৫০] 16:৩৫165 60986 10 19 ০:৫০2 20150516101 
20105910০81 ০৫ ০01০0108195] 0৩:৩1. 00771৮65০০১ ০) 2101০501779), 


চ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচাঁব 


নার্শনিক ডিউইও বলিতে চাছেন যে কতটুকু জন্মগত সংস্কীব 
আর কতট] সামাজিক সংস্কাব বুঝা অত্যন্ত হুঃসাধ্য ব্যাপাব ১ এই 
কাবণেই অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কারাচুলন্ধকে জন্মগত অনুলন্ধি 
বূলিয়া ভূল হইয। থাকে । 

বাস্তবিক, ব্যক্তিব বংশানুলন্ধ সংস্কার হইতে আবন্ত কবিষ! 
জীবনযাত্রার প্রতিক্ষণেন ধাবণ।-প্রেবণাব আগম-নিগমেব হিস।ব বক্ষা 
কবিতে না পাবিলে, ব্যক্তিব আধিমানসিক আচবণেব গতিবিধিব 
যথার্থ পবিচয় সংগ্রহ কব! অসম্ভব । অথচ এই যথার্থ পবিচষ উদ্ধাব 
কবিতে ন| পাবাতেই ব্যক্তিব আচরণ অদ্ভুত ও অকাঁবণ বলিষা মনে 
হয) যে শক্তি ব্যক্তিব অন্তনিহিত নান! সঞ্চিত শক্তিরই ক্রিষা- 
প্রতিক্রিঘাব ফল, তাহাকেই অলৌকিক বলিষা ভ্রম জন্মে এবং যে- 
প্রবণ! বাহা পবিবেশেব চাহিদীব ফলে অন্তবে উদ্ভুত হয তাহাকে 
“মুক্ত প্রেবণা” (055 12911551017) বলিষা বহস্তময কবিষা তোল 
হ্য। 

তবে এ কথা যদিও সত্য যে, প্রশত্যিকটি ক্ষণেব হবণ-পুবণেব 
সংবাদ জানা না থাকিলে ব্যক্তিব ধাবণা-প্রেবণাব সম্পুর্ণ পবিচষ 
দেওয়া সম্ভব হয না, তথাপি স্ষ্টিব যথার্থ পবিচষ দিতে হহলে অষ্টাব 
ব্যক্তিমানসেব সাধাবণ প্রবণতাগুলিব এবং তাহাঁব পবিিবশেক 
মে|টামুটি প্রেবণাঁব বিববণ সংগ্রহ কবিতেই হহবে । 

নাট/কাব ক্গীবোদপ্রসাদদ বিগ্ভ/বিনোদ মহাশযেব ব্যক্তিমানস 
নির্দীবণ কবিতে অগ্রসব হইবাব মুখেই আমব! মুলস্থব্রটিকে আবার 
ক্মবণ কবিষা লইব। আমাদেব শেষ পর্যযস্ত ইহাই দেখাইতে হইবে 
যে, ক্ষীবোদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ মহাঁশয তীহাঁব সমসামযিক বৃদ্ধ 
গিবিশচন্দ্র, অথব। সমসামযিক নাট্যকাঁব দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা কবি- 
লাটকাব ববীন্দ্রনাথ হন নাই তাহাব কারণ নিহিত আছে ক্ষীবৌদ- 


নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ শি 


প্রসাদের ব্যক্তিমানসের এবং পরিবেষ্টনীর প্রকৃতির মধ্যেই-- 
[769৮131% 1৬০৪৩-এব পক্ষপাতের মধ্যে নহে । একই সময়ে 
জন্মগ্রহণ ও জীবনধারণ করা স্কেও কেন রবীন্দ্রনাথ কবিত্বময় হইয়া 
উঠিয়াছিলেন, কেন ভ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার হিসাবে অধিকতর প্রতিভা 
দেখইয়াছিলেন আর ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজেই বা কেন প্ররূপ হইলেন 
_-এই সকল বহন্তেব সন্ধান উল্লিখিত উপাষেই বাহির করিতে 
হইবে । শানা পন্থা বিদ্যাতে'** 


পারিবারিক প্রভাব 


শ্শিবোদপ্রসাদেব বাক্তিমানসেব প্রকৃতি নির্ধাবণ কবিতে যাইয়া 
য বিষষটি আমাদের দষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট কবে, সে তাহার 
লৌকিক বহশ্ত প্রবণভ।। আঁমবা জানি যে শ্ীবোদপ্রসাদ যে 
সংল্শ জন্মগ্রহণ কলিযাছিলেন তাহা তাদিক সাধকেব বংশ এবং সে 
বংশ--গুরুবংশ । তাহার পিত। কেবল নামেই তাঁদ্দিক বংশের বংশধব 
ছিতেশ না কার্টাতও বংশের পাঁবধাটি ধাবণ কবিষাটিলেন। স্বাভাবিক 
অবস্থধ অচ্চামষ_ক্ষীবোদপ্রসাদেব শৈশব-কৈশোব ও যৌবন তন্ত্রমান্্রে 
পন মাবহাঁওযাঁৰ মগ্যই, অলোকিক কাহিশীগ্তে ও অস্বাভাবিক 
পটনাঁষ বিশ্বাসে মাপ্য অভিবাঁছিন ভইযাটিল--হইহাঁব স্বীভাবিক 
পবিণন্তি যাহা হইবাব তাহাই হইষাছিল-_অলৌকিক ও 
রহশ্তমম (কোন-কিছুতে বিশ্বাস ক্ষীবোদগ্রসাদেল মজ্জাগত হছইম! 
গিযাছিল। 

“মলৌকিক বভন্ত” প্রবণভাব ফলে সাহিত্যঅষ্টা ক্ীরোদপ্রসাদের 
আলোৌকিক, আকন্মিক এবং বোমাঞ্চকর অহেতুক ঘটনা স্ষ্টিব ঝৌক আর 
দার্শনিক শ্পীরোদপ্রসাদ তদানীন্তন “অলৌকিক রহস্তঃ পত্রিকার সম্পাদক 
এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটির সদস্ত | বাস্তবিক এই প্রবণত।র গ্রাধান্ঠ 


রি মাঁট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচ!র 


এত বেশী ছিল যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার্দীক্ষার নিয়ন্ত্রণে কোন বিশেষ 
পরিবর্তন তাহাতে ঘটে লাই; নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রস্াদকে সমীক্ষণ 
ফরিলে দ্নেখ! যাইবে যে তাহার চিত্তে উক্ত প্রবণতা উৎকল্পনার (9৮০5) 
এবং রোমাঞ্চকর ঘটনা প্চষ্টির মধ্য দিয়া বার বার সক্ত্রিয় হুইয়। 
উঠিয়াছে। বাস্তব অপেক্ষ! অবাস্তব পরিবেশের প্রতি ক্ষীরোদপ্রসাদের 
আসক্তিও এই একই প্রবণত। হইতে জন্মিয়াছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের 
জীবনে পারিবারিক প্রভাব” বিশেষভাবে প্রবল ও সক্রিয় । 


শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব 


এই পারিবারিক পরিবেশ-প্রভাঁবের পরে ক্ষীরোপপ্রসাদের মধ্যে 
নূতন একটি ক্ষেত্র হইতে প্রভাব সঞ্চীরিত হইয়াছিল । এই ক্ষেত্রটি 
_-শিক্ষা-দীক্গার ক্ষেত্র বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ক্ষেত্র । তীহার 
শিক্ষা-দীক্ষা কেবলমাত্র দেবভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই । 
তখন ইংরেজের শাসন, ইংরেজীর আধিপত), ইংরেজী শিক্ষার তীব্র 
চাহিদা । ক্ষীরোদপ্রসাদের সৌভাগ্য-তিনি এমন স্থানে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন ব্! ছিলেন যেখান হইতে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ 
লওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল । আর শুধু তাহাই নহে, তিনি 
বিজ্ঞানেই--বিশেষতঃ রসায়নশাস্ত্রেইে বিশেষজ্ঞ হইতে মনৌধোগী 
হইয়াছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ শুধু বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া পধ্যস্তই 
গেলেন না, রসায়নশান্তক্রে বিশেষজ্ঞ হইয়া “জেনারেল গ্র্যাসেমব্রিজ 
ইনষ্টিটিউশান”-এ ( বর্থমান স্কটিশ চাচ্চ কলেজ ) বিজ্ঞানের অধ্যাঁপন। 
কার্যেও নিধুক্ত হুইয়াছিলেন। 

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই হে, বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধ্যাপক 
হওয়া সত্ত্বেও, ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের সংস্কার খুব বদ্ধমূল 
হইতে পারে নাই। বৈজ্ঞানিকের সহজ সংস্কার বলিতে বুঝায় 


নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাঘ ৯ 


কাধ্যক।রণ তত্ব অবিচলিত নিষ্ঠা, সহঙ্জ পরিমিভি-বৌধ, সুপ পর্য্য বেক্ষণ- 
শপরায়ণতা এবং বিশ্লেষণ-প্রবণতা । ক্ষীরোদপ্রসানদের সাহিত্য-স্প্রি 
বিশ্লেষণ করিয়া এ কথা বলা যায় যে, তাহার রচনায় উল্লিখিত 
সংস্কারের কাধ্যকর প্রভাব খুব কমই পাওয়। যায়। কল্পনা-প্রবণতার 
সহিত পরিমিতি-বোধের সহজ সংযোগ না খটায় শ্ষীরোদগ্রসাদের 
অধিকাংশ নাটকে কাহিনী-কল্পনায় ও ঘটনা-সংস্থাপনে সঙ্গতির মাত্রা 
বহুবার ক্ষুঞ হইয়। গিয়াহে। ফলে নাটকগুলি রোমাঞ্চকর নাটকের 
স্তরেই রহিয়া গিয়াছে । আর, বিশ্লেষণী বুদ্ধির তীক্ষতা কম থাকায় 
সাধারণতঃ চরিক্রচিত্রণ গভীর ও দ্বন্থজটিল হইতে পারে নাই । চরিত্র 
বিষয়ক ধারণা খুব সুস্পন্ট ও যথেষ্ট থাকিলে চরিক্রের কাঠামো ও 
রূপ অত সরল ও অত অগভীর হইতে পারে না। 


সহ্বদয়তা (১%22990155) 


অবশ্ত কেবলমাত্র ধারণার সুস্পতাই চরিত্র স্ষ্টির পক্ষে যথেষ্ট 
নহে) চরিত্র স্ষ্টির জন্য সর্বাপেক্ষা বড প্রয়োজন-__গভীর ও ব্যাপক 
পহৃদয়তা--সমবেদনশীলত। | চরিব্রকে জ্ঞান-যোগে পাওয়া এক কণা 
আব অন্থতব-যেগে পাওয়া আর এক কথা; যে অষ্টা চরিত্রকে শুধ 
জ্ঞানের মধ্যেই ধারণ করেন, তাহার স্ছষ্ট চরিত্রে আর সবই থাকিতে 
পারে, কিন্তু যাহা থাকে না, তাহাকে বলা চলে “চরিত্রের প্রাণ? | 
'কিন্ত অন্ুভব-যোগে ধাহার! চরিত্রকে উপলব্ধি করেন তাহাঁরাই চরিত্রে 
প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন-_চরিত্রকে যথাযথরূপে হৃদয়বান্‌ করিয়। 
তুলিতে পারেন । প্রত্যেক বিখ্য!ত অষ্টা, এই হিসাবে, অহ্ুভব-যোগী 
--অতিমাত্র সহ্গদয়। এই সহ্দয়তা (377986) যথেষ্টমাজায় 
থাকিলেই অষ্ঠার সত্তার একাংশ উপস্থাপ্য চরিত্রের সহিত একা ত্বক 
হইয়া যায় এবং সেই একাত্মকতার স্যোগেই, অষ্টা চরিত্রটিকে নিখুত 


৯১০ নট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


রূপে, সমগ্ররূপে দর্শন করিতে পাঁরেন--চবিত্রেব সর্বাজীন ভাব- 
বিক্রিয়াকে শুষ্ঠভাবে গ্রহণ কবিতে পাঁবেন। শ্রষ্টাব মধ্যে এই 
সহৃদয়তা বন্ধটিব দৈম্ধ থাকিলে শ্ৃষ্ট চবিত্রে অন্ুভাব-দৌর্ধল্য 
্অবস্তন্তাবী। নাটযকাব ক্ষীরোদপ্রসাদেব মধ্যে এই বস্তটিব দৈন্টা আছে 
এবং আছে বলিষাই নাট্যকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পবিশ্থিতিব 
শ্বাভাবিক ও সম্ভাব্য আবেগাচ্ছভূতিকে বসময রীপে উপস্থাপিত 
কবিতে সক্ষম হন নাই; ফলে কযেকটি চবিত্র বাদে, আলমগীব 
নাটক ব্যতিক্রম, অধিকাং চবিত্রই 'অচ্ুভাব-ছুর্বল এবং অগভীব 
হইযা পভ়িষাছে । 

অধিকাংশ সমালোচকহ ক্ষীবেদপ্রসাদেব নাটকের “কাহিনী-বাসেব” 
বৈশিষ্ট্য ছাড| আব কোন শৈল্িক বৈশিষ্ট্য দেখিতে পান নাই, 
এবং একজন ছাডা (€( আীমন্গমোভন বস ) আব কেহই তীহ।!ব 
মধ্যে “অসামান্য নাট্য গ্রত্তিভ1” পা ভাবার উপব “অনন্য সাধ।বণ 
অধিকাব” খৃজিষা পান শাই। বাহাই হউক, ক্ষীবোদপ্রসাঁদব 
ব্যক্তিম।নসে সন্গদধত!ব দৈচ্য ভিল এই বিমমটিই এ ক্ষেত্রে শামাঁদের 
লক্ষণীষ প্রতিপাগ্ক । সমসামধিক নাটাকব্পিগেব্‌ স্থষ্ট চবিত্রেব অন্্রভাব- 
বৈশিষ্ট্য আলোচন। কবিলেই বিবষটি স্পষ্টভাবে জদযঙ্গম ভইব | 


গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল 


আমবা প্র্বেই এইরূপ সিদ্ধাস্ত কবিখাছি যে সহগদযভাব দুদস্ 
থাকিলে চবিতে অচ্ুভাব-দৌর্বল্য অনিবাধ্য । এই সিদ্ধান্তের 
সুত্র দ্বাবা বাঁডল। সাহিত্যেব তিনজন খ্যাতনামা! লাট্যকাঁবের 
তুলনামূলক আলোচনা কবিলে দেখা যাইবে যে, গিবিশচক্রে ও 
দ্বিজেন্্রলালে সন্গদষতা যে পবিমাণে আছে, স্করীবোদপ্রসাদের 
সে পরিমাণে তাহা নাউ । গিবিশচন্ত্র ছিলেন প্রথম শ্রেণী 


নাট্যকাধ ক্ষীবোদপ্রসাদ ৯৯ 


অভিনেতা, প্রথম শ্রেণীব অভিনয-শিক্ষক ও পরিচালক | প্রথম 
শ্রেণীব অভিনেতা হইতে গেলে, প্রথম ও অপবিহার্ধয প্রয়োজন 
আঙ্গিক, বাচিক ও সার্ধিক অবস্থার অন্ুকবণে অসাধাবণ সুদক্ষত। । 
গিবিশচন্দ্রেব ইহা পুর্ণ মাত্রা ছিল এবং ছিল বলিষাই শাহাব 
শট চবিত্রে কখনও অন্ুভাব-দৌর্বল্য দেখা দেষ লাই। নাট্যকাব 
দ্বিজেজ্জলালও গিবিশচক্দেব মতই প্রথম শ্রেণীব “সহৃদষ' এবং 
এই সন্ধযতাব মাত্রা উভযেব মধ্যে শ্রী একই বলা যাইতে 
পাবে। কিন্ত ক্ষীবোদপ্রসাদেব মধ্যে ইহা যে একেবাদ্ধে নাই 
হাহ! নহে, ভান যে পব্মিাণ থাকিলে চবিত্রগুলি অন্ৃভাব-দৌর্ধবল্যেব 
মাতা গতিক্রম করবে সে পরিমাণ উ্। লাই । 

প্রঙ্গ 'আসিব--তব কি গিবিশচন্্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল চবিক্র চিত্রণে 
একই পর্যযান্ষপল শাটাকব? প্রঙ্ের উত্তব এই যেনা, তাহা নছে, 
উভামন মধ্য সঙ্গগষত। বিলষে সাধন্মা পাকিশ্লও চবিত্রেব 
পাঁকণাম €(0১91£17 ) এব প্রকাশ-শক্তিনততি (5%025591.1) উভযেব মধ্যে 
লক্ষাণীষ পার্থকা আছ | শিবিশচন্দ্রেন চবিত্র দ্বিজেন্্লালেব চবিজ্র 
আণপক্ষ। ভাঁল্বর পিক দিষা আশক সবল এবং ভাব প্রকাশেৰ 
পিক দিষা আহেক পালিঙা ৭ ভজ ব। আশিপাশিক (1105:5] 01 

খ্বিভাম্্রল।নলল চবি ভাববন্ধেব জটিলত। ও স্ক্গুগতি এবং 
শামাম লক্ষণিক ও ব্যঙ্জন।শক্তিন প্রচর্যয, আলঙ্কাবিক সৌন্দর্য ও 
সশুদ্ধি আমশক পবিমাশে বেশী | অধিকন্কে অভিজ্ঞতা ব। ভাবের 
প্যাপ্িত এব” হাব বিশ্রেবাদ ও উত্তযেব মধ্যে পার্থক্য বহিষাছে। 
এই পার্থক্যেব কারণ ভুহ ব্যক্তি পবিবেশেব বৈশিষ্ট্য-শিক্ষা-দীক্ষাব, 
সংস্কাবেব বৈশিষ্ট্য | ব্ঙ্গমঞ্চের তাগিদ, দর্শকগণেব চাহিদা, ব্যক্তিগত 
শিক্ষা-দীক্ষা, ধাঁবণা-প্রেবণী, ব।মকৃষ্ধেব সংস্পর্শ ও প্রভাব, সাংস্কৃতিক 
পরিবেশ প্রানি বিবষেব আলোকে গিবিশচন্দ্রকে সমীঙণ কবিতে 


৯২ নাটা সাহিতত্যর আলোচনা ও নাটক বিচার 


চেষ্টা করিলে অক্টা গিরিশচজ্জের স্বরূপ সহজেই বোধগম্য হইবে 
পতিমনি দ্বিজেঞজ্জলালের সামাদ্িক ও সাংঙ্কতিক পরিবেশের আলোকে 
সিজেজলালও সপ্বরূপতঃ প্রতিভাত হইবেন । তাহার বচন-বিষ্াসের 
ক্_ীতির, ভাব-বিশ্লেষপের ও ভাবপ্রকাশের শক্তির যে বিলক্ষণ 
'বৈশিষ্ট্য দেখা! যায়, চরিত্রহ্সিতে যে মনস্তান্তবিক গভীরতা ও 
'ার্শনিক পরিব্যাপ্তি দেখা ধায়, তাহার করণ কেবল মাত্র শিক্ষা- 
শীক্ষার প্রভাব নহে, তাহার কারণ এই যে, দ্বিজেজ্জলাল ইংরেজী 
সাহিত্যের ভাব ও রসের মধ্যে আকণ্ঠ নিজেকে ডূবাইয়! রাখিয়া- 
ছিলেন, ইংরেজের দেশে প্রবাসী জীবন যাপন করায় ইংরেজী 
পরিমগ্ুলের অধিবাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন_-ইংরেজী ভাষার 
প্রকাশভঙ্গী এবং ইংরেজী সাহিত্যের প্রকশ-শক্তি তাহার ব্যক্তি- 
মানসে ওতঃপ্পরোতভাবে সঞ্চারিত হইয়া পিয়াছিল। সহৃদয়তার 
সহিত এই বৈশিষ্ট্যের অন্তরঙ্গ সংযোগের ফলেই দ্বিজেন্্রলালের 
মধ্যে ভাব সমগ্র বর্চ্ছটা লইক়্াই আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে । 
সহাদয়তার জন্য যেমন ভাবাবেগের অভাব ঘটে নাই, তেমনি 
প্রকাশ-বৈভবের জন্ভক কোন ভাবই--যত সুক্ষ যত জটিলই তাঁহ। 
হউক-_অপ্রকাশিত থাকে নাই । গিরিশচন্দের সহিত দ্বিজেজ্জলালেব 
পার্থক্য-_প্রকাশ-ভঙ্গিমীর এবং প্রকাশ-হুক্ষতার পার্থক্য ভাবান্ু- 
ভূতির সুশ্গ্রাহিতার পার্থক্য--চরিক্র-কল্পনায় মনস্তাত্বিক জটিলতার 
এবং বিশ্লেষণধর্মী বুদ্ধির পার্থক্য । ক্ষীরোদপ্রসাদেব সহিতও দ্বিজেজ্জ্র- 
লালের বড় পার্কা এইখানেই । 


ক্ীরোদণ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল 


ক্ষীরোদপ্রসাদ ইংরেজী শিক্ষা্দীক্ষার আওতায় মাঁছষ ; ৯৮৬৩ খ্রীঃ 
এম্মগ্রহণ করিলেও, ইংরেজীর পুর্ণ প্রভাবের মধ্যে বন্ধিত ) কিন্ত 


নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৩ 


বিস্তাবিনোদ মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের প্রকাশ 
ভঙ্গিমা ও হুক্সত। ভালভাবে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হুল নাই। 
ইংরেজী সাহিত্যের ভাব-বিস্তার ও প্রকাঁশ-বৈচিজ্রের চাহিদা 
মিটাইবার পুর্ণ শক্তি তাহার ছিল না। 'অবশ্ত ছুই একটি ক্ষেত্রে 
যে তাহার মধ্যে ভাব-বিস্তার ও প্রকাশ-বৈচিত্র্য সন্তোষজনক 
চমৎকারিতার মাত্রায় না পৌছিয়াছে এমন নহে । বিশেবতঃ শেষ 
বয়সের ছুই একটি রচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয়ই' 
দিয়াছেন 3 কিন্ত উহা, সমগ্র রচনার তুলনায়, ব্যতিক্রমের নিদর্শনই 
হইয়াছে । এই সকল ক্ষেত্রে শ্ষীরোদপ্রসাদ প্রকাশ ব্যাপারে 
গতান্ছগতিকতার গণ্ডীর বাহিরে গিয়াছেন এবং ছুই একটি ক্ষেত্রে 
শক্তিরও পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তবু যেন তিনি আড়ষ্টতা 
এড়াইতে পারেন নাই--সে পৰ ক্ষেত্রেও সাবলীলতার অভাব 
বোধ ন! করিয়া! পারা যায় না। এই কারণেই অধ্যাপক ডাঃ 
উস্কুমার সেন মহাশয় লিখিয়্াছেন--“কয়েকটি নাটকে দ্বিজেন্দ্- 
লালের প্রভাবে পড়িয়া ক্ষীরোদচন্দ্র সংলাপের গুচিত্যের ব্যতিক্রম 
করিয়াছেন। তবে ক্ষীবোদচক্মষের ভাষা কুত্রাপি বিজাতীষ 
হয নাই” । মনে হয আমলগীর নাটকের ভাষার বাধুনি ও 
বৈচিত্র্য “দখিয়াই ডাঃ সেন উপরোক্ত মন্তব্য করিষাছেন । এ 
কথা সত্য যে, আলমগীর নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রকাশভঙ্গিমার 
এবং প্রকাশশক্তিব আনন্দদায়ক ও সন্তোষজনক পরিচয় 
দিয়াছেন । বিংশ শতাব্দীর ভাব ও ভাবার উপর অধিকারের 
উল্লেখযোগয পবিচয় এই নাটকখানিতেই পাওয়া যায়। 
উক্ত রূপ ভাব ও ভাষা বিদ্বাতীয়তার লক্ষণ নহে,-নৃতন মানসিক 
গঠনের লক্ষণ--ভাব ও প্রকাশের রাজ্যে নবজাতীয়তার লক্ষণ । 
যাহা হউক, ক্ষীরোদপ্রসাদের সহিত হিজেজ্লালের পার্ক 


১৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচা 


--এক কথাষ সহ্গদযতাব পার্ঁক্য, বিশ্লেষণ-শ্ক্তিব পার্থক্য 
ভাব-বিস্তাবেন এবং ভাব-প্রকাশেব পার্থক্য । ক্গীবেদপ্রসাদের 
নাটকেব সাধাবণ বৈশিষ্ট্য যেখানে “কাহিশী-বস” (শ্রীসুকুমার 
সেন ), দ্বিজেন্দ্রলালেব শাউবেব বেশিষ্ট্য সেখানে চবিত্র-স্য্থি-_ 
ভাব-বিষ্ভাসেব মাধুষ্য ও উদার, বিশ্বেষণেব এবং প্রকাশের 
চম্ৎকাবিত্ব । 


ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিগ্য 


এতক্ষণেব আলোচনার পরব, ক্ষীবোদপ্রসাদের ব্যক্তি-মানসেব 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য এহ ভাবে দেখানো যাহাতে পাবে 27 

(১) অআনলীকিক বহান্তে ব! ঘটনাঁষ বিশ্ব।সপ্রবণণ্ত 

যশলেঃ (ক) বোমাঞ্চকব বা আকন্মিক খটনাব প্রতি বেক, 
(খ) কৌ তহল-গ্রধান কাহিশী-কলনাব দিকে মনোযোগ, 
(আবব্য-পাবন্তেব উপকথা! শির্বাচনেব মুলে এই শ্রবণত।| ), 
(গ) দৈবী লীলাব মাশ্তযকে প্রাধান্ি দেওযাব কোক, 
(ঘ) সঙ্গতি ও পবিমিতি বোধের টদন্য | 

(২) সন্গদষভ! বা সমবেদনশীলত্তাব দৈন্য- 

ফলেহ কে) চবিতে প্রা ক্ষেতে অন্কুত।ব-€দৈন্য, 
(খ) চবিজে জডন্ড| ও কুর্িিমভা । 

(৩)  বিশ্লেষণী শক্তিব দৈহ্য-_ 

ফাল কে) চবির অন্তন্ব্ন্দেব অভাব, অস্পষ্টতা ও অগভীব ত।, 
(খ) চবিত্রে জটিলতাব অভাব, 
(গ) ভাব-বিস্তাবেব অভাব । 

(8)  ভাবধাবণীষ এবং প্রকাশ-বীতিতি প্রা গতান্চগতিক-- 

ফলে হ “নিওক্লাসিক” (টি ৩৩-0015332৩ ), 
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ক্ষীরোদপ্রসাদের সাহিত্যিক পরিবেশ 


এখন এইকপ “ব্ক্তি-মাঁনস'-সম্পন্ন ক্ষীবোদপ্রসাদেব সাংস্কৃতিক ও 
সামাজিক পবিবেশেব পবিচষয লওযা যাক । ক্ষীবোদপ্রসাঁদ নাট্য- 
সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে । বাঙলা সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে নানা অংশ তখন শস্ত-ধ্ঠামল | বাঙলা নাট্য-সাহিত্যেব ক্ষেত্রে 
মধুস্তদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন, হবলাল বাঁধ, লক্ষ্মী নাবাষঘণ চব্রবত্তী 
তাহাঁদেব দেষ চুকাইষা দিয়া অস্তহিত) জ্যোতিবিন্্র নাথ ঠাকুব 
বামকৃষ্ণ বাধ প্রমুখ বহু কনম্মী তখন কবিকর্্মে নিযুক্ত । বিখ্যাত 
নট ও নাট্যকাঁব গিবিশচন্্র তখন (৭০ খানিব মধ্যে) ৪৪ খানি 
বচনা শেষ কবিযাঁছেশ- এবং উষ্ভীদেনব মধ্যে বিল্বমঙ্গল' 
'প্রফল? ভাবানিশি' “জনা” প্রহ্তি অস্ততৃক্ত। উপন্তাসেব ক্ষেত্রে, 
বঞ্ষিমচন্দ্র তাহান বাবোখানি উপগ্ঠাঁস অবদান কবিষাছেন, তাবকন।থ 
গঙ্গোপাধ্যাষ (১৮৪৫-৯৯) ্বর্ণণত।' হুবিষে বিষাদ” এবং “অপুষ্ট” ও 
“শিনটি গলপ” দিষা বিদাষ গ্রহণ কবিষাঁছেন, সঙ্ীবচন্দ্র (১৮৩৪-৮৯ ) 
কগ্চমালা' 'ম'্পবীলতা? জাল প্রতাপচাদ' কে প্রকীশ কবিষা মহ প্রস্থান 
কবিষ।ছেন, বমেশচক্জ্র দর্তেব (১৮৪৮-১৯০৯) “ব্ঙগবিজেভা? (১৮৭৪ ), 
“তংভাব? (১৮৭৫), 'মাধবী-কঙ্কণ? (১৮৭৭), জীবন-প্রভাতা (১৮৭৮), 
“জীব্ন-সন্ধ্য|? (১৮৭৯) এবং সিমাজ” (১৮৮৭) তখন ভাগাবে উঠিনা 
গিষাঁছে, স্বর্ণকুমাবী দেবী €(১৮৫৫-১৯৩২) দীপশির্বাণ' (১৮০৬), 
“কোবকে কীট?” (১৮৭৭), “ছিন্নমুকুল” (১৮৭৯ ), বিরহ? (১৮৯০), 
হুগলীব ইমামবভী? (১৮৮৭), মিবাববাজ" (১৮৮৭) এবং ফুলেব মালা 
(১৮৯৪) ও “ন্সেহলতা? তখন শো! বুদ্ধি কপ্সিযাছে এবং অন্তান্ত অখ্যাত 
লেখকদেব উপগ্ঠ।স-গলেব দনও বঙ্গসাহিত্যেব ভাগাঁবে বেশ পুরু 
হইযা জমিযাছে। মোটকথ। ক্মীবোদপ্রসাদ যখন সাহিত্য-বচশ। 


১৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


আরম্ভ করেন তখন বাঙলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে ফসলের বেশ পুজি 
জমিয়া গিয়াছিল ; বিশেবতঃ নাটকের ও উপন্তাসের ক্ষেত্রে “শৈলিকধরণ” 
এবং বিষয়-বৈচিত্র্য অনেক পরিমাণে আসিয়। গিয়াছিল । এই সময়, 
শৈলিক ধরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল “রোমান্টিকতা”, 'কাল্পনিকতা? £ 
খর্দিও বাস্তব-নিষ্ঠ। কাহারও কাহারও মধ্যে যে একেবারে ন! ছিল 
এমন নহে । 


ক্গীরোদপ্রসাদের সামাজিক পরিবেশ 


এইরূপ সাংস্কতিক পরিবেশের পাশেই ছিল-_সামাঁজিক পরিবেশের 
বৈশিষ্টা-জাতীয়তা-চেতনার উন্মেষ, স্বাধীনতা-কামনার অভিপ্রকীশ-_ 
হিন্টু-মুসলমান নিধ্বিশেষে জাতি হিসাবে এক হ্ইয়া দাডাইবার 
উদ্দীপনা । পদেশ শনৈঃ শনৈঃ একজাতীয়ততা ও ভারতীয়তাব দিকে 
আগাইয়! চলে” (ভারতের মুক্তি সংগ্রাম" )। ভারতসভা' ( প্রতিষ্ঠিত 
১৮৭৬, ২৬শে জুলাই ) চতুব্বিধ উদ্দেস্ত লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়া-€ ১) 
জনমত গঠন, (২) রাজনীতিক আশা আকাঙ্াা পৃরণকলে বিভিন্ন 
শ্রেণী ও জাতির মধ্যে এ্ীক্যের উন্মেষ, (৩) হিন্দু-যুসলমানের মধ্যে 
প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন এবং সমসাময়িক আন্দোলনের সঙ্গে সাধারণের 
সংযোগ সাধন কারো বহুদৃব অগ্রসর হইযাছিল। স্থবেজ্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র ভারতবর্ষে চারণ কবির মত বিচরণ কবিয়া 
ভারতবাঁসীকে সঙ্ঘবন্ধ করিতে প্রাণ-মন অর্গণ করিয়াছিলেন এবং 
এই চেষ্টাই ১৮৮৫ খ্রাঃ কংশ্রেস প্রতিষ্ঠীনরূপে সংহতভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিল। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে নানা গুরুত্বপুর্ণ 
ঘটনা ঘটে এবং এ সকল ঘটন। ভারতবাসীকে আত্মস্থ ও উদ্ধদ্ধ হইবার 
শক্তিমান প্রেরণা যোগাইল-স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বধন্্ সম্মেলনে 
হিন্দুধর্ম্দের শ্রেশ্টত্ব প্রত্তিপাদন করিয়া শুধু ধর্ম্েরই জয়ধবজা! উডাইলেন 


নাট্যকার ক্ষীরোনপ্রসাম ১৭ 


না, পরাধীন ভারতের মধ্যা্ীকেও যেন উত্ষে তুলিয়া ধরিলেন-__ 
জাতির লুপ্ত সংবিৎ ফিরাইয়া আনিলেন । ১৮৯৩ গ্রীঃ লোকমান্য বাল- 
গঙ্গাধর তিলক জাতিকে স্বাভিমুখী ও ন্বপ্রতিষ্ঠ করিতে গণপতি 
উৎসব, এবং ১৯৮৯ সালে শিবাজী উৎসব" প্রবর্তন করিয়া শুধু 
মহারাষ্ট্রের চেতনাতেই প্রক্যবুদ্ধি সঞ্চার করেন নাই, অন্তান্ত প্রদেশেও 
বীরপূজার প্রেরণা জাগাইয়া তুলেন ( প্রতাপ-আদিত্য প্রভৃতি 
নাটকের জন্মের মূলে এই প্রেরণার প্রভাব লক্ষণীয় )) তারপর, ১৯০৩ 
স্রীঃ ৮ সততীশচক্র যুখোপাধ্যায়ের “ডন সোসাইটি” এন, পঙ্জিকার 
মারফৎ দেশজ শিল্পত্রব্য ব্যবহারের জন্য দেশবাসীকে উদ্ধদ্ধ করিতে 
থাকেন আর এই সমযেই ব্যারিস্টার ৬ প্রমথনাথ মিত্রের উৎসাহে 
আত্বারক্ষ! ও শক্তিচচ্চার উদ্দেশে “অস্থশীলন সমিতি” গঠিত হয । 

ইহার পর ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই, ভারতসচিব বঙ্গ-ভঙ্গের 
প্রস্তাব মঞ্জুন করেন এবং দেশব'সী রুদ্ধ আক্রোশে গুমরিয়া উঠে । 
কবিতাষ, পানে, প্রবন্ধে ও ব্রতকথায় বাঙালীর মর্ত্নকথ! ব্যক্ত হইতে 
থাকে-_জাতির সর্বদেভে তীব্র চেতনা সঞ্চারিত হয়। এই তীব্র 
জ[তীয়তাবোধেব সহিত কংশ্সেস সমান তালে পা রাখিম্না অগ্রসর 
হইতে পারে নাই এবং পাবে নাই বলিয়াই এই সন্ধিক্ষণে কংশ্োসের 
মধ্যে ভাঙ্গন ধাব-_বিপিনচজ্দ্র, অববিন্দ, ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায়, তিলক, 
মুর্জে এবং লালা লাঁজপৎ রায় রফা-পস্থায় বিশ্বাস অটুট রাখিতে 
পাবেন নাই । ভারতীয় রাজনীতিতে ছুই দলের মধ্যবন্তা আর 
এক দলের আবির্ভাব ঘটিল- ইহারা অস্ত্রবলে বিশ্বাসী সাগিক বিপ্লবী 
দল। -১৮৯৪ সালে পুণায় সর্বপ্রথম ইহাদের দলের ব! স্ঃগ্রঠনের সুচনা 
দেখা যায় । এই সজ্ঘের সদস্যরা সর্বপ্রথম যে সন্ত্রাসবাদী পন্থ। অবলম্বন 
করেন তাহাই বাওলার সন্ত্রাসবাদে চরম পরিণতি লাভ করে । এই 
দলের মধ্যে শক্তিসাধনার যে একাগ্র কামনা জাগিয়াছিল, তাহ! 

ন্‌ 


১৮ নাটা সাহিতোর আলোচন! ও নাটক বিচার 


অনুশীলন সমিতি, ধুগাস্তর দল প্রভৃতির কর্ম্দসপাধনায় এবং বিপিনচজ্র 
প্শল সম্পাদিত “বন্দেমাতরম্‌”, ব্রহ্মবান্ধব সম্পা্গিত “সন্ধ্যা' এবং ভূপেজ- 
নাথ দত্ত সম্পাদিত 'যুগাস্তর'-এর প্রচারে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল । 
-সক্রাতিকে শক্তিমন্ত্রে, অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিল। 
(এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতাপ-আদিত্য নাটকের গোবিন্দদাসের নির্বাসন 
এবং বিজয় এবং চণ্তীবর চরিজ্র স্থাপন করিলে কবি কল্পনার উৎস 
"তি স্প্টভাবেই দেখা যায় )। হহার পরেই আরম্ভ হইল সরকারের 
দমননীতি-_-এবং কংগ্রেসের পাল্টা নীতি-সংগ্রাম । একদিকে এইরূপ 
রাজনৈতিক আবহাওয়ার প্রভাব__অগ্ভদিকে সমার্জের আত্মশুদ্ধির ও 
আত্মপ্রস্ততির সাঁধনা- জাতীয় ছুর্বলতাগুলি পরিবজ্জনেব সঙ্কল। 
অন্পৃশ্যতাবর্জন- হিন্্র-মুসলমানের মধ্যে এক্যস্থাপন-_এই সময়ে 
জাতির মহতী চেষ্টার অন্যতম বলিয়া! গণ্য । নারীশক্তির পুনরুদ্বোধনও 
যেন অবশ্ত করণীয় বিবয়রূপে সম্মুখে উপস্থিত এবং আরে লানারূপ 
সামাজিক সমস্যা সমাধানের দাবী লইষা পরিবেষ্টনীর মধো 
সমালীন। 

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ উল্লিখিত ( অবশ্ত খুব সামান্ক বূপে) 
সাংস্কতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া! কবিকর্ম্মে নিষুক্ত 
ছিলেন। সেই হিসাবে তাহাব কবি-কল্পনাব বিশেষ উপাদান ও 
বৈশিষ্ট্য এই পবিবেশ হইতেই তাহার ব্যক্তিমীনস কতৃকি বিশেষতঃ 
সংগৃহীত ও সমীকৃত ও অভিশ্মজিত। ক্ষীরোদপ্রসাদের বিশিষ্ট 
ব্যক্তি-মানস এবং পরিবেষ্টনীর প্রকৃতি সম্মথে রাখিক্সা তাহার রচনার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, রচনার প্রেরণার উপাদানের ও বৈশিষ্ট্যেব 
যথার্থ সন্ধান পাওয়! যাইবে । দেখা যাইবে যে কোনখানির রচনায় 
রজমঞ্চের চাছিদ!, কোনখানির রচনায় ষুগ-প্রেরণা বিশেষভাবে 
কাজ কবিয়াছে। কিন্তু নানারূপ চাহিদায় নাট্যকার বিষয় নির্বাচনে 
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প্রবৃত্ত হইলেও বিষয়ের অঙ্গ-বিন্থাসে এবং প্রাণ-সঞ্চারে ব্যক্তি- 
মানসের প্রবণতার বশেই চলিয়াছেন। 
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বচন! বিষষ-বস্ত বচন! বা 
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ক্ষীরোদপ্রসাদের গুণাগুণ 


ক্ষাবোলপ্রসাদ আব যাহা ককন, বাঁঙালা নাট্যসাহিত্যেব 
ভাগাব সমৃদ্ধ কবিতে “য কার্পণ্য কবেন নাই-ত!লিকাটিব প্রত্তি 
দুষ্টপাত কবিতলেই হভাহা বুঝা যাষ। নাটকগুলিব শিল্পগত গুণ 
সন্তোনজনক হহ্যাছে কি না এ বিষষে মতাস্তবেব সম্ভাবন। থাকিলেও 
যে একটী বিমমে কোন বিসংবাদ পাওয| যাইবে না তাহা এই যে, 
্ষীবোদপ্রসাদ মনা বিচি বিষষ লহযা নাটক বচনা কবিষাছেন 
এবং তীাহাঁব নাটকের কষেকণ।শি আজও বঙ্গমঞ্চেল স্বত্বাধিকাবীদেব 
বেশ অর্থ যোগাইযা থাক-বা1৪লী নাট্যামোদীদেব আজও 'আকষণ 
কবিয থাকে । 
বাস্তবিক, ক্ষীবেদপ্রসাতদব বচনাব শৈলিক মহিমা যাহাই থাকুক, 
বচন্ব এ্তিহ!সিক এবং ওপযৌগিক মূল্য স্বীকব কবিতেই হইবে। 
স্বীকাঁব করিতে হইবেই ষে শ্গীবোদপ্রসাদ শব্ষশক্তিব সমাবেশে যে 
“বচনা-মৃত্তি” গডিযাছেন তাহার সঞ্চাবণশক্তি (০৮৮5৮ 60 
০৩725015108 010) একেবারে অপব্যাপ্ধ নহে । নাট্যকার ভাহাব 
বচনা-খাধ্যমে উদীযমান জাতীষণতাব চেতনাকে, হিন্দ্-মুসলমীনের 


২২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


মিলনের মন্ত্রকে জাতির হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে সক্রিয় সহযোগিতা! 
করিয়াছিলেন-_গীতিনাটকের ক্ল্পনা-কুহকে ও আননরসে তিনি 
বাঙালীচিত্তকে যেমন উৎফুল্ল করিয়াছিলেন, এঁতিহাপিক এবং 
কাল্পনিক নাটকের সাহায্যে জাতিকে শক্তিমন্ত্রে উদ্দ্ধ করিতেও চেষ্ট! 
করিয়াছিলেন । তাহার 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকখানি বাঙালীর ব| 
ভারতবাসীর পুনকুজ্জীবনের ইঞ্চিতে ও “প্ররণায় পরিপূর্ণ ছিল 
বলিয়াই একদিন প্রতাপ-আদিত্যের অভিনয়ে সমস্ত বাঙলা আন্দোলিত, 
হইয়া উঠিয়াছিল--এমন কি, সেই কারণে রাজপুরুষরাও চঞ্চল 
হইয়। পড়িয়াছিলেন। ১৯০১ স্ত্রী: অভিনীত “দ্রীতাবাম' নাটকে 
হিন্দু-মুসলমানের প্রক্যের কামনা প্রথম আভাষিত হইলেও, এ কথা 
বলিতেই হইবে যে প্রতাপাদিত্য নাটকেই প্রথমে ধর্্মনিবপেক্ষ রাষ্ট্রের 
কামন। উদ্ঘোঁষিত হয় এবং জাতীয় দুর্বলতার প্রতি বিশ্লেষণী আলোক 
নিক্ষিপ্ত হয়। ফুগোপযোগী ভাবাদর্শের সমাবেশ স্ষীরোদপ্রস্দের 
নাটকগুলির অগ্ভতম বিশেষ আকর্ষণ । অস্পৃশ্ঠাতরম্্জন, নারীজাগরণ, 
ধঙ্দের সুষ্সীর্গতা তা'গ, ধর্টের _পুনরুদ্বো ধন__এই সকল নানা সামাজিক 
চাহিদার পুরণে ন।ট্যকার সাড়া দিয়াছিলেন। 

আর একটী বিষয়েও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রশংসা দাবী করিতে 
পারেন। ক্ষীবোদপ্রপাদ বিষয় নির্বাচনের ক্ষেঞ্রটাোকে নতুন নতুন 
দিকে প্রপারিত_করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আরব্য-পারস্তের 
কাহিনী অবলম্বনে গীতি-নাট্য রচনা করার তিনি পথপ্রদর্শক ন। 
হইলেও তাহার “আলিবাব।, প্রস্ৃতি গীতি-নাট্য আরব্য-পারশ্ত 
কাহিনীকে বিশেবভাবে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। এঁতিহাসিক 
পরিবেশে কাল্পনিক কাহিনী এবং ধর্মমঙগল কাহিনী প্রস্ৃতি অবলম্বন 
করিয়া ক্ষীরেদপ্রসাদ বিষয়বন্তে বেশ বৈচিত্র্য স্থপ্তি করিয়াছিলেন ; 
মিডিয়ায় কৌতৃহলকর কাহিনী পরিকল্পনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ যথেষ্ট 
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কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং এই বৈশিষ্ট্য প্রায় সকলেই স্বীকার 
করিয়াছেন । (ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যরচনার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে 
কাহিনীর মনোহারিত্ব বা প্লটের গলরস-_স্থ. সেন ।) 

তৃতীয়তঃ এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে ক্ষীরোদপ্রসাদ ভাবায় ও 
চরিক্র-চিন্রণে ছুই একটা ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রেই গত্চ্ছগতিকতার 
গ্তী অতিক্রম করিতে -প্ঠরেন নাই। তবে বিংশশতাব্দীর প্রবণতার 
চাপে নাট্যকার ভাষায় এবং চরিব্রধারণায় নুতন রীতি একেবারে 
অবলম্বন ন! করিয়। পারেন নাই। উল্লিখিত দুইটা ব্যাপারে নাট্য- 
কার প্রায় ক্ষেত্রেই ক্লাসিক” তৰে কয়েক ক্ষেত্রে “নিও ক্লাসিক” 
হইয়াছেন। শেষ বয়সের রচনায়--বিশেষতঃ আলমগীর নাটকখানিতে 
ক্ষীরোদপ্রসাদ ভাষায় এবং চরিব্রধারণায় নতুন শক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন--বিংশশতাব্দীর ভাবিক পরিবেশের সহিত সঙ্ঞানে 
অভিযোজন করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন । সমালোচক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
মন্মধমোহন বঙ্গ মহাশয় ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য স্ঘদ্ধে আলোচন। 
প্রসঙ্গে যে যে বৈশিষ্ট্যের উদ্মেখ করিয়াছেন উহাদের মধ্যে ভাষার 
উপর অনগ্ভসাধারণ অধিকার অস্তভূ-ক্ত রহিয়াছে এবং চরিত্রস্থষ্টির 
বৈশিষ্ট্যও ধরা হইয়াছে । ( শ্রীযুক্ত বস্থ মহাশয়ের মতে ক্ষীরোদ 
প্রপাদের বৈশিষ্ট্য--€(ক ) নানা নৃতন ধারার প্রবর্তন, (খ) অবাস্তর 
প্রেমকাঁহিনীর অভাব, €(গ) ভাষার উপর অনগ্যসাধারণ অধিকার, 
(ঘ) ভাবসম্পদের প্রাচুর্য, (ড) সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা, (চ) 
পৌরাণিক ও এ্রতিহাসিক চরিত্র শ্ট্ির বৈশিষ্ট) 1) 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বস্থুর সহিত অন্তান্ত বিষয়ে একমত হইতে 
বিশেষ কু না থাকিলেও “ভাষার অনগ্ভসাধারণ অধিকার” বিষয়ে 
একমত হইতে অনেকেই কুগ্া বোধ করিবেন। কারণ তাহার 
সমসাময়িক অ্টাঙ্দের ভাষার সহিত, প্রকাশশক্তির সহিত তাহার 


২৪ নাট্য সাহিতোর আলোচনা ও নাটক বিচার 


শক্তির তুলনামূলক আলোচন! করিলে ্্রাধুক্ত বহর সহিত একমত 
হইয়া কিছুতেই বলা চলে না যে ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাব! ( উৎকর্ষের 
দিকে ) অনগ্ভসাধারণ। দ্বিতীয়তঃ চরিত্র-স্থষ্টি ব্যাপারেও তাহার 
নিপুণত! বিশেষ উল্লেখঘোগ্য হুইয়! উঠে নাই-_তীাহাপ চরিজ্রগুলির 
মনে না আছে স্থুগভীর আলোড়ন, ধারণা-প্রেরণায় না আছে মন- 
সন্ের শক্ত বাধুনি। মোটকথা 
রচন।য় খুবই কম পাওয়! যায়। 


ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যকার- দৃশ্যকাব্যঅষ্টা কৰি। কবিত্ব ছুর্লতি, সে 
দিক দিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ স্ভায়তঃ ছুর্পভ শক্তির অধিকাবী। কিন্ত 


“কবিত্বং দুর্লতং তত্র শক্তিস্তর স্ুদুর্ঘভা”-_ এই স্তুছূর্গভ শক্তির অধিকারী 
তিনি নহেন। 


চরিত্র-স্থ্টির চমৎকারিতা তাহার 


প্রতাপ-আদিত্য' নাটকের এতিহানিকতা 


আদদিশুবেব সমষে যে পাঁচজন কাঁমস্থ বঙ্গে আসিষাছিলেন তীহাঁদের 
মধ্যে বিবাট গুহ একজন। তীহাব অধস্তন নবম পর্যযাযস্থ অশ্বপতি 
ব। আশ গুহ বঙ্গ কাযস্থগণেব এক বীজপুরুষ । এই আশ গুহেব এক 
প্রতপীতেব নাম বামচক্ত্র। এই বামচন্ত্র অর্থভাগ্য অন্বেষণে বাক্‌লা 
হইতে “সপ্তগ্রামে” আগমন কবিষাছিলেন। সপ্রগ্রাযম় তখন গৌঙেব 
অধীন একটা শাসনকেন্ত্র। বাঁজন্ব সংগ্রহেব ও শাসনকার্ধয শির্ববাের 
জ্রগ্ সেখানে বহু কর্মচারী বাস কবিতেন। অধিকন্ধ সপ্রগ্রাম তখন 
একটী সনুঙ্ধ বাণিজ্য কেন্ত্র। অর্ধাপার্জনেব বহু পদ্ধা মিলিতে 
পাঁবে--এই অআ[শাষ বামচন্ত্র সপ্তগ্রামে আসিযাছিলেন এসং শ্রীকান্ত 
খেষ মহাশষেব বাটীতে আশ্রষ ও ক!লক্রমে তাহার কন্তাব পাণিও 
গ্রহণ কবিলেন। চাকবী লাভেও বিলম্ব ঘটিল না। প্রথমে “খুভুবী” পদে 
পা দিষা দাঙাইয। পরবে “মিযোগী” পাদ সমাপীন ভইযা বসিলেন। 
এভ সমযে হুসেন শাভ গৌডেশ্ববণ । 

সপুগ্রাণ্ম আসিবাব পুর্বে বামচন্ত্র নঈীধব বহ্থব কশ্তাকে বিবাহ 
কবধাছিহুলনণ এবং সেই পত্বীব গর্ভে ৬বানন্দ, গুণানন্দ এবং শিবানন্দ 
ন।মে ভিশটী পুণও জনগণ কবিষাছিল। ইহাব[ও ক্রমে সপ্তগ্রামে 
উপশীত যথ[সমণে কাধ্যে নিধুক্ত এবং পাবণষপাশেও আ।পদ্ধ হইলেন । 
৩বানন্দ প্রতি তিন ভ্বা হাই কালক্রমে পিতৃপদে উন্নীত হইধাছিলেন। 
যে পুত্রটী শবাশনপ্দব বংশধব তীহাঁব নাম শ্রীহবি-হতিহাসে যিশি 
বরুমাপিত/” গুণানন্দেব জ্োষ্ট পুরেব নাম হইল জানকীবন্গভ-_ 


* যশোহব-খুলনাব ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত। 


২৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


ইতিহাসে যিনি “বসন্ত রায়”, আর শিবানন্দের পুত্রদের নাম যখাক্রমে 
হরিদাস, গোপালদাস ও বিষ্ুদাস। 

এই শিবানন্দের সহিত সপ্তশ্রামের শাসনকর্তীর বিশেষ একটী 
কারণে সাংঘাতিক মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল । কারণটা এই--শের 
শাহের অকর্মগ্চ বংশধর আদিল শাহ যখন দিলীর তক্তে উপবিষ্ট, 
বঙ্গের শাসনকর্তী মহম্মদ খা]! সুর স্বাধীনতা ঘোষণ। করিয়া! মহম্মদ 
শাহ উপাধি ধারণ করিয়া বসিলেন; এদিকে সপ্তগ্রামের শাসন- 
কর্তার মধ্যেও স্বাধীনতা ঘোষণার বাসন! প্রবল আকার ধারণ 
করিল । শিবানন্দ কর্তীর ইচ্ছায় সায় দিতে পারেন নাই এবং 
পারেন নাই বলিষাই তাহাকে অপদস্থ হইতে হইল (১৫৫৪ )। 

পয়ষর্টি বসব ববস্ক বুদ্ধ রামচন্দ্র পুত্র ভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া 
গোঁড়ে উপস্থিত এবং মহম্মদ শাহের শরণাপন্ন হইলেন । মহম্মদ শাহ 
সন্ধষ্টচিত্তে রামচন্দ্রকে ও তীহার পুরদের কাধ্যে নিযুক্ত কবিলেন। 
ফলে রামচন্দ্র পরিবারবর্গকে গৌডে আনিয়! প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কিন্তু 
অল্পদিনের মধ্েই গৌড়ের মায়া শ্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থীনের পথে 
যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন । 

ওদিকে গৌডেশ্বর মহম্মদ শাহ, শের শাহের অনুকরণে দিলীশ্বর 
হইবার বাসনায় আগ্রাভিমুখে অগ্রাসব হইযা “ছাপরা-ঘৌ”-এব যুদ্ধে 
পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৫৫৫)। অল্পদিনের মধ্যেই আকবর 
সেনাপতি বৈরাম খায়েব সহিত অগ্রাসর হইযা পাণিপথের দ্বিতীষ যুদ্ধে 
দিলীশ্বর আদিল শাহেব সেনাপতি হিমুকে পরাজিত ও নিহত করিয়! 
রাজতক্ত কাডিয়া লইলেন (১৫৫৬ )। অগত্যা আদিল পলায়ন 
করিলেন-_-এবং করিলেন পুর্বমুখে ১ কিন্ত মুখ ও মান তো থাকিলই না, 
প্রাণটাও রক্ষা করিতে পারিলেন না । পর বৎসর গৌড়েশ্বর বাহাদুর 
শাহ এবং মগধের শাসনকর্তী সুলেমান কররাণী মুঙ্গেরের যুদ্ধে 


প্রভাপ-আদিত্য নাটকের এ্রতিহাসিকতা ২৭ 


আমিলকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। শক্রশুছ্য বাহাছুর শাহ 
বঙ্রদেশের শাসনকর্তী হইয়া! কয়েক বৎসর ম্থশীসনই করিয়াছিলেন । 
সম্ভবতঃ তাহারই রাজদপ্তরে কার্যযদক্ষতা দেখাইয়া! তবানন্দ গ্রস্ৃতি 
মজুমদার উপাধি লাভ করেন। বাহাদুর শাহ ১৫৬০ স্ত্ীঃ নিঃসন্তান 
অবস্থায় পরলোক গমন করিলেন । 

বাহাছুর শাহের পর তাহার ভ্রাতা জেলালুদ্দিন প্রায় তিন বৎসর, 
জেলালুদ্দিনের শিশুপুত্র সাত মাস এবং এই শিশুর হত্যাকারী 
গিয়াস্দ্দিন এগার যাস গৌড়ে রাজত্ব করিবার পরে কররাণী বংশীয় 
পঠানবীব তাজ খা ১৫৬৩ শ্রীঃ রাক্তদণ্ড কাভিয়া লহয়াছিলেন। 
কিন্ত অচিবে তাহার মৃত্যু হওযায় তীয় জাতা স্থলেমান রাজতক্কে 
অধিষ্ঠিত হইলেন । 

স্থলেমানের অধীনে ভবানন্দ হইলেন মন্ত্রী আব শিবানন্দ হইলেন 
কাচ্চনগে। দপ্তবের অধ্যক্ষ । এই সমধে শ্রীহরি (বিক্রমাদিত্য ) এবং 
জানকীবল্পভ € বসন্ত বাষ ) উভযেই উদীয়মান যুবক। সুলেমানের 
পুন বযাজিদ ও দাযুদের সহিত উহাদেব বন্ধুত্ব বযসেব সমতায় এবং 
বসবাসেব সান্গিধ্যে ক্রমেই দৃঢ়তর হইয। উঠিল । 


প্রতাপাদিত্যের জন্ম 
এই সমষেই ভবানন্দ প্রভৃতি যখন গৌড়ে অবস্থান কবিতেছিলেন, 


৫৬০ খ্রীঃ অথবা ইহাব অব্যবহিত পরে, শ্রীহরিব অতি অল্প বয়সেই 
উগ্রক্চ বন্থু মহাশয়ের কগ্ঠাব গর্ভে প্রতাপ জন্মগ্রহণ করেন । * 





লাশ শশী 


* আান্ম-তারিখ সম্বন্ধে নান। মত --(ক) রামরাম বঙ্গর মতে-যশোহর 
আসিলে জন্ম, অতএব ১৫*%৪ শ্বীষ্টাব্দের পূর্বে জন্ম হইতে পারে না। (খ) 
সত্যচরণ শাস্ত্রীর মতে_-১৫৬৮ শ্বীঃ জন্ম এবং ১৬০৬ খ্রীঃ মানসিংহের হস্তে শেষ 
পতন ও মুত্যু । প্রতাপের পরমায়ু ৩৯ বৎসর । (গ) “বিশ্বকোষ” মতে-- 
১৫৬৪ খ্রীঃ জন্ম-_-৪২ বৎসর জীবৎথকীল। (খ) “বঙ্গের বীর পুত্র” গ্রন্থে 
ধোগেন্দ্রনাথ ঘোষের মত--১৫৬০ খ্রীঃ জন্ম । (ও) নিখিলনাথ রায়--১৫৬১ শ্রীঃ | 


২৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচাঁব 


ওদিকে সুলেমানেব মৃত্যুর পবে দায়ুদ সিংহাসন অধিকাৰ করিয়া 
বসিলেন (১৫৭৩ ) এবং পুরাতন বন্ধু ও বযস্ত শ্রীহরিকে ও জানকী- 
বল্লতকে অযাত্যপদে ববণ কবিলেন-_অবশ্তয যোগ্য এবং জমকালো 
উপাধিতে ভূষিত কবিয়াই। শ্রীহবি হইলেন “বিক্রমাদিত্য, আব 
জানকীবল্পভ হইলেন “বসম্ত বাঁধ” । * 

কিস্ত বাজনৈতিক ঘটনার গতিবেগ ক্রমেই বাড়িয! উঠিল | দাষুপ 
ক্ষমতামদে আত্মহাব! হইযা, গুধু উচ্ছঙ্ঘলতাব আোতে গা ভাসাইয়াই 
নিবস্ত থাকিলেন না, উদ্ধত হইষা স্বাধীনতা খোষণা কবিলেন, ফলে 
মোগল-পাঠানেৰ সংঘর্ষ অনিবাধ্য হইযা উঠিল । 


“ঘশোহর রাজ্য, প্রতিষ্ঠ। 


মোগল-পাঠান সংঘর্ষে ঝডে! মেঘ আকাশে দেখ। দেওযাব 
'অশেক আগে, পাকা-মাথা শবানন্দ বুদ্ধিটুকু কাজে লাগাইতে চেষ্টা 
করিষাছিলেন। ম্থুলমানেব শৃত্যুব পবে গ্ৃহবিবাদ বাধিতেই তিনি 
কাজ গুছাহবাঁব ফাঁক খুঁজিতে লাগিলেন । দক্ষিণবঙ্গে যমুন।ব পুর্ব 
পাঁবে সমুদকৃল পধ্যস্ত বিস্তৃত একটী ভূশাগ চাপা জাযগীব নামে 
চিভ্িত ছিল? চাঁদ খা নিঃসস্তাঁন অবস্থা মবিষা বিক্রম।দিতে;র ভাঁগা 
ফিবাইযা দিষা গেলেন । ভবানন্দ বিক্রমাপধি তকে দিয়া দাযুদ খাব 
নিকট জাযগীবটী প্রার্থনা কবাহছলেন। দাযুদ বমন্তেপ প্রার্থশা পুর্ণ না 
কবিষা কি পাবেন? ১৫৭৫ খ্রীঃ যশোহব বাজ্যেব ভিত্তি স্থাপিত 
হইল । শ্বাশন্দু সর্বাপেক্ষা উদ্ভমী ও কনম্মক্ষম খসন্ত বাষকে চাদ খ। 
জাঁষগীবে লাজ্য স্থাপন কবিতে পাঠাহলেন। জঙ্গল কাঁটিষ! বসন্ত বাঁধ 
নুতন বাঁজ্য পক্তন কবিলেন। 


* সম্ভবতঃ এই সময়েই আীহরির পুঞুকেও *'আদিতা'দের একজন কবিষা 
তুলিয়াছিলেন। 


প্রতাপ আদিত্য নাটকের এ্রতিহাসিকতা ৯৯ 


মোগল-পাঠান সংঘর্ষ 


এই সময়েই দায়্দ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেই আকবরের 
সেনাপতি মুনেম খ। আপিয়া পাটনা অবরোধ করিলেন । শোণ 
নদের মোহনায় যুদ্ধ হইল । পরাজিত দায়ুদ পাটন! দুর্গে আশ্রয় 
লইতে বাধ্য হইলেন (১৫৭৪ )। তারপর এক সহজ রণতরী লইয়া 
সমাট আকবর স্বয়ং পাটনায় উপস্থিত হইলেন। হাজিপুবর দুর্গ 
আক্রান্ত হইল--মোগলরা বুদ্ধে জয়লাভ করিল । দায়ুদদের আমীর ও 
ওমরাহবর্গ পলাষন অথবা আত্মসমপণ-_-এই ছুই দিক ছাড়া আর 
কোন দিকেই চিস্তব গতি ফিরাইত্তে পারিলেন না। দায়ুদ কিন্ত 
ছুইটীর কোনটীকেই গ্রহণ কবিতে বাজি হহলেন না। তবে বুদ্ধিবল 
বড বল। কতুলখা দায়দণকে মদ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিলেন এবং 
তাহাকে লইয়া নৌকাপথে পলাযন করিলেন । 

বিক্রমাদিত্য দায়দের ধনসম্পন্তি শৌকাধষ ব!ঝাই করিয়া লইয়া 
[পিছনে পিছনে চলিকিতি লাগিলেন । দায়ুদ ঠিজেব ভবিষ্যত স্পষ্ট 
অক্ষবে লিখিত দেখিযা বিক্রমাপি'ভ্যকে হনবত্ব ষশোবে লইয়া যাইতে 
নির্দেশ দিলেশ। ওদিকে আকবপ পাটশা দুর্গ অধিকার করিলেন 
এবং মুনেম খাকে বাঙ্গাল নবাব নিধক্ত করিষা আঁশ্রীয় ফিরিয়! 
গোলেন। 

দাঁয়ুদ পলাহযা তাগ্ডায গেলেন। কিন্তু যুনেম থাক লিকটবতী 
দেখিষাহ উডিষ্যাব দিকে পলায়ন করিলেন । টোডবমল্ল দায়ুদের 
গশ্চান্ধাবন করিলে দায়দের পুত্র জুনেদ খা উডিষ্যার পাঠান 
বীবগণেব সহযোগিতায় টোডরমল্পকে আক্রমণ এবং পবাজিত 
কবিলেন। কিন্ক মুনেম খা আসিয়া পড়ায় যুদ্ধের গতি ফিরিয়া 
গেল । মোঁগলমারী নামক স্থানে গুজর খা মুনেম খীকে একবাব 


৩০ ন।ট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


পরত করিলেও, শেষ পর্ধ্যস্ত নিহত হুইলেন। দায়ুদ অগত্যা 
পলয়ন করিলেন । কিন্ত টৌডরমল্ল সমুদ্রতীর পর্য্স্ত তাঁহাকে 
অঙ্ুসরণ করায়, দায়ুদ বাধ) হইয়া বশ্তা স্বীকার ও সন্ধি প্রার্থনা 
করিলেন। প্রার্থনা পূর্ণ হইল। দাযুদকে উড়িষ্যার শাসনভাঁর 
দেওয়া হইল। মুনেম খা বঙ্গ-বিহারের শাসলকর্তী হইয়া গোঁড়ে 
রাজধানী স্থাপন করিলেন । 

এই সময়ে গৌড়ে ভীষণ মহামারী দেখ! দিয়াছিল। মুনেম খা এত 
যুদ্ধে জয়ী হইলেও ব্যাধির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণটী ত্যাগ 
করিলেন। আকবর হুসেনকুলি খাকে বঙ্গেশ্বর করিয়া পাঠাইলেন। 
দায়ুদ অবসর পাইয়া আবার বিদ্রোহী হইলেন। প্রাণপণ যুদ্ধ 
করিয়াও দ।যুদ পরাঞ্জয়্ ঠেকাইতে পাঁরিলেন না, অবশেষে প্রাণও 
হারাইলেন। বিক্রমাদিত্য এবং বসন্তরাঁয় প্রকৃত বন্ধুব মত এ পর্য্যস্ত 
দাঁয়ুদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন । কিন দায়ুদের ১তু্যুর পরে তাহারা 
নিরুদ্দেশ হইলেন-_ অর্থাৎ ছদ্দবেশে থাকিতে বাধ্য হইলেন। প্রবাদ 
রটিয়া গেল-_বিক্রমাদিত্য বসস্তরায় সন্গাসী হুইয়াছেন। টোডরমল 
দায়ুদের নথিপত্র ঘাঁটিয়া দেখিলেন যে হিসাব-পত্র সমস্তই বিক্রমাদিত্য 
বসস্তরায়ের করায়ত্ত । সুতরাং তাহাদের সাহায্য অপরিহাধ্য । তিনি 
বিক্রমাদিত্যের সন্ধান করিতে লাগিলেন । বিক্রমাদিত্যও অবস্থা 
পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ছল্সবেশ ত্যাগ করিয়! টেডরমল্লের সহিত দেখ! 
করিলেন এবং আচ্ছগত্যের মাথাটী পাঠানের দিকে না দিয় মোঁগলেব 
দিকে নত করিয়া! দিলেন (১৯৫৭৬)। টোডরমল্প অকুতজ্ঞ হন নাই ; তিনিই 
চেষ্টা করিয়া যশোর রাজ্যের বাদশাহী সনদ আদায় করিয়া দিলেন; 
১৫৭৭ খ্রীঃ বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহন করিলেন । 


প্রতাপ-আদিত্য নাটকের এতিহাসিকতা ৩১ 


প্রতাপাদিত্যের বাল্যজীবন 


১৫৬০ খ্রীষ্টাব্ে বা কিছুকাল পরে গোৌড়ে বিক্রমাদিত্যের ষে পুত্র 
জন্মগ্রহণ কবিয়াছিল তাহাব নামকরণ করা হইয়াছিল গোপীনাথ ; 
পরবর্তীকালে বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিতেই গোপীনাথেব নাম বাখা 
হইয়াছিল প্রতাপাদিত্য | 

প্রতাপেব কোষ্ঠীব ফল মোটেই তাল ছিল না। পিতৃহত্যা-দেোষ 
লইযা তাঁহার জন্ম । পাঁচ দিন মাত্র বযসেই-_হ্তিকা গ্রহেই-_মাতার 
মৃত্যু ঘটিল। বিক্রমাদিত্য পত্বীবিযোগে মর্ম্বব্যঘথা না পাইলেন এমন 
নহে, কিন্ত পুত্র পিতৃঘাতী হইবে-_কোঠীব এই ফল শুনিষা দারুণ 
অশাস্তি ও অস্বস্তিব মধ্যে পডিলেন। নব জাতকের প্রতি তীাহাব ছ্ষেহ 
স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইতে পাঁবিল না। কিন্তু বসস্তবাষ প্রতাপকে 
স্নেহতপ্ত বক্ষে ধারণ কধিলেন এবং তাহাঁব জ্োষ্ঠা পত্রী স্তিকাগৃহেই 
প্রতাপেব মাষেব স্থান পুর্ণ কবিযা বসিলেন। 

তি শিশুকালে প্রতাপ নাকি অত্যন্ত শাস্ত ও নিবীহ ছিলেন। 
কিন্তু বযোবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলতা এবং ওদ্ধত্য বুদ্ধি পাইতে লাগিল । 
সমষেব প্রথান্ুসাবে প্রতাপকে সংস্কৃত, ফাবসী ও বাঙ্গালা শিখিতে 
দেওয। হুইল, কিন্তু শাস্ত্র অপেক্ষা শস্ত্রের প্রতি তাহাব অধিকতব পক্ষপাত 
দেখা যাইতে লাগিল । বাল্যকালেই প্রতাপ ম্বগষা আরম্ভ কবিলেন । 
এই সব ব্যাপাবে শঙ্কব কুর্য্যকাস্ত প্রভৃতি দুবস্ত বালকেব সাহচর্য ছিল 
অবিবাম ও অকুগ্চ। একদিন এমন একটী ঘটন! ঘটিল-_প্রতাপেব 
বাণে আহত হৃইযষাঁ একটী পাখী ঘুক্তে ঘুবিতে বুদ্ধ বাঁজ! 
বিক্রমাদিত্যেব সন্মুখেই আসিষা পভিল। এই ঘটনাটী যত তুচ্ছই 
হউক, বিক্রমাদিত্যকে প্রতাপেব কোষ্ঠীর ফল স্মরণ কবাইয়া খুবই 
চঞ্চল করিষ! তুলিযাছিল । কথিত আছে--এইবরূপ নানাপ্রকার ঘটন। 


শু২ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচাব 


বাজার মধ্যে এত মাত্রাষ বিরক্তি ও অস্থিবতা বাডাইয়! দ্িয়াছিল যে 
তিনি পুক্রটীব বিনাশেব কল্পনাকেও এক সমধ মনে স্থান দিয়াছিলেন । 
তবে বসস্তরাষের শ্েহালিঙ্গন এত হুর্ভেগ্ক ছিল যে বিক্রমাদিত্য কল্পনাকে 
কাধ্যে পবিণত্ত কবিতে অগ্রসব হইতে পাঁবে নাই । 


প্রত।পের বিবাহু ও রাজ্যাধিকার 


বিবাহ দিলে প্রতাপেব মতিগতি ফিবিতে পাবে এই আশায, 
বিক্রমাদিত্য ও বসম্তবাষ উদ্যোগী হুইযা প্রতাপেব বিবাহ দিলেন, * 
কিন্ত বিবাহেব পরেও ছুবস্তপনা! কমিল না । তখন দুই ভাই আবাব 
পবামর্ণ কবিলেন এবং স্থিব কবলেন--প্রতাপকে আগ্রাফ পাঠানো 
কর্তব্য--বাজনীতির অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সংগ্রাহ কবিবাব উদ্দেশ্যেই 
প্রতাপ ১৫৭৮ খ্রীঃ আগ্রাঘ প্রেবিত হহলেন। 

বসম্তবায়েব পত্র লইষ! প্রতাপ আগ্রা যাত্রা কবিলেন। বসম্তবাষেব 
সহিত টোডরমল্লেব পুর্ববেই খুব পবিচষ ঘটিষাছিল, স্ুতবাং পত্রখানি 
তাভাঁব কাছেই লেখা হইল । এই সময টোন্ডবমন্বেব বিপুল সম্মান 
--বাদশাহু তাহাকে উজীব পদে উন্ীত কবিষা বাজা উপাধি দিযা- 
ছিলেন (১৫৭৮) বসম্তবীষেব পত্র পাইষা টোডবমল্ল বাদশাহেব 
সহিত্ত প্রত্তীপেব সাক্ষাৎ্কাঁবের সআ্ুযোগ কবিযা দিলেন । বাদশাহ 
প্রতাপেব বীবহবাঞ্তক আরু'তি দেখিয়া মুগ্ধ না হইযা পাবিলেন না। 

প্রভাপারদদিত্যেব আশ্বা গমনেব কিছুকাল পুর্বে ১৫৭৫ শ্রীঃ বাণ! 
প্রতাপ হলদিঘাটেব যুদ্ধে পবাজিত হুইযাছিলেন, কিন্থ তাহাঁব বীবত্ব- 
কাছিনী ঘবে ঘবে মুর্খে মুখে উদপীত হইতেছিল। বাজধানী তখন 


শী” আক সপ 


(২) জিতমিত্র নাগের কন্ঠা। “শর কু মারী”--ইনিই উদয়াদিতোর বন্যা, (৩) গোপাল 
খোষের কন্যা | 


প্রতাস-আদিত্য নাটকের এঁতিহা সিকত। ৩৩ 


প্রতাপের কীন্তিকাছিনীতে মুখরিত । রাপাপ্রতাপের অটল সক্ষল্ল 
প্রাণপণ সাধনা বাঙলার প্রতাপের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিল। আগ্রার কাধ্য শেষ করিয়া প্রতাপ শক্কর হুরধ্যকাস্মের সহিত তীর্থ- 
ভ্রমণে বহির্পত হইলেন এবং হিন্দ্ু-বীর্ষের প্রধান তীর্থ চিতো!র দর্শন 
করিয়া আপিলেন। চিতোর ছুর্দের অবস্থান ও নিক্দ্মীণ-কৌশল দেখিয়! 
প্রতাপ শুধু বিশ্মিতই হইলেন না, হুর্গ নিন্পধাণের কৌশল ও প্রেরণাও 
লাভ করিলেন এবং স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা এই সময় হইতেই 
মাথ! তুলিতে চেষ্টা করিল । 

প্রতাপ যশোর রাজ্যের অধিকার নিজেব হস্তে লইবার জন্য উদ্ভেগী 
হইলেন । সম্বযোগও মিলিযা! গেল । ১৫৮ খ্রীঃ প্রারস্তে বঙ্গ- 
বিহারে জায়গীরদাবদিগের এক ভীষণ বিজ্বোহ উপস্থিত হুইল । 
টোডরমল্ল বিজ্রোহ দমনের জগ্য বাঙ্গলায় প্রেরিত হইলেন এবং পরবর্তী 
দুই বৎসরের জন্য বঙ্গের শাসনকর্তী নিধুক্ত হইলেন টোডরমল্ের 
'অন্ুপন্থিতিকালে প্রতাপাদিত্য যশোর বাজ্য নিজ হস্তে লইবার জঙন্ত 
কৌশল প্রযষোগ কবিলেন। ছুই তিন বারেব খাজনা জমা না দিয়া 
বাদশাহকে জানাতলেন যে যশোরের শাসনকর্তীরা খাজন! আদায় 
করিতে সক্ষম নহেন,সনন্দ তাহাকে দিলে তিনি বাকী খাজনা শোধ 
কবিষ। দিবেন এবং চিবাচ্ছগতত হইয়া! থাকিবেন । বাদশাহ সম্মত 
হইলেন, প্রতাপ সনন্দ লাভ কবিলেন | 

১৫৮২ খ্রীঃ বাঁদশাহী লোক-লক্কব লইযা প্রতাপ যশোর পোৌছিলেন 
এবং অতক্ষিতে যশোব ছুর্গ অববোধ করিয়া বসিলেন। এই অভাবিত 
ঘটনায় সকলেই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু বসনস্তরায় তাহার 
স্বভাবসিদ্ধ মধুর ও স্সেহময় বাবহারে বিদ্রোহী প্রতাপকে বশীভূত 
করিলেন । প্রতাপ গর্ধে ও সানন্দে রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন । 


৩৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচ্াব 


যশোরেশ্বরী আবিষ্কার ও রাজ্যাভিষেক 


বাজা বিক্রমাদিত্য প্রতাপেব ব্যবহারে মবমে মবিষা! গেলেন । 
বসস্তরায় তাহাব অক্লান্ত সেবাব এবং অকৃত্রিম ভক্তি ভাঁলবাসাঁব 
বিশিময়ে কেবলমাত্র বঞ্চন! ও কৃতদ্বতা পাতবে-_কিছুতেই তিনি তাহা 
সন্ত কবিতে পাবিলেন না। বাঁজ্যকে তিশি দশ-আন! ছয-আনা ভাগ 
কবিলেন__প্রতাপেব ভাগে পড়িল দশ-আনা, আব বসস্ত প|ইলেন ছয- 
আনা । কিন্তু এই বিভাগও শাস্তি প্রতিষ্ঠা কবিতে পাবে নাই । 
বিক্রমাদিশ্তে/ব ভাগ্য ভাল--১৫৮৩ খ্রীঃ তিনি মবিষ। ঝাচিষা গেলেন । 

প্রতাপ ধৃমঘাঁটে নুতন ছুর্দগ ও বাজধালী স্থাপন কবিতি ইচ্ছা 
কবিলেন। বসম্তবাষই অগ্রণী হইযা সমস্ত উদ্যোগ আফষোৌজন কবিলেন ; 
কমল খোজা হুর্গ নিশ্পাণেব তক্জাবধান কবিতে নিধুক্ত হইলেন। 
প্রবাদ আছে-এই শক্জাবধান-কাঁলে কমল খোজা জঙ্গলেব মধ্যে 
গভীব বাত্রে অগ্রিশিখ। দেখিতে পাইযাঁডিলেন। জঙ্গল পবিষ্কৃত 
হইলে স্থপীকণ্ত হষ্টকাপিব তগ্রাবশেষেব তলে যশোবেশ্ববী দেবীর 
পাষাণমধী মুত্তি আবিষ্কৃত হইল । এই দেবীব 'আবিক্ষাবেবক পবে 
প্রহাপেব জীবন-আোহ পবিবত্তিত্ত হইল । প্রতাপ পৈতৃক বৈষ্ণব ধন্খ 
ত্যাগ কবিষ! কাযমনোবাক্যে শক্ত হইযা উঠিলেন। মাযেক প্রসাদী 
স্ব! পান কবিতে কবিতে প্রতাপ যেন স্তব(সক্ত হইযা পিলেন। 

১৫৮৭ অন্দে ধূমঘাট দুর্গ ও তৎসংলগ্ন আবাস-বাটী নিল্সিত ভইলে 
প্রতাপ সপবিবাবে তথাষ স্থাশাস্তবিত হইলেন এবং বসস্তবাষেব 
উৎসাহে ও স্ুব্যবস্থাপনাষ তাহাব পৃনবভিষেক ক্রিষা সম্পন্ন হইল। 
এই উপলক্ষে বঙগদেশেব সকল ভূএঞ্শ বাঁজগণ সম্মিলিত হইযাঁছিলেন। 
এবং ম্বাধীনতা-বক্ষা কবিবাব উপাষ সম্বন্ধে মত-বিনিমযও কবিষা- 
ছিলেন । 


প্রতাপ-আদিত্য নাটকের প্রতিহাঁদিকতা ৩৫ 


প্রতাপের ছর্গ-সংস্থান ও সৈন্য-বিভাগ 


রাজ্যাভিষেকের পব প্রতাপ নানা স্থানে ছর্ণ নিন্দাণ করিলেন £ 
(১) যশোব ছুর্ণ, (২) ধুমঘাঁট হুর্গ, (৩) বাষগভ ছুর্গ, (৪) 
কমলপুব ছুর্, (৫ ) বেদকাশী ভুর্গ, (৬) শিবস! দুর্গ, (৭) সালিখা ছুর্ণ, 
(৮) মাতিলা ছুর্ন, (৯) আডাই বাকীব ছুর্ণ, (১০) সাগব দ্বীপ হুর্গ, 
(১১) মণি ছুর্গ, (১২) বাষমঙ্গল ছুর্ণ, (১৩) চাকসিবি ছুর্গ । 

প্রধান প্রধান সেনাপতি হইলেন কুর্য্যকাস্ত, কমল খোজ, জামাল খা, 
যুববাজ উদযাদিত্য এবং ফিবিঙ্গি বাঃ (ক) ঢালী সৈচ্ভেব অধ্যক্ষ 
হইলেন-__মদন মল্প, কালিদীস বাষ, সবাই বাড়য্যে ) (খ) অশ্বাবোহী 
সৈন্তেব_-প্রতাপসিংহ দত্ত ;(গ) তীবন্দাজ সৈশ্তেব_ সুন্দৰ ও ধুলিযাঁন 
বেগ; (ঘ) গোলন্দাজ সৈচ্যেব--ফ্রানসিক্ষো বডা ; (ডঙ) নৌ-সৈন্তের 
--অগস্টাস্‌ পেড়ো ঃ €(চ) বক্ষিসৈন্তেব অধ্যক্ষ--বিজষবাম ভঙঞ্জ ও 
বত্বেশখধব 3 (ছ ) কুকি সৈছ্েেব--বঘু । 

প্রতাপ ধূমঘাঁটে বাজত্ব আবস্ত কবিলে (১৫৮৭) বসস্তবাঁষ বাযগড 
ছুর্গে পবিবাববর্গ স্থানাস্তবিত কবিলেন। কেবল উৎসবাদিব সমধে 
কখনও কখনও খশোবে আগমন কবিতেন। এদিকে শ্রতাপ শঙ্কব 
প্রভৃতির মন্ণাষ স্বাধীনতা খোষণাব আফধযোজন কবিতে লাগিলেন । 
প্রতীঘপেব ভাবভাব দেখিযা বসম্তবাষ খুবই শঙ্কিত হইযা উঠিলেন। 
মে।গলেব সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে অনিবাধ্য পবিণাম যাহা ঘটিবে, 
মানস চক্ষে তাহা দেখিতে পাহষ1 প্রতাঁপের ইচ্ছাকে তিনি সমর্থন 
কবিতে পাকিলেন না। প্রতাপ কিন্তু খুল্পহাীতেব অনিচ্ছাকে শুভাকাঙ্ঘ। 
বপে গ্রহণ কবিতে পাবিলেন না । তাহাব মনে এই ধাবণাহ প্রবেশ 
কবিল যে খুল্পতাত তাহার অত্যদযকে সবল মনে গ্রহণ কবিতে 
পাঁবিতেছেন ন!। 


৩৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


ওপধিকে ১৫৯১ ক্রীঃ পাঠানগণ পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং 
হাম্বীর মল্লের রাজ্য আক্রমণও করিয়া বসিল। হাম্বীর বল্ল ছিলেন 
মোগলের অনুগত, প্রতাপ হাম্বীর মল্লের পক্ষে পাঠনদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিতে যাইতে বাধ্য হইলেন । যুদ্ধযাত্রাকালে তিনি খুল্লতাতের 
পদধূলি লইয়া উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৫৯৩ খ্রীঃ প্রতাপ 
যুদ্ধশেষে যশোরে প্রত্যাগত হইলেন এবং খুল্পতাতের জঙ্চ “গোবিদ্দ- 
দেবের ঝিশ্রহ' লইয়া আসিলেন। 


কিন্ত নির়তিকে কে কবে বাধ! দিতে পারিয়াছে! নিয়তির 
চক্রান্তে হিত বিপরীত হইয়া ঠাড়ায়। বসস্তরায়ের অযাচিত স্মেহ- 
ক্রোড়ে বদ্ধিত হইয়াও প্রতাপ বসন্তরায়কে সন্দেহের চোখে দেখিতে 
লাগিলেন। অবশ্য ইহার যে কোন কারণ ছিল না এমন নহে। 
প্রথমতঃ সঙ্গিগণের কুপরামর্শ বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছিল, পরে 
বসস্তরায়ের পুত্রদের জ্ঞাতি-বিদ্বেষের ফলে বীজ অঙ্করে পরিণত 
হইয়াছিল, এবং এই অঞ্কুর চাঁকসিরি পরগণার স্বত্বাধিকার-দ্বন্দে পরিণত 
বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছিল । চাকসিরি পরগণ! বসম্তর।য়ের 
শুর কুষ্ণরাষ দত্ত মহাশয়ের সম্পত্তি, সেই কারণেই প্রতাপের রাজ্যা- 
স্তভূক্ত হইলেও উহা বসন্তরযের শ্তালকদের অধিকারে ছিল । অথচ 
পূর্বদ্দেশীয় শত্রুর অভিযানের কবল হইতে রাজ্যকে রক্ষা করিতে 
হইলে “চাঁকসিরি'র উপর পুর্ণ অধিকার একান্ত অপরিহাধ্য। প্রতাপ 
মরিয়া! হইয়া উহাব দাবী করিলেন-_কিস্ত বসম্তরায় চাকসিরি প্রত্যর্পণের 
কোন্উপায় দেখিতে পাইলেন নাঃ কারণ তাহার পুত্রগণ ও শ্তালকেরা 
ভীষণ বিরোধী হইয়া পড়িলেন। এই কারণে প্রতাপের ক্ষোভ ও 
ক্রোধ সপ্ুমে চড়িয়া গেল । চাঁকসিরি তাহার চাইই চাই। 


প্রতাপ-আফিত্) নাটকের এঁতিহাসিকতা ৩৭ 


সুযোগও ভুটিয়া গেল। বসস্ত রায়ের পিতৃশ্রান্ধ উপস্থিত, 
ধর্ধ্াচৃষ্ঠানে প্রথমা পত্বীর অগ্রাধিকার থাকা সন্বেও বসম্তরাক় এই 
অনুষ্ঠানে জ্যেন্টা পত্ধীকে ধূমঘাট হইতে না আনাইয়া, গোবিন্দরায়ের 
মাতাকেই সহ্ধর্মিণ্ীর অধিকার দিলেন । প্রথম! পত্বী প্রতাপকে মাচ্ুষ 
করেন এবং ধূমঘাটেই প্রতাপের কাছে থাফিতেন। ধূমঘাট হইতে 
কেবলমাত্র প্রতাপ নিমন্ত্রিত হইলেন। “প্রতাপের মা” প্রতাপকে 
অপমানের কথা জানাইলেন, অবশ্ত প্রভাপও বুঝিয়াছিলেন__ 
প্রতাপের ক্ষোভের আগুনে বাতাস লাগিল । 

প্রতাপ প্রস্তত হুইয়া এবং সশস্ত্র শরীররক্ষী দ্বারা পরিবুত হইয়া 
শাদ্ধদিনে রায়গড় ছুর্গে প্রবেশ করিলেন । অতিরিক্ত মদ্যপান করায় 
চক্ষু তাহার রক্তবর্--তারপর যোদ্ধবেশ । গোবিন্দরায় ( বসম্তরায়ের 
পুত্র) অতিশয় আতঙ্কিত হুইয়া পড়িলেন। অতি আতঙ্কের 
ফলে গোবিন্দ বাক্যব্যয় না করিয়াই দোঁতালার বারান্দ। 
হইতে প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া ছুই ছুইবার তীর নিক্ষেপ 
করিলেন । 

তীর লক্ষ্যরষ্ট না হইলে প্রতাপের মৃত্যু যত অনিবার্ধ ছিল, লক্ষ্যত্রষ্ 
হওয়ায় গোবিন্দের মুত্যু তত অনিবার্য হুইয়া পড়িল। প্রতাঁপ 
ক্ষিপ্ত হইয়া গোবিন্দকে শেষ করিয়া দিলেন। চারিদিকে হাহাকার 
উঠিয়া গেল। বসম্তরায় যেখানে শ্রাঙ্ধে বসিয়াছিলেন সেখানে সংবাদ 
পৌছিতে তিনি অসহ্য ক্ষোভে অস্থির ও আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। 
অসীমসাহসী বীরযোদ্ধ। “বসন্ত রায় বৃদ্ধ শরীরের মধ্যেই আবার জাগিয়া 
উঠিলেন ! “গঙ্গাজল” (বসস্ত রায়ের তরবারির লাম) “গঙ্গাজল” 
বলিয়া তিনি চীৎকার করিতে লাঁগিলেন। প্রতাপ দেখিলেন 
“গঙ্গাজল” বসস্তরায়ের হস্তে পৌছিলে পরিণাম ভয়াবহ । ভীত-ত্রস্ত 
প্রতপের বিচার বুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। ক্কতদ্ঘতার 


৩৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচন]। ও নাটক বিচপ্ি 


প্রতিমুর্তর মত প্রতাপ খুল্পতাত বসম্তবায়কে হত্যা কবিষ! 
বসিলেন । * 


ঈশার্ঘ। মছন্দরী, কন্দর্পনারায়ণ 


সর্বজনশ্রিষ উদাব ও বীব বসম্তবাষেব হত্যায় চাবিপ্দিকে 
প্রতিক্রিষা দেখা দিল। হিজলীব ঈশাখা! মছন্দবী বসন্তবাষেব 
বন্গুস্থাণীষ হিলেন। বসস্তবাষেব জাম।ত। বূপবন্থ (কেহ কেহ বলেন 
বসন্তবাষেন জাতা বাস্থদেব বাষেব জামাত) কচুবাষকে লইষ। 
ঈশার্খাব শবণাপনন হইলেন । প্রতাপাদিত্য পাগানদিগেব শক্তি 
সংগ্রাভেব সংবাদ শুনিষা অবিলম্বে ঈশ। খাকে শিক্ষা দিবাব জন্ত 
উদ্যোগী হইলেন । বাষগড ছুর্গে সৈম্ত সমাবেশ কবিলেন এবং 
বজবজ প্রন্তি স্থানে স্থসর্জিত বণতবী প্রেবণ করিলেন । আধযোজন 
সম্পন হইলে হিজলীব ধুদ্ধে প্রতাপাদ্ত্য স্বযং আগমন কবিলেন, 


* বসম্তভরাযষেব হত্াকাল সম্বন্ধে মতনেদ 2---(ক) সাধারণ মত এই ষে চক্জর- 
দ্বীপের রাজপুত্র রাম5ক্দেব সহিত প্রতীগের কন্যা বিবাঁহকালে বসম্তরায় জীবিত 
ছিলেন। এই বিবাহ হয ১৬০২ শ্বীঃঃ অতএব বসন্ত বাণযব হত্য! ১৬০২ শ্রী? অথবা 
ইহান্গ পরে হয। (খ) ঘটককাটিকাঁব মতে--১৬০২ খীঃ হশ্যাকাল। (গ) 
সতীশচল্দ মিজের মতে--খ্ীঃ ১৫৯৪-৯৫ | 

যুক্তি 20১) জেক্ষইট পাজীগণ ১৫৯৯ হইত ১৬০৩ অবন্দ পণান্ত এদেশে 
ছিলেন । বসন্তরাযেধ বাকোর উল্লেখ কোথাও নাই। 

(২) রামবাম বসত্বর গ্রন্থ" হইতে জাগা যায-বসম্তবাযষেব হতা।ব পরে 
তৎ্পুনগণ হিজলীব ঈশা মছন্দরীর শরণাপন্ন হন। উশার্থাব মুতুযু ১৯১৫ 
খ্বীঃর পরে হয নাই। 

(৩) হত্যার পব ককুরায দিল্লী যান, তখন তিনি অল্পবধস্ক (১২ বৎসর 
ফুলাচা্যিগণের মতে ), অথচ যমানসিংহ যখন যুদ্ধার্ে আগমন করেন তখন কচু- 
বায মহাবীর, অর্থাৎ ২৩২৪ বর্ষের কম নহে । মাননিংহেব আগমনকাল-- 
১৬০২-৩ অব্দ ধর্রিলে কচুবাষের দিল্লী যাত্রীকাল ১৫৯৫ অন্দের পর হইতে 
পশশরে না। 


প্রতাপ-আদিত্য নাটকেব এঁতিহাসিকত' ৩৯ 


তাহাব সঙ্গে আপিলেন কিবিঙ্গী বডা (একটী বুদ্ধে বন্দী হইয়া 
বড। কি£কাল অ.গে প্রতাপো শবণাপন্ন হইযাছিলেন) এবং স্থন্দব 
প্রস্থতি সেন।পতিব। ১৮ দিন ধুদ্ধেবক পব ঈশাখা পবাজিত ও 
নিহত হইলেন । হিজলী£ত এবং সাগব দ্বীপে প্রতাপেন নৌ সেনাব 
প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইল । 

এদিকে পুর্ববঙ্গেব পাঠানগণ বাংলা আক্রমণ করিষ। বসিল। 
কন্দর্পনাবাষণকে প্রতাপ সাহাধ্য পাঠাইতে বিলম্ব কবিলেন 
শা, ফলে পাঠানগণ পবাজিত হইল এবং দেশও ত্যাগ 
কবিল ১৫৯৬) 

১৫৯৬ হীঃ কন্দনূর্পন মৃত্যু হয, বামচন্দ্রেব ববস তখন ৬ বংসব। 
১৬০২ থ্রীষ্ঠান্দব কথ।--প্রত।পেব কচ্গ। বিন্দুমতী (বোহিশীকুমাৰ 
সেন মহ্থাশহষেব মতি-বিষলা) দ্বাদশ বষে পদার্পণ কবিলেন এবং 
কন্দর্পনাবাষণেব পুত্র ব।মচন্জর তখন চতুর্দশ বর্ষে। বিবাহছেব যোগ্য 
আকোজন উতঘ পক্ষেই ভইল কিন্থ বামাই ছুঙ্গাব মা না-ছ।ডানে। একটা 
বপকত। উ২সণবব সমস্ত আলোক শিব।ইযা পিল । বামচন্দর কোন 
বকাঃম প্রাণ লহয। পলা ভযষা গেলেন । 


প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনত। ঘোষণ। 


প্রহাপাদিত্য শুধু বাজা শাসন কবিষাভ সন্ধগ্ঘ থাকিলেন না, বাজ্য 
শিশ্তাহবও মহ্না যোগ শিলেন। হালিসহব, কাচ ছাপ ৬|, জগদ্দল প্রভৃতি 
স্থান ভগলাব মোগল কৌজদাল্বিব অধিক!ব হইতে বলপ্রযোগে দখল 
কবিষা লইলেন। কণিত আচে নপীষা জিলাৰ কতক স্থানও 
প্রভাপাপিতত্যিব অধীনত স্বীকার কবিযাছিল । এই সমষে সপ্রপ্পীমের 
বেৌটীজদ[বেল সহিত বিবাদ বাপিষ। গিষাছিল এবং বাজনহলেপ জশৈক 
কর্ষ্চাবী শেন শাব সহিতও তীাহ।ব বিবাদ উপস্থিত হইল | শেব খ) 


৪০ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


শক্করকে বন্দী করিয়াছিলেন, কিন্ত বন্দী করিয়া রাখিতে পারেন নাই । 
ক্রোধান্ধ শের খা প্রতাপের বিরুদ্ধে সৈগ্ভ পাঠাইলেন, কিন্ত প্রতাপের 
আক্রমণে সৈম্তগণ পরাঞ্জিত হইয়া! রাজমহুলে ফিরিয়। গেল। প্রতাপ 
১৫৯৯ পরী: স্বাধীনতা! ঘোবণ! করিলেন । 

প্ররতাপাঙদিত্যের স্বাধীনতা-ঘোষণার এবং দৌর্জন্তের সংবাদ 
শুনিয়া বাদশাহ আকবর মানসিংহের উপর র্প্রতাপকে বাধিয়। 
আনিবার জন্ত আদেশ দিলেন । মাঁনসিংহ বাইশজ্রন সেনাপতিসহ 
মহাঁড়গরে বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন । ১৬০০ গ্রীঃ মানসিংহ কাশী 
হইতে রাজমহুলে পৌছিলেন এবং ১৬০৩ খ্রীঃ প্রারস্তে বিরাট সৈম্ত- 
বাহিনী লইয়। যশোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । রূপবস্ ও কচুরায় 
তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। জলঙ্গীর তীরবন্তা “চাপড়া” নামক 
স্থানে ভবাপন্দ মজুমদার মাঁনসিংহকে বহ্যত্বে অভার্থনা করিলেন 
এবং বহুসংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করিয়া দিয়! বাদশাহী সৈম্ধকে নদী 
পার হইতে সাহায্য করিলেন। চাপড়া হইতে মানসিংহ চর্ণী নদী 
পার হুইয়! চাকদহে পৌছিলেন এবং সেখান হইতে ক্রমে দক্ষিণ দিকে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ক্রমে মোগল সৈন্ভ বসিরহাট ও টাকী 
অতিক্রম করিয়া হাসনাবাদে পৌছিল। সন্মুথে ছিল বুড়নহাটি ছুর্গ। 
এখনে সামান্ত ধরণের একটু সংঘর্ষ হইল । 

ইহার পর মানসিংহ কালিন্দী পার হইয়া বসস্তপুরে ছাউনি 
করিলেন এবং একগাছি শৃঙ্খল এবং একখানি তরবারি দিয়া 
একটা দৃত পাঠাইয়া দিলেন। চারিদিকে তখন প্রতাপ সৈম্ত 
সমাবেশ করিতেছিলেন। প্রতাপাদিত্য নকীব কেশব ভট্টকে তরবারি 
লইতেই আদেশ দিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বসন্তপুর ও শীতল- 
পুরের পুর্বভাগস্থ প্রান্তর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ত হইল। € ঘটকদের 
মতে) তিন দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। প্রথম ছুই দ্রিনে মানসিংহ 
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পরাজিত কিন্তু তৃতীয় দিনে জয়ী হইলেন এবং প্রতাপকে বঙ্দীও 
করিলেন । * 


প্রতাপাদিত্যের পতন 


১৬৭৫ গ্রীঃ আকবব দ্েহত্যাগ কবিলে জাহাঙ্গীর সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন। বঙ্গে তখনও বিদ্রোহের শাস্তি হয় নাই। 
হাজীর মানসিংহকে আবাব বঙ্গে প্রেরণ করিলেন (আট মাস বঙ্গে 
ছিলেন )। তাহার পবে কুতুবউদ্দিন এবং শেব আফগানের সহিত 
সংঘর্ষে তাহার মৃত্যু ঘটিলে জাহাঙ্গীর কুলি খা বঙ্গের নবাব হইলেন । 
বৎসরাধিক কালের মধ্যে কুলি খা মুত্যুমুখে পড়িলে ইসলাম খা বঙ্গের 
সর্ধমষ শাসনকর্তী হইলেন (১৬০৮)। এই ইসলাম খা'র হস্তেই 
প্রতাপের পরাজষ ও পতন ঘটিয়াছিল (১৬০৯)। সতীশচন্দ্র মিক্র 
লিখিযাছেন, পপ্রতাপাদিত্যের শেষ পতন যে ইসলাম খা'র সমযে হয়, 
মানসিংহেব হস্তে নহে “বহাবিস্তান” তাহ সপ্রযাণ কবিয়! দিয়াছে ।” 

সন্দিপ্রার্থ প্রতাপাদিত্য ইনাষে খাব ভঙ্গে যথা পমষে ঢাকায় 
গিষা পৌছিলেন । নবাব কিছুতেই সন্ধিব প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, 


সিল পাটা পািসিশাপা শিপ পাপী পাটা শিপিশাশীপ্পীা শিট 


্* এ সন্বন্ধষে উল্লেখযোগ্য মতান্তর :-_ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিভ এবং ভারত 
চন্দের অন্নদামঙ্গলের মতে-মানসিংহ্ের হম্তেই প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও 
পতন ঘটে । বামরাম বস্থ কিন্ত লিখিয়াছেন যে সন্ষির পরে “সিংহ রাজার 
সহিত প্রতাপাদিত্যেব অধিক অস্তরঙ্গতা হইল” । নিখিলনাথ রায়, সতীশচজ্ 
মিত্র প্রভৃতিব মতে--প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া 
মানসিংহের সহিত সন্ধি করিলেন। মানসিংহ বসন্ততায়ের বংশধরদের ছয় 
আন অংশ উদ্ধার করিধা দিয়। যশোর হইতে রাজমহল ফিরিয়া গেলেন এবং 
পরে জীপুরের কেদাররায়ের রাজ্য আক্রমণ করিয়া শ্রীনগরের যুদ্ধে কেদার 
রাধকে পরাজিত ও নিহত কক্িলেন। ১৬০৪ অন্দে মানসিংহ বঙ্গের কাধ 
ত্যাগ করিয়। আগ্রায় চলিষা। গেলেন (তারপর ১৬০৬ খ্রীঃ মাত্র আট মাসের জন্য 
বঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন )। 





৪২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচাব 


নবাব ইপলাম থ। প্রতাপকে শৃঙ্খলাবন্ধ কবিষা বাঁখিলেন ( বহাবিস্তান ) 
এবং ইনাযেৎ খাকে যশোবেব শাসনকর্তী কবিযা পাঠাইলেন। 
প্রতাপাঙ্দিত্য ঢাকা নগবীতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইযাছেন এবং উদ্ধাবেব কৌন 
সম্ভাবনা নাই_এই নিদারুণ সংবাদ যশোবে পৌছিতিই উদযাদিত্য 
“চগুমূন্তি ধবিষ। মোগলেব উপব পণ্তিত হইয|ছিলেন,” কিন্ত উদ আব 
ফিবিতে পারেন নাই । ছুর্গমধ্যে ক্রপ্রনের বোল উঠিল, বাঁণী শবৎ- 
কুমাবী তাহার কর্তব্য স্থিব কবিতে বিলম্ব করিলেন না । পবিবাববর্গ 
ও শিশ্ুসস্তানসহ যশোবব মভাবাণী জাতি মান বক্ষা কবিতে জলমগ্ন 
তই] প্রাণ বিসঞ্জন কবিলেন। 

আব প্রতাপাদিনত্য! অস্নকদিন পন্যন্ত শৃঙ্খলা বদ্ধ অবস্থায ঢাকাষ 
বন্দী কবিষ। ব!খিযা ইসলাম খ| প্রতাপসিংহকে পিঞ্জবাবদ্দ কবিষা 
ঢাকা হইতে নৌকাপথণে আগ্রীষ প্রেবণ ককিলেন | পাথ কাশীবানে 
প্রতাপাদিত্যেক অমব আত্মা! দেভমাষা ত্যাগ করিষা অক্ষফ- 
কীন্ডিলোকে প্রস্থান কবিল-_বণঙ্গলন শেন বীব শোচণাষভ7ব মহ।গুষ'ণ 
কবিলেন। 


প্রতাপ-আদিত্য নাটকের এঁতিহাসিকত্ 


প্রহাপাদিত্য, এন্ভিহাসিক ব্যক্তি-পাঙগলাব বাব ডু হএশদিগেৰ 
অন্যত্তম এবং প্রধান । তীহাব জীবণশব খটনা অবলম্বন কলিষ। 
নাটকখানি লিখিত, শভবাং নাটকথাশিব মুল ভিত্তি বা ব্ষিয হতিহাস 
বলিষ। নাটকখানিকে প্রতিহাসিক নাটকের পংক্তিনত স্থাল দিতে 
আমবা হ্টীষণ্তঃ বাধ্য কিন্ত এ সিদ্ধান্তও শা কবিষা উপাষ 
নাই যে নাটকখাশির মধ্যে পতিহাসিক পবিবেশ অপেক্ষ। কালশিক 
ও আধ্যাত্মিক আবহাওযাহ অধিক পবিমাঁণে পাওষা যাষ। 
তিহাসিক তণাকে নাট্যকার এমন অসঙ্গতভাবে বিশ্যস্ত কব্যানছিন, 
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স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে এমন কালনিকতা দেখাইষাছেন যে বিশেষ 
উপাদানেব হিসাবে নাটকখ্খানিব এতিহাসিক হইবার যথেষ্ট যোগ্যতা 
থাঁফিলেও সমগ্র স্প্তিূপে উহ! কাল্পনিক-প্রায হুইযা ঈীভাইয়াছে | নাটক 
খানিতে এতিহাসিক ভাবশুদ্ধি সস্তোবজনক মারা নাই । প্রতাপাদিত্য 
সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাশযা গিষাছে বা প্রচলিত আছে, উহ্হাব 
অনেকগুলিই নাটকে স্বান পাইযাঁছে এ কথ! সত্য বটে, কিন্তু এ 
কথাঁও সত) যে, পাঁবম্পর্ধয এবং সঙ্গতিন ধাব নাট্যকাব খুব কমই 
ধাবিযাছেন। 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ ককা যায-_বাজমহলেব শেব খাব সহিত 
বিবাদেব কথা বহুকথিত তথ! এঁতিহাসিক-প্রীয়, কিস্া আগ্রা হইতে 
প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শেব খাব আক্রমণ ও পবাজয ববণ 
ইতিহাস-সমর্ধিত বলা যাষ না। তাবপব, আঁগ্রাগমনকালে উদযা- 
দিতেযব জন্ম হয নাই (জন্ম ১৫৮৭, গমণকালে ১৫৭৮) শা বিন্দুমাতীর 
বিবাভও হষ নাই (বিবাহ ১৬০২ শ্রীঃ) অথচ নাটকে পাওষা ষাঁষ 
যে আশ্রীগমনকালে প্রভাপাদি *্য স্ত্রী কাত্য।যশীকে কন্ঠা বিন্দুমতীকে 
খবশুবালষে পাঠাহতে নিষেধ করিতেছেন এখং পুন উদযাদিত্যেব 
ছচে।টমুখে বড বড কথা শুনিযা আনন্দিত ভইতেছেন। এইক্দপ 
আবও দষ্টান্ত দিখা দেখান যাধ যে শাট্যকাধ ঘটনার স্বান কাল 
সম্বন্ধ মাটেই অবহিত হশ শাহ । ব্যবহিত খটণাদেব সন্নিপাত 
কবিঘ। ৯মক ক্ষষ্টি কবিপাব দিকে আদম্য ঝোঁক থাঁকাষ ঘটন। 
সগ্রিবেপশশ কালানুবন্তি 5! ভগ। এতিহাসিকতা আশান্চবপ বক্ষিত 
হয নাউ । 

কালাশ্রবন্তিভাব কাট ছাডাঁও অন্যধবণেব ক্রটিও পাঁওযা যায 
এবং সই ক্রটি শাটকখানিব এ্রতিহাসিক ভাবশুদ্ধিব পবিপস্থী ৷ 
প্রব্বত ঘটনাকে অন্তিপ্রারতেব বহুগ্ডে আচ্ছন্ন করবা এই ক্রটি। 


৪৪8 নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


কলনা করিবার অধিকার অষ্টার আছে এবং সে-কল্পনা কবির 
কবকপোলকল্পিতও হইতে পারে, কিন্তু কল্পনা যেখানে সঙ্গতি ও 
ওচিত্যবোধে আঘাত দেয় এবং নিছক চমক শৃষ্রির স্থল কৌশল 
হইয়! দাঁড়ায়, সেস্ছলে উহাকে “কল্পুনী? (27088115602 ) না বলিয়। 
'কাল্পনিকতা? (20০5) বলাই সঙ্গত । এইরূপ “কাল্লনিকতা” নাটকে 
আভ্ে এবং চোখেও লাগে । যেমন, প্রতাপাদিত্যের বাণে বিদ্ধ হইয়া 
একটী পাখী বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে পতিত হইস়াছিল এবং 
বিক্রমাদদিত্যকে প্রতাপের কোষীর ফল স্মরণ করাইয়! চঞ্চল ও বিরক্ত 
করিয়া তূলিয়াছিল--এ কথ! তথ্য হিসাবে এঁতিহাসিক, কিন্ত 
নাট্যকার এই স্ুত্রটাকে কেন্দ্র করিয়া শক্করের ও বিজয়ার ব্যাপারের 
যে কল্পনার দান! বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সমাহরণ হিসাবে 
যত চমকপ্রদদই হউক-_পনাটকীয়” কথাটার প্রচলিত তাৎ্পধ্যের 
দিক দিয়া যত চমৎকারীই হউক-_স্থসঙ্গত স্যস্তি হিসাবে খুব সম- 
'দরণীয় হইয়াছে বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ পর্তুগীজ জলদস্থ্য রড! যুদ্ধে 
পরাজিত হয়! প্রতাপাদিত্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল-_ একথা 
ইতিহাঁস কথিত কিন্তু নাট্যকার বিজয়ার দৈবীশক্তির মহিমাজাল 
বিস্তার করিয়া যে-ভাঁবে রভাঁকে জড়াইয্া ফেলিয়া বশীভূত করিয়াছেন 
তাহা অতিগপ্রাক্ত এবং অতি স্থল কাল্লনিকতা । প্রতিহাসিক 
ঘটনাকে অতিপ্রাকতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করায় নাটকখানির 
এ্রতিহাসিকত্বের গুরুত্ব অনেক কমিয়! গিয়াছে । 


পাত্রশুপির প্রায় সকলেই নামতঃ নিখু'তভাবে ক্রতিহসিক, 
কিন্ত কেহ কেহ কাধ্য'তঃ বা ব্যবহারতঃ সংস্কার-বিরোধী হইয়াছে । 
বিক্রমাদিত্যের চরিত্রটীর কথাই প্রথমে ধরা যাক । এই চরিত্রটী সম্বন্ধে 
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ভ্রতিহীপিক এবং সমালোচকগণ যথেই খুঁতখুত করিয়াছেন । 
“বশোহর খুলনার ইতিহাঁস”-এর ত্বিতীযখণ্ডে ৬সতীশচক্জ্র মিত্র মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীধুস্ত ক্ষীরোদপ্রসাদদ বিদ্তাবিনোদ 
মহাশয় তাহার প্রতাপার্দিত্য নাটকে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ছারা যে 
এক হাম্তাম্পদ চরিভ্রাভিনয় করাইয়াছেন তাহা বড়ই অশ্ীতিকর। 
প্রবীণ বিক্রমদিত্যের সে ছুর্দশ1! দেখিলে শীতরক্ত বাঙ্গালীর মুখে 
বিরক্তির রক্তিম প্রতিভাত ন! হইয়া! পারিবে না। প্রতাপাদিতোর 
মুলক পধ্যন্ত ধাহারা জানেন না, কখনও দেখেন নাই, তাহারাই 
যদি সহরের ব্রিতলে বসিয়া নাট্যমঞ্চের তাগাদায় পড়িয়া হদেশীয় 
বীরের এরূপ অস্থীভাবিক অবমাননা করেন তাহা হইলে ছুঃ 
রাখিবার স্থান থাকে না। কবির পথ কি এতই নিরঞ্কুশ, বাঙ্গালী 
আজকাল এতই গল্প-রপসিক, যে তাহার নিকট হইতে সস্তায় বাহবা 
লইতে কোন প্রকার চেষ্টা, অচ্ুসন্ধীন বা! এ্রতিহাসিক সঙ্গতিরক্ষার 
প্রয়োজন হয় নাঁ। এই গ্রঙ্থেরই অগ্ঠস্থলে তিনি লিখিয়াছেন, “আজকাল 
ধাহাঁর] বিক্রমকেশরী বিক্রমাদিত্যকে নাট্যরঙ্গ মঞ্চে আনিয়া রক্ত শুন্ 
ভয়াতুরের চিত্র দেখাইতেছেন তাহারা বাঙ্গালী হইয়াঁও বাঙ্গালীর মুখে 
কালিমা লেপন করিয়া দিতেছেন” । বাস্তবিক নাট্যকার শিব গড়িতে 
বাঁদর গড়িয়। থাকুন অথবা ইচ্ছা করিষাই শিবকে বাদর করিয়! থাকুন, 
বিক্রমার্পিত্য এতিহাসিক সংস্কারে খুবই আঘাত দেয়। প্রতাপারদিতোর 
পিতাকে হাশ্তরসের আলম্বন” করা সর্বতোভাবে অহুচিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয়তঃ শঙ্কর ও কুর্ধ্যকান্তের চরিত্র সন্ধে উচিত্য অনৌচিত্যের 
অভিযোগ কর! না গেলেও, তাহাদের বাসম্থান সম্বন্ধে নাট্যকার যে 
কল্পন! করিয়াছেন তাহা লইয়! প্রশ্ন করা যাইতে পারে । শঙ্করের 
বাসস্থান নদীয়ার অস্তর্পত প্রসাঁদপুর এবং হৃর্যকাস্ত শঙ্করেরই গ্রামবাসী 
এ তথ্য সত্য হিসাবে গ্রহণ করিবার বাধা আছে। ৬সতীশচক্ঞ মিত্রের 


৪৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


মতে শঙ্করের বাডী “বারাসতে” এবং সুর্যকাস্তের নিবাস পূর্বাঞ্চলের 
কোন্‌ এক গ্রামে । যাহা হউক, এইগুলি খুব আপত্তিকব ক্রটি নহে, 
কারণ ইহাদের সম্বন্ধে যার্থ সংবাদ খুব কমই পাঁওষা যাঁয়। 
তৃতীয়ত; আজিম চরিব্রটীর এ্রতিহাঁসিকতা বিষষেও “কিন্ত 

তোলা যাতে পারে । “ক্ষিতীশ বংশাবলী” গ্রশ্থে লিখিত আছে 
_-প্রতাপার্দিত্যের দৌঞ্জগ্চের সংবাদ শুনিষা এবং কচুবাষ প্রভৃতিব 
সাক্ষ্যে নিশ্চিত হহযা বাদশাহ মানসিংহকে প্রতাপকে বাধিযা 
আনিবাব জছ্য আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্ত ঘটকদিগেব কথাষ পাঁওয়। 
যায় যে মানসিংহেব আক্রমণেব পুর্বে বাদশাহ বঙ্গাধিপ প্রতাপেব 
বিনাশেব জন্ত ২২ জন আমীবকে সমৈম্তে প্রেবণ কবিষাছিলেন ১ 
আবার অমন্দামক্ষলে আছে-- 

বাহশী লঙ্কব সঙ্গে  কচবাষ লষে বু 

মানসিংহ বাঙ্গাল! আইলা । 
নিখিলনাথ বায মহাঁশধ বাইশ আমীবেব আগমনেব কথা বিশ্বাস 

করেন ন।। আব আসিলেও তাহাবা মানসিংহের অধীনেই আঁসিযা- 
ছিলেন, সতীশচক্ত্র মিত্র প্রভৃতি এই সিদ্ধান্তেবই পক্ষপাতী । কিন্তু 
আজিম খা! ষে উক্ত লঞ্চবদেবই একজন এমন প্রমাণও পাঁওষা যাষ 
না। তবে ঘটককাবিকায় আছে-_ 

সহ্বাদমশিবং এত্বা জাহাঙ্গীবো মহীপতিঃ 

প্রেষযামাস সেনাণী আজিম খান সংজ্ঞকঃ 


সপ 


আজিমযং পাতযামাস তীব্র ঘতেন ভূতলে | 
লক্ষয করিবার বিবয-_জাহাঙ্গীর আজিম খাকে পাঠাইযাছিলেন, কিন্ত 
নাটকে আছে বাদশাহ আকববই তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন । নাট্য- 
কারের ধাবণা বোধহয় এই ছিল যে, মাঁনসিংহেব হস্তেই প্রতাপেব 
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পতন--অতএব আজিম খাকে আকবর ছড়া আর কেহ পাঠাইতে 
পারেন না। স্থতরাং “আজিম” এক হিসাবে এ্রতিহাসিক হইলেও, 
আর এক হিসাবে অনৈতিহাসিক। 

সত্রীচরিত্রের মধ্যে “বিজয়ী” সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং শঙ্করের স্ত্রী 
কল্যাণীও কল্পনা-কন্তা । তারপর প্রতাপাদিত্যের পত্বীর ( উদয়াদিত্যের 
মাতার ) নাম শরৎ্কুম।রী, কাত্যায়নী নহে। 

উপসংহারে এই কথা বলা যায় যে, এতিহাসিক উপাদান লইযা 
নাটকখ।নি লিখিত হইলেও, কাল্পনিকতার আতিশয্যে নাটকখ!নির 
এঁতিহাসিকত্বের গুরুত্ব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। তবে, 
নাটকখানির এয়োদশ সংস্করণের ভূমিকায় অদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
মন্মঘমোহন বস মহাশয় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, অগত্যা 
তাহাই স্বীকার করিতে হইবে ; স্বীকাব করিতে হইবে, “অসামপ্তস্ত 
সাক্তও প্রশাপ-আদিত্যকে ব্বচ্ছন্দে এতিহীসিক নাটক বলা যাইতে 
পারে, কারণ ইহার মূল ভিত্তি ইতিহাস 1” শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক 
বসন্ত মহাশষ এই পর্যস্তই গ্রাহা, কিন্তু যখন তিনি বলেন, পনাটককার 
কোথাও কোন মুখ্য ঘটনা ও চরিত্রের বিকৃতি করিযাঁছেন বলিয়া বোধ 
ভয না, ববং তাহার কৌশলময়ী লেখনীব গুণে সেগুলি অধিকতর 
উজ্জল হইয়। উঠিয়াছে। শিব শিবই আছেন বানর ধানরই আছে! 
তবে হয়ত কোন চিত্র রঞ্জিত করিব!ব সময় কবি (বোধহয় ইচ্ছা 
করিয়া ) রংটা একটু গাঁ কবিয়া ফেলিয়াছেন”--তথন ত্বাহাকে 
অকুটঞতচিত্তে গ্রহণ করা চলে না। কারণ অন্থতম মুখ্য চরিজ 
বিক্রমাদিত্যেব বিকৃতি শিবকে বানর করিবার কথাই স্পষ্ট করিয়! 
তুলিয়াছে । বিক্রমাদিত্যের চরিপ্রকে উজ্জল” বিশেষণ না দিয়া 
“উচ্ছল? বা জলীয় বলাই ভাল । 


প্রতাপ-আদতে)র সাধারণ সমালোচন! 


'গ্রতাপ-আদিত্য একখানি পধ্স্ক ইতিহাসমূলক নাটক, __বঙ্গের 
শেষ বীর প্রতাপাদিত্যের জীবনকথা! ইহার উপাদ্দান। ষোড়শ 
শতার্বীর শেবভাগে যে বঙ্গবীরের আত্মপ্রতিষ্ঠার তথা স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠার উদগ্র কামনাকে দমন করিবার ক্তগ্ত, স্বাধীন বাঙ্গালী 
জাতির ভ্যুদয়ের প্রচেষ্টাকে বিপধ্যস্ত করিবার জগ্ভ, বাদশাহ 
'আকবরকে বাইশজন আমীরসহ মানসিংহের মত সেনাপতিকে বঙ্গে 
প্রেরণ করিতে হইয়াছিল, গৃহ্-বিবাদে দুর্বল এবং পারস্পরিক 
অনৈক্যে শক্তি-ক্ষীণ ন! হইলে যিনি ঢাকার নবাব ইসলাম খা 
প্রেরিত সেনাপতি ইনায়েৎ খাকে পর্যযযদস্ত করিতে তথা স্বাধীন 
বাংলার অধীশ্বর হইতে পারিতেন, সেই তেজোবিগ্রহ যশোররাঁজ 
প্রতাপাদ্দিত্যের শৌর্ধ্যবীধ্যময় অভ্যুদয় ও অতি শোচনীয় পতনের 
কথাই নাটকখানির উপস্থাপ্য বিষয় বা উপাদান। 

কিন্তু উপাদান যত ভালই হউক, উপাদেয় হইয়া না উঠ্তিলে-_ 
শিল্-সৌন্দধ্যে মনোহর তথা মৃল্যবান হইয়া না উঠিলে উহার 
ভাল না-হুওষা প্রায় একই কথা। শত্তিহীন অষ্টাব হাতে গুরু 
বিষয়ও যে অতিলখু হইয়া যাইতে পারে নাটকথানির সমা- 
লোচনা মুখে এ কথাটাই বার বার মনে জাগে এবং এই 
কারণেই জাগে যে- প্রতাপাদিতোব জীবনকথার মত তেজক্ষিয় 
বিষয় উপাদানরূপে পাইয়াও নাট্যকার উহার সদ্ব্যবহার করিতে, 
পারেন নাই--উচ্চাঙ্গের শিল্পে পরিণত করিতে পারেন নাই, দেহ- 
প্রাণের স্থধম সমবায়ে কাব্য-পুরুষের ব্যক্তিত্ব নাটযকার সে ব্যক্তিত্ব 
সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন নাই। ট্র্যাজেডি স্থষ্টির উপযুক্ত উপাদান 


প্রতাপ-আদিত্যেব সাধারণ সমালোচনা ৪৯ 


থাকা সন্ব্েও নাট্যকারের হাতে পড়িয়া নাটকখানি 'ন যযৌ ন- 
তস্থৌ” হইয়া আছে, ববং আঁছে এই কাবণেই যে নাট্যকাঁবেব মধ্যে 
শিলীব সহজ সঙ্গতি-বোধ ও পবিমিতি-বোধেব দৈগ্ভ রহিষীছে_-ফলে 
কালপনিকতা এত প্রশ্রষ পাইযাছে, চমৎকাব অপেক্ষা চমক, 
স্ষ্টির এত প্রবণত] প্রকাশ পাইয়াছে যে নাটকখানি উপাঁদেষ 
সৃষ্টি হ্ইষা উঠিতে পাবে নাই । 


প্রতাপ-আদিত্যের শ্রেণী-বিচার 


নাটকখানিব গোত্র নির্ণধ কবিতে অগ্রসব হইলে নেতিবাচক দিক 
দিখা এন্ধপ বলা যাশ যে নাউকথানি “কমেডি” নহে বা! মিশ্রজাতীষ 
“ট্য/জি-কমেডি”ও নঙে | এখন “কমেডি” বা প্ট্যাজি-কমেডি' যদি না। 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে আব বাকী ছুইটা শ্রেণীব কোন একটীতে 
পড়িতিই হইবে । সেই ছুটী শেনী-_(ক) ট্র্যাজেডি এবং €ে) 
মেলোড়ামা | ক্িতবাং বিচাধ্য বিষষ এই যে গ্রতাপ-আদিতা 
ন।উকখানি উ্র্যাজনভ অথবা মেলোড্রামা এই ছুই €শ্রণীৰ কোন্টাব 
আন্তভূক্ত। প্রপ্নাকানে বলা যাঁষ, “প্রতীপ-আদিত্য” কি ট্র্যাজেডি £ 
ন। মেলোড় মা € 

প্রথমেই দেখ। য'ক প্তাপ-আদিত্যে ট্যাজেডিব কোন্‌ লক্ষণ 
পাওয়া যায । (ক) গ্রতাপ-আপধিনভ্য নাটকেপ পবিণাম বিষাদজনক এবং 
শোচশীব | স্তবাং কিমেডি' হইতে পাবে নানিশ্যষই 'উ্যাজেডি, 
সোপাবণ অর্গে) হহবে | থে) দ্বিতীয়তঃ শাসক বা কেজ্জীয চবিত্র যেখানে 
মুক্তিমীন পুকুবকাব প্রতাপাদিত্য, সেখ।নে নাথকেব স্তবগত যোগ্যতা 
সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন আসিতে পাবে না-প্রতাপাদিত্যেন মত শক্তিমান 
ব্যক্তিব বিস্মষকব অভ্যুর্থান ও শোচনীষ পবিণাম ট্র্যাজেডিব ষোগ্যতম 
বিষষ এ বিষষে সন্দেহ থাকিতে পাবে না। €গ) তৃতীষতঃ ভযঙ্কব 

৪ 


৫৯ মনটা দাহিতোর আলোভনা ও নাটক বিচার 


ও করুণ খটনা (7170115196 51005126 টো 9100 551) নাটকে 
প্লহিম্াছে--গোবিলনের ও বসস্তরায়ের হত্যা যেমন তন়্ঙ্কর, প্রতাপের 
পরিণাম তেমনই শোচনীয় । (ে) চতুর্থতঃ খে “অতিপ্রান্কৃত ঘটনা' 
নাটকের “পার্বজনীনত।' শ্থষ্টির (50157521165) অন্যতম উপায় বলিয়! 
হ্বীকৃত হইয়াছে (75০9 ০7 10157৮2--8169]1 জষ্টব্য) নাটকে সেই 
অতি প্রকৃত ঘটনার একরকম ছড়াছড়ি । তারপর 410190169০5 ০£ 
5 17510" ও রহিয়াছে-প্রতাপাঙগিত্যকে 459125 0205 0£ 1718102 
12170152100 9:001115171106 19295196116” বলা যাইতে পারে । অতএব 
মাটকখা নিতে সার্ধজনীনতার অস্তিত্ব শ্বীকাঁর করিতে হুইবে। 

আর মহামতি নিকল লিখিয়াছেন, ০55 ০21915721 5152017 
17) 11121) 02£505 15 01101515511, 11 ৮৮৪ 19895 1006 01015, 
15055৮55517 5৮511 51106510005 01220211207 1095 170৮56+51 
[0৬16506 6105 10196» 8170. 1005৮০61 1011111717615 05111159654 
0৩ 01550065155 1175 1012 ঘ/111 1511---সার্বজলীনতা 
উচ্চাঙ্জের ট্র্যাজেডি-নাটকের মৌলিক ধণ্দদ। এইটী যদি না থাকে, 
আটক যতই স্থুলিখিত হউক, নাটকের কাহিনী-কল্পনা যতই পরিপাটি 
হউক এবং চরিত্রগুলি যত স্থন্দরভাবেই বিশ্লেষিত হউক, নাটকথানি 
ব্যর্থ হইতে বাধ্য । অতএব উক্ত সার্বজনীনত! থাকায় নাটকথানিকে 
উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি না বলিয়! উপায় নাই । 

উল্লিখিত বুক্তি দেখিয়া প্রতাপ-আদিত্য নাটককে ট্র্যাজেডি 
বলিবার ঝোঁক আপিতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির লক্ষণ 
ও স্বননপ সন্বপ্ধে খুব স্থৃম্পষ্ট ধারণ! থাকিলে দেখা যাইবে যে নাটকখানি 
উচ্চাঞ্জের নাটক তথা ট্র্যাজেডি হুইয়! উঠে নাই। 

(ক) প্রথমতঃ নাটকখানি গঠনের ছ্িক দিম্া অস্কচিতরূপে 
শিথিলবদ্ধ এবং রোমাঞ্চকর ঘটনাপ্রবণ 1 ইহাতে অভিপ্রাকত এবং 


প্রতাপ-আদিত্যের সাধাবপ সমালোচনা! ৫৯ 


আকস্মিক ঘটনার দ্বাবা চমক স্ষ্কি করিবার দিকে অবাঞ্চনীয় এবং 
অসঙ্গত কোক বহিয়াছে। খে) দ্বিতীষতঃ উচ্চা্জ নাটকের প্রাণ যে 
ঘ্ব__যে দ্বন্দ নাটকেব মধ্যে অস্তমুক্ধীনতা (৫2591015555) আনয়ন 
কবে, আবেদনে তীব্রতা ও গভীবত। শ্যপ্তটি কবে-সেই অপবিহাধ্য 
ধর্ম ত্বন্ঘব (০০:£11০6) নাটকখানিতে নাই বলিলেই চলে। কেন্দ্রীয় 
চবিজ্র প্রতাপাদিত্যে সংঘর্ষ আছে কিস্ধ দ্বন্ঘ নাই। ফলে চবিত্রটীব 
শোচনীঘ পবিপাম ট্র্যাজেভিব গভীব আলোডন ও তীব্র সংবেদন স্যস্টি 
করিতে পাবে নাই। (গে) তৃতীযতঃ উচ্চাঙ্জের নাটকের যেটা 
লক্ষণীয় লক্ষণ, সেই চবিত্র স্ষ্টিব (011279.0651552.01090) সৌষ্ঠবও নাটকে 
নাই । মহাঁশষ নিকল লিখিষাছেন, 1 1112 50102060০0০ 11170 
0086 211 £759.6 012277.9 11661051 2৮05 6189250%১ 0০012050 
01 9 51005155 11) চড13101. 10০961 215 12011161505 51117 
31501105117151050 20০৬5 911 01313765052 10210561901115 2110. 
111111001102,01106 00৮৮61 0 0102120151152,1101) : 01 20 170956 1 
217 1105151051705 1119010. 50107 101178 0551091 2100 10101 10101011110 
(17911121515 00 05৮91৭ ০1305.” আসল কথা, উচ্চাঙ্গেব নাটকেব 
বড বৈশিষ্ট্য-_অস্তর্ধযামী এবং সমুদ্ভাসী চবিব্র-স্থজন-ক্ষমতা অথব। 
অস্ততঃ কেবল বাহা ঘটন। অপেক্ষা গভীবতব এবং ব্যাপকতব কোন- 
কিছুব প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ। এখন চবিত্রেব গভীবতা ও ব্যাপকতাব হিসাব 
কবিলে নাটকখানিকে উচ্চাঙ্গ নাটক (৪1591 12772) বলা চলে না। 
কাবণ নাটকেব চবিত্রগুলিতে, এমন কি প্রধান প্রধান চবিত্রগুলিতেও, 
না আছে গভীব ভাবান্দোলন, না আছে তীব্র অনুভব | * 


* লক্ষণীয নিকল সাহেব এন্থলে চরিত-স্যগ্ি্ল উপরই বেশী জোর দিয়াছেন 
এবং অন্তর্ম,খীনতা* সার্বজনীনতা প্রসৃতিকে “অথবা অস্ততঃ” বলিয়া স্থান 
দিয়াছেন, কিস্তু আর এক স্থলে---সার্বজনীনভাকেই মুখ্য মৌলিক কিয়া 
তুলিযষাছেন। 


৫২ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


উল্লিখিত কায়ণে, প্রতাপ-আদিত্য নাটকথানি ট্র্যাজেডির "অর্থাৎ 
খাঁটি ট্র্যাজেডির পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে নাই। পক্ষে যে 
যুক্তিগুলি দেওয়! হইয়াছে, উহার! নাটকের দৈছিক লক্ষণ মাত্র 
__যদিও (অবশ্য) সার্মজনীনত! আগ্মিক লক্ষণ । কিন্তু সার্বজনীনতাকে 
নিকল সাহেব যত মুখ্য করিতে চাহিয়াছেন, বস্তঃ উচ্চাঙ্গ নাটকে 
উহা]? তত মুখ্যত্ব দাবী করিতে পারে কি না সন্দেহ, আর করিলেও 
অতিগ্রারুত ঘটন1--দেব দেবীর আবির্ভাব, ভূত প্রুতের আবির্ভাব- 
'অন্তদ্ধান প্রন্ভৃতি সার্বজনীনতা স্থষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নহে । নাঁটকথানি, 
অতএব, ট্র্যাজেডি নহে-হইয়াছে মেলোঁড়ামা। দগমলোড়ামা"র 
শিথিলবন্কতা, আকস্মিক ঘটনাবাহুলা, চমকস্থষ্টি প্রবণতা, সঙ্গতিদৈন্, 
অস্তমূত্ধীনতার অভাব নাটকথাশিতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় । 
অতএব সিদ্ধান্ত কনা যাইতেছে যে প্প্রভাপ-আদিত্য* লঘ্ুবন্ধ 
এবং বিনাদ-পবিণাম একখানি বোমাঞ্চকর নাটক অর্থাৎ 
“মেলোড়াম]? | 

এখন, কোন নাটককে মেলোড়ীমা বল! আর প্রথম শ্রেনার 
নাটক না বলা একই কথা । কারণ পুর্বেই বলা হইয়াছে, 
কতকগুলি ক্রটিব জঙ্যই ট্রযটাজেটি “মলোড়ামা'ব শুবে নামিয়া যাষ | 
অতএব এ শিক্ধান্ত এখন অনিবার্ধ্য যে প্রতাপ-মাদিত্য শাটকখানি 
প্রথম শ্রেণীব সাহিত্য-শিল হইতে পাবে নাই । 


রসবিচার ও অভিনয়-সাফল্য 


তবে কি প্রতাপস্আদিত্য নাটকে রস-নিষ্পত্তি ঘটে নাই? 
অশ্প্রিয় সত্য এই-_বাস্তবিক রস-নিষ্পত্তি সুষ্ঠুভাবে ঘটে লাই, যাঁছা 
ঘটিয়াছে, সংস্কৃত সাহিত্য-শন্ত্র মতে তাহ! “রসাভাস”। এই ধরণের 
রস-নিষ্পত্তিকে ওপচারিক নিষ্পত্তি ছাডা আর কিছুই বলা চলে না। 


প্রতাপ-আমদিত্যেব সাধাবণ সমালোচনা ৫৩ 


যাহা হউক, প্রশ্ন উঠে প্রতাঁপ-আদিত্য কোন্‌ বসেব নাটক? 
নাটকথানিব অধিকাংশ ব্যাঁপিযা বীর প্রভৃতি নানা বস থাকিলেও 
উপসংহাৰ অংশে করুণ বসেবই প্রধান্য ও স্থাযিত্ব হইযাছে। 
অভিনয দর্শনাস্তে হৃদযে শোকাছুভূতিই সঞ্চাবিত হয। স্থায়িতাৰ 
শোচনা বলি! নাটকখাঁনি উপচাঁবতঃ করুণ বসাত্বক | 

অথচ যে নাটকে ওুপচাঁবিক বস-নিষ্পত্তি, যে নাটক শিল্প 
হিসাবে বাঞ্ছনীষ অভিব্যক্তি লাঁত কবিতে পাবে নাই এবং নানাবিধ 
ক্রটিব জগ্ভ যাহা! বোমাঞ্চকব মেলোড়ামাব স্তবে নামিষা গিয়াছে, 
সেই নাঁটকেব প্রথম অভিনযে বিস্মষকব আকর্ষণ ও সাফল্য 
ঘটিযাছিল। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহাশযেব সাক্ষ্য হইতে 
আমবা জানি- -”1265192106. ৮5৪5 51525৭ 01) 02056 15, 1903, 
2100. 06 5:০1 10৮ 105851 6০ ৭12৬ ০০-০70%৮5৭ 1)00595 
০517 25111175 2100 12701010200. 60 16010111 0152191909110660. 101 
৮2101 01 20001090021 017, 110 1720 2 001161111150 101] 1091 25 
11151765 100 05 10125 009০9 ৮০, 61 51100655101 শ্রীধুক্ত 
দাসগুপ্ত মহাঁশয নিজেব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও জাঁনাইযাঁছেন-- 
মফঃম্বল ভইতে আপসিষা এক শনিবাবে তিনি আট আনাঁব টিকিট 


কিনিতে গিষাছিলেন, কিন্তু শুনিলেন যে চাব টাকাব আসনও পূর্ণ 
হইযা গিষাছে। 


একাদিক্রমে পঁচিশ বাত্রি পুর্ণপ্রেক্ষাগৃহে অভিনয, নাটকখানিব 
অভিনয সাঁফল্যেবই নিদর্শন । অধিকন্ধ নাটকথানি বহুমঞ্চে বহুবাঁব 
অভিনীতিও হুইযাছে €( এখনও মাঝে মাঝে হয )। 

এই তথ্যেব উপব নির্ভব কবিষা, নিশ্চযই কেহ বলিতে পাবেন যে 
নাটকরখানিব অভিনেষত্বেব (দৃশ্টত্বেব ) মাত্রা যথেষ্টই আছে-_ 
নাটকখ।নিব মঞ্চসাঁফল্য (5£92০-9000599) আশানুরূপ অপেক্ষা 


৫৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বেচার্‌ 


কম নহে । অতএব সার্থক নাটকের অন্ততম লক্ষণ ইহাতে 
রহিয়াছে । 

কিন্তু কেন এই দর্শক সমাগম? ইহা কি নাটকথানির শৈলিক 
উৎকর্ষের আকর্ষণের ফল অথবা অন্তবিধ আকর্ষণের ফল? ইহা কি 
নাটকের আভ্যন্তরীণ রস-মাধুষ্যের আকর্ষণের ফল অথবা দর্শকগণের 
মানসিক বুভুক্ষাজনিত তাড়নার নিক্ষিচার প্রতিবেদন মাত্র? পুর্ব্বেই 
আমর] বলিয়াছি, নাটকথানি “মেলোড্রামা” অর্থাৎ উচ্চাজের শিল্প" 
হৃষ্টি নহে । অতএব শৈল্পিক উৎকর্ষের আবেদন এস্থলে খুব কাধ্যকরী 
হইতে পারে না। তবে? 


রসানাদন ব্যাপার 


এ কথা সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন রচনা-শিল্লের 
আবেদন সামবায়িক অর্থাৎ বনু প্রকারের থণ্ড থণ্ড তৃপ্তির সমবায়ে অথগ 
ব! একক আনন্দান্থভূতি । যতগুলি উপাদানের সংযোগে রচনার 
স্ুপ্তি, ততগুলিই উহার খণ্ড এবং প্রত্যেক খণ্ডের চমৎ্কাঁরিতার 
সমবাঁয়ে অথগড রসাস্বাদন। বিষয়, ভাষা, ভাঁব, কল্পনা, অন্কুভাব 
€(বিশ্বেষণ) প্রভৃতি রচনার উপাদধান। স্তরাং শৈক্িক আনন্দের 
মধ্যে সকল উপাদ্দানেরই কম বেশী দান থাকে । কোন রচনায় হয়ত 
বিষয়-মহিম বেশী থাকে, কোথাও হয়ত ভাঁব-গৌরব, কোন ক্ষেত্রে যত 
ভাষায় লালিত্য ও বৈচিজ্/, কোখায়ও হয়ত কলপনা-বৈচিত্য ও 
পারিপাট্যের আকর্ষণ লক্ষণীয় হুইয়। দীড়ায়। এইরূপ নানাবিধ 
আবেদনের সমষ্টি শৈঙ্লিক আনন্দবোধ। ফলে রচনা-বিচাঁরে 
'অনেক স্বময়ই বিশ্রাস্তি ঘটে এই কারণে যে কোন একটী উপীঙ্গান 
প্রাধান্ত বিস্তার করিয়া! শৈলিক মূল্য নির্ধারণে বাধা জঙ্গাইফ়া থাকে । 
এমন হইতে পারে যে বিষয়টীর এমম একটী নিজশ্ব মহিমা বা সাময়িক 


প্রতাপ-আদিভ্যির সাধারণ লমণলোচন। ৫৫ 


আকর্ষণ থাকিতে পারে যাহার ফলে বিষ্যটার সামান্ত ও বিশ্জ্ধল 
উপস্থাপনাও শআোতার বা দর্শকের মনে ভাব সঞ্চার করিয়। থাকে । 
এইরাপ ক্ষেজে বরসাস্বাদন অপেক্ষা শ্রোতার নিজন্ব বাসনা 
চরিতার্থতাই বেদী হয়। যুগের চাহিদাচচযায়ী বিষয় বা ভাষাবেগ-তীত্র 
পৌরাণিক বা শ্রতিহাসিক কাহিনী গ্রহণ করিলে অষ্টা হজ আবেদন- 
টুকু হাতের পাঁচ হিসাবেই পাইয়। থাকেন। এইরূপ ক্ক্রে রচনার 
বার্থ শিল্পযূল্য কম হইলেও যুগ্ধমনেয় অতিকাম্য বিষয় উপস্থাপিত 
করিয়া যুগমনে বেশ ম্পন্দন সৃষ্টি করিতে পারেন। স্পন্দন ও শৈঙ্গিক 
আকর্ষণ একত্রে রচনার “সামগ্রিক আকর্ষণ” ছষ্টি করিয়া থাকে । 
অতএব রচনায় যথার্থ শৈল্পিক মূল্যের মাত্রা কম থাকিলেও অর্থণৎ 
শক্তির সমাবেশে ভাব-সধ্শারণের ক্ষমতায় (10০৮৮511017 00120 15)10111108.- 
(978) রচনা ক্ষীণশক্তি হইলেও, সাময়িক অতিকাঁম; ভাবনা বা 
চাহিদা ধারণ করিয়া উহা জনমনকে বেশ আকর্ষণ করিতে পারে। 
কারণ ষুগ-চেতনার অগ্চুকুল ব! অতিকাম্য বিষয়ের নিজস্ব ভাবোদশিপনী 
শক্তি ( রিডেন্টিগ্রেটিভ পাঁওযষ়ার ) থাকে এবং উহারই ফলে বিষয়ের 
ফোন একটী অংশের উল্লেখ বা সংকেতমাত্র সমগ্র ধারণামণ্ডল সক্রিয় 
হইযা উঠিয়া চেতনাকে উদ্দীপিত করিয়া তুলে । 

প্রতাপ-আদিত্য নাটকের অভিনয়-সাঁফল্যের কারণ অনুসন্ধান 
করিলে দেখা যাইবে যে বিষয়বস্তর ভাবোদ্দীপনী শক্তিই সাফল্যের 
মুখ্য কারণ। প্রতাপাদিত্য বাংলার শৌধ্য-বীর্যের, বাঙালীর স্বাধীনত' 
কামনার ও সংগ্রামের অতুলনীয় প্রতীক-_সর্বাগ্রগণ্য উত্তরসাধক। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেবার্দে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙালী যখন 
স্বাধীনতা-কামনায় উদগ্র ও ব্যাফুল-_শিবাজী উৎসবের অন্ছকরণে, 
উত্তরসাধকদের পুজার জন্য যখন নে একাগ্র উদ্ুখ-_তখন সীতারাম, 
কফেদার রাম ও প্রভাপাদিত্যই শক্তিতীর্থের দেবতারূপে বাঙালীর 


৫৬ নট্য সাহিত্যে আঁলোচন। ও নাটক বিচাগ্ন 


সম্মুখে আদি দঈীড়াইলেন । শক্তি-সাধনাষফ সঙ্কল্লিত বাঙ্গালী 
কায়মনে শক্তিব উদ্বোধন কবিতে, উত্তবসাঁধকদেব প্রাণবত্তাঁষধ বাংলা 
আকাশ-বাতাঁস প্রণমষ তেজোমষ কবিতে চেষ্টিত হইলেন । প্রত্যক্ষ- 
ভাবে জাতিকে পবাধীনতাব বিকদ্ধে আহ্বান কবিতে ন! পাবিষা, 
পরোক্ষভাবে শক্তি-সাধকদেব জীবনীব মধ্য দিযা জাতিকে উদ্ধদ্ধ 
করিতে তৎপব হইলেন । 

কবিচিত্ত জ্ঞাতসাঁবে বা অজ্ঞাতসাবে যুগেব প্রবণতাষ সহ- 
যোগিতা না কবিষ1 পাবিল না- পুবাঁতন প্রতীকেব মধ্য দিযা 


তাহাব! নুতন জীবনেব আশা-আকাঙ্খা ও কর্তব্য রূরপাখিত কবিতে 
সচেষ্ট হইলেন । 


রচনার ত্রেরণ। 


এই চেষ্টাবই অন্ততম প্রকাশ পপ্রতাপ-আদিত্য” নাটক। 
বিংশ শতাব্দীব প্রথম বৎসবই বঙ্কিমচান্্রব সীতাবাম নাট্যকপে 
বঙ্গঞ্চেক আলোকেব সম্মথে আবিভূতি হইল। সীতাবামেব 
স্বাধীনতা-কামনা ও চেষ্টা-তৎসহ হিন্দু-মুসলমানব শ্ক্যেব তথা 
একজাতীযতাব স্বপ্ন জাতিব চিন্তে নুতন উদ্দীপনা স্ষ্টি কবিল। 
এই উদ্দীপনাষ জাতিব স্নীয়ুতন্ব নৃতণ ও তীব্রতর উদ্দীপনাঁব 
কামনীয উদগ্রীব হইযা উঠিল। সেই উদ্দীপনাঁব মুখেই প্রতা প- 
আদিত্যেব আবির্ভীব 1 17৮02 9৫22০ নামক শ্রীঞ্ছে শ্রীযুক্ত হেমেক্- 
নাথ দাশগুপ্ত মহাশয লিখিযাছেন “92707 1115101157. [1105 
1012580 €০ ৮৮115 2 01291212010 91101611617 112101121]  17010--- 
12708907094 2110 রঃ ০0০ 10100010507 2 £1529£ 59৪11520101) 


117 (105 ০01010175- এই £.51)96101) এব অন্যতম কাবশ 


সম্বন্ধে তিনি আগে লিখিষাঁছেন, 70531059 11)2  €110155 ৮616 


গ্রতাপ-আদ্দিত্যের সাধাধণ সমালোচন। ৫৭ 


9150 5১:০101108.” পশ্চিম বঙ্গ পত্রিকা রবিবাসবীয় সংখ্যায় 
€ ৫ই অগ্রহীযণ, ববিবাব, ১৩৫৫ সাল ) ফণী বাঁষ মহাশষ “সেকেলে 
কথা” প্রবন্ধে এই সমযেব এবং প্রতাপ-আদিত্য নাটক বচনাব 
চমৎকার বর্ণনা দিষাছেন। সামান্ত একটু অংশ উদ্ধাব কবিবাব 
লোভ কিছুতেই সংববণ কবিতে পাবিলাম নাঃ “এইভাবে 
অনেকম্থলেই তরুণদেব গুপ্ত অভিযান-** ০১০০০০০০০০৭ অসাফল্য 
হওযায***** 2০০১০০৭০৩ ্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায ও ভূপেন দত্ত মহাঁশষ 
প্রমুখ কতিপয বিশিষ্ট ব্যক্তি ষ্টাবেব হবি বসু মহাঁশযেব নিকট 
উদ্দেশ্য উত্থাপন কবা মাত্র বস্ত্র মহাশয তদ্দগ্ডেই সম্মত হন*** *** 
হবি বঙ্গ মহাশষ তীন্ধী ব্যক্তি, তিনি যখন শুনলেন নৃত্যগোপাল 
ও অমুত বস এ সঙ্কল্লে আতঙ্কে অস্থিব-ছাঁযষাবও দূবে থাকার 
কথা জানিযাছেন, তখন পুর্ব প্রথামত অমৃত বস্থকে উত্তেজিত 
কবে প্রহ্সনেব মাবফত প্রচাব কাধ্য না চালিযে অমৃত মিত্রের 
সাথে পবামশ কবে ক্গীবোদপ্রসাদকে দিষে গুবগন্ভীব নাটকেব 
মাঁবফত উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবতে বদ্ধপবিকব হন।:-* ক্ষীবোদপ্রসাদ 
কাণে শোন! মাত্র প্রস্তত-_পুবাতন ণানাগ্রন্থ ইতিহাস খাটতে 
স্বর কবলেন। প্রফেসর শ্রীষৃত মন্মথ বনু মহাাশয এ বিষষে 
চাব আনা তথ্য দিষে নাট্যকাবকে উৎসাহিত কবলেন ) অমুত 
মিত্রেব আবেদনে “বিজষ! চবিত্র' এবং হবি বস্থ মহাশযেব চাহিদা 
মিটাতে যশোহবেব এক শার্দুলবব-মুখবিত অবণ্যমধ্যে যশোবেশ্ববীব 
মন্দিব ও মৃত্তিব সম্মূথে ধ্যানবত বাঙ্গালী জাতিব প্রতিনিপি স্ববূপ 
চগ্ডীবব ও ভবিষ্যৎপদ্থানির্দেশকাবিনী বিজযাকে দীড কবিষে 


অপুর্বব দৃশ্যেব অবতাঁবণা কবলেন। এ বকম “সিডিশন্* দৃশ্য কোন্‌ 
নাটকে আছে ? 


০৬ নাটা পাছত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


ভাব-সম্প্ষ 


পরিফার দেখা যাইতেছে যে জাতির উদ্গপ্র মানসিক চাহিদার 
মুখে উপস্থিত হওয়ার ফলেই নাটকখানি এরূপ মঞ্ধচসাফল্যের 
অধিকারী হইয়াছিল । যুগটার বিশ্লেবণ করিলে দেখ। যায়, বাঙ্গালী 
(ভারতবর্ষের মধ্যে তখন অগ্রনী ) হিন্ু-মুসলমানের সমবায়ে জাতি 
গঠন করিতে উদ্ধ,দ্ধ, () দেশের জন্য জাতির যুক্তির জগ্ভ জীবনোৎ- 
সর্ণকে সর্বাপেক্ষা বড় ধর্ম এবং শ্রেষ্ঠ কীন্ত্তি বলিয়া মনে করে, গে) 
পারস্পরিক অনৈক্য, বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বার্থপরতাই যে জাতির 
ছুর্ণতির জন্ত দায়ী এ সত্যকে সে মন্ব দিয়া জানিতে ও জালাইতে 
চাহে, €(ঘ) কায়মনে বাঙালী শক্তির উদ্বোধন চাহে, (উড) নারী- 
শক্তির জাগরণও তাহাদের অগ্যতম কাম্য বিবয়। প্রতাপ- 
আদিত্য নাটকে যুগের উল্লিখিত আকাজ্ষাগুলিকে উপস্থাপিত 
করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে । এইগুলি নাটকথানির ভাব-সম্পদ 
বলা যাইতে পারে । এই ভাব-সম্পদের আকর্ষণ বিষয়-বস্তর সহজ 
আকর্ষণের সহিত যুক্ত হওয়াঁতেই নাটকখানির “'আকর্ষণ'-শক্তি 
বাড়িয়া গিয়াছে এবং সেই কারণেই অভিনয়-সাফল্যের মাত্রা অত 
বেশী । 

বাস্তবিক, এই নাটকখানিতেই প্রথমে হিন্ু-মুসলমানের এঁক্যের 
তথা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের আহ্বান শোনা যাঁয়। হিন্দু- 
মুসলমান যে এক জাতি, তাহাদের একমাত্র পরিচয় তাহারা বাঙালী 
_হিন্দু প্রতাপের এবং মুসলমান ঈশাখার মুখে তাহার প্রথম 
অঙ্গীকার পাওয়া গেল।, প্রতাপের ঘোষণা-_“হিন্দু-মুসলমান এক 
যায়ের "ছুই. সম্ভান। এক অরে প্রতিপালিত, এক ক্ষেহরসসিক্ত ৷ 
বাল্যে ক্রীড়ায়,। যৌবনে মাতৃকার্যে, প্রতিযোগিতায়, বার্ধকেট 
আত্মীয়তায়--এস ভাই সব--আমরা এক প্রাণে এক মনে মায়ের 


প্রভাপ-আদিতোঃর সাধারণ সফালোচলা ৫৯ 


দুঃখ দুর করি। পরম্পর্রের সহায়তাক্ বঙ্গে মহাবশোরের প্রতিষ্ঠ। 
করি। মাতৃসেবাকাধ্যে আর আযর! ব্রাহ্মণ নই, শুক্র নই, সেখ নই 
পাঠান নই-_বঙ্গসস্তান”। € ৩য় অন্ক--৩য় দৃশ্য দ্রঃ )। 

হিন্ু প্রতাপাদিত্যের মুখে যে গ্রকাস্তিক আকাঙজ্ষা আহ্বান 
হইয়! ধ্বনিত হইয়াছে, মুসলমান ঈশাখার মুখে সেই আকাজ্ষাহ 
আস্তরিক আশঙ্বাসবাণী বূপে উচ্চারিত হইয়াছে । ঈশা খ 
প্রতাপকে তথা সমগ্র মুসলমান সমাজকে আশ্বস্ত করিতে 
বলিয়াঁছে__“ছদিন বাদে সবাই বুঝবে বাংল। মুলুক হিন্দুরও নয়, 
মুসলমানেরও নম্ব-_বাঙ্গালীর” (৩য় অঙ্ক-_৭ম দৃশ্য)। এই 
সাশ্প্রদায়িক-চেতন।-শৃষ্চ জাতীয়তা-বোধের উদ্বোধন ও প্রচার 
নাটকখানির অতি-মুল্যবান ভাব-সম্পদ । 

দ্বিতীয়তঃ প্রতাপের জীবনে মাতৃভূমির জগ্ত আত্মোৎসর্গের যে 
প্রকাস্তিক একাশ্রত! দেওয়া হইয়াছে তাহারও ভাব-মূল্য খুবই বেশী। 
প্রতাপ ধন চান না, যশ চান না, পুণ্য চান না, প্রতিষ্ঠা চান না 
একমাত্র যশোর চান। প্রত।পের অটল লঙ্ষল্প-_“আমি যশোর চাই 
_ নরকের প্রচণ্ড অনল-পথ ভেদ করেও যদি আমাকে যশোর ফিরিস্কে 
আনতে হয়, তবু আমি যশোর চাই” স্বর্গ হইতেও মাতৃভূমি প্রতাপের 
কাছে গরীয়সী। তাই তাহার অন্তরের কথা--“সম্মথ-সমরে, 
দেহত্যাগে যে স্বর্ন আমি সে স্বর্ণ চাঁই না। যে কার্যে স্বর্গাদপি 
গরীয়সী মাতৃভূমিব বিন্দুমা্রও উপকার হয় সে কাধ্যে যদি নরকও 
অনৃষ্টে থাকে, কুর্যকাস্ত! যদি বুঝতে পারি--মা আমার বেচেছে-_ 
ত|” হলে আমি হাসিমুখে নরকেও প্রবিষ্ট হ'তে পারি ।” প্রতাপের 
এই কামনায় ঘুগের কামনাই প্রতিফলিত । 

ততীয়তঃ জ্ঞাতিবিরোধ, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অনৈক্য এবং 
ক্ষপ্র স্বার্থের জগ্য দেশর্রোহিতা যে স্বাধীনতা লাতের ও রক্ষার অস্ত- 


৬৩ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচ্ষার 


রায় এই আত্ম-বিশ্লেষণও তখন খুবই অতিকাম্য | চতুর্থতঃ বাঙালীর 
--বিংশ শতাব্দীর বাঁঙালীর-_-শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের কামনাও নাটকে 
রূপায়িত। গোবিন্দদাসকে যশোর ত্যাগে বাধ্য করায় এবং বিজয়ার 
শক্তরিমন্েব প্রচারে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর বৈষ্ণব-টৈন্ভের 
প্রতি বিরাগ এবং শক্তি-সাধনার প্রতি অন্করগি স্রন্দরভাবে প্রকাশ 
কর! হইয়াছে । পঞ্চমতঃ কল্যাণীর এবং বিজয়ার মধ্যে নারী- 
শক্তির পুনরুদ্বোধোনের যে চেষ্টা নাট্যকার করিয়াছেন, ষুগ-চেতনার 
কাছে তাহা কম প্রিয় ছিল না। “ন। জাগিলে সব ভারত ললন। 
ভারত উদ্ধার হবে না হবে না”_কবির স্যষ্টির মধ্যে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। 
ষষ্ঠতঃ বাজশক্তির হস্তে প্রজার লাঞগ্ুনার চিত্রে রাজাকে ডাকাত 
আখ্য! দিয়া, নাট্যকার ব্রিটিশের প্রতি ভারতীঘ মনোবৃত্তির প্রকৃত 
পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তথা বাঙ্গালীর ব্রিটিশ বিরাগকে 
পরোক্ষভাবে তৃপ্ত করিয়াছেন। তাঁবপর রডার উক্তির মধ্যেও 
ভারতবাসীকে ব্রিটিশ কি চক্ষে দেখে তাহাঁও প্রকাশ পাইয়াছে 
_-শাদা নিশেন তুললে শাদা মান্য মারতে বাইবেলে নিষেধ 
আছে। কিন্ত কালা আদমি--অসত্য কালা_-ড্যাম নিগার__ 
মারিয়। ফেল--মারিয়া ফেল--উদ্ধ(র কর, পুণ্যি আছে” রভাব 
এই উক্ত্িটী শ্বেতকায় জাতির বিশেষতঃ ইংরেজদের মনোভাবের 
নিদর্শন রূপেই দেখ! দিয়াছে--ফলে ব্রির্টিশ-বিরাগকেই পুষ্ট করিতে 
সাহায্য করিয়াছে । 


নাটকের কাহিনী ও গঠন 


এই সকল ভাবের আকর্ষণের সহিত কাহিনী-কৌত্ৃহুল যুক্ত 
হইয়া নাটকথানির শৈল্পিক দৈগ্ভকে অন্তরালে ফেলিয়া দিয়াছে । 
কাহিনী-কল্পনার মধ্যে নাট্যকার অপ্রত্যাশিত তথা আকস্মিক ঘটনা 


প্রতাপ-আদিতে;ব সাধাবণ সমালোচনা ৬১ 


উপস্থাপন কবিষা কাহিনীব গতিতে কৌতুহল-তীব্রতা সংবক্ষণেব 
চেষ্টা কবিয়াছেন। বিশেষতঃ যশোবেশ্ববীকে বক্তমাংসেব দেহ 
দিতে যাইযা যে বিজযা চবিত্র স্থ্টি কবিষাছেন, তাহাতে শুধু 
একাধাবে নবীন-ভোগ্য শক্তি-দর্শন এবং বুদ্ধ-মনোমুগ্ধকব দেবী- 
মাহাত্্যই প্রকাশ পাঁষ নাই, কাহিনীকে অলৌকিক আবহাওষাঁষ 
বোমাঞ্চকব কবিষা তুলিযাছে। যে বিজযাব একহাতে প্রবীণদের 
মুক্তিদাযী-হ্ধা ভক্তি এবং আব এক হাতে নবীনদেব সঙ্জীবনী- 
স্থপণা মহাশক্তি, সেই বিজধযাঁ-চবিত্রেক আকর্ষণ সহজেই অনুমেষ। 
এইন্প নানা শপ্রকাৰ আবেদনে নাটকথানিব মঞ্চসাফল্য যথেষ্ট 
পবিমাণেই ঘটিযাছে এবং এখনও না হয এমন নহে | 

কিন্ত, নাটকীয পবিস্থিতি স্যষ্টি, কাহিনলীব বিকাশে কৌতুহল 
বজাষ বাখা এবং নাশাবিদ ভাঁবেব কথার যাঁজনা-স্ঙ্রিব্যাপালে 
উপেক্ষণাষ না হইলেও, প্রথম তশেণীব স্ষ্টিব বড লক্ষণ ইহাবা ভাড1ও 
অস্ঠা কিহু এব, সই অগ্যি ক্িছু-9911601 21115 2110 11110177110 011105 
[05৮61 06. 017101 70611521101 এবং বচনাঁব দৈহিক তুষমা 
এবং মানসিক তীর্গতা ও ব্যাপক 511 এই অন্য কিছুব হিসাবে 
নটকখানি উচ্চাঙ্গেব শিল্প ভইন্ত পাবে নাই । 

প্রথমেই ধবা যাক--দৈহিক সুষমা বা গঠন-পাবিপাটোব বিষষ । 
প্রাত্যক শিল্প নস্ত স্ষ্ট পদার্থ হিসাবে “অবযবী” বিশেষ, অর্থ।ৎ 
নান! অব্যব বা! অঙ্গেব সমারবাশি একটা! মূর্তি বিশেষ । প্রত্যেক 
মুন্তিবই একটা স্বভ।বিক আঘতন বা আকুন্তি থাকে, আব সই 
আষতন নির্ভব কবে 'অবষব সংস্থানের স্থবমাব উপবে এবং সেই শুশমাধ 
মাতাব উপ্ছই নির্ভব কবে মুন্তিটিব দৈহিক সৌষ্টব-_বূপণ্তী। সেইরপ 
শিল্পেবও একটা আষতন বা "অঙ-বিন্তাস-মাঙা আছে এবং সেই 
আষঘতনেব শৌষ্ঠব নির্ভব কবে গঠন-আ্ধমাব উপবে- প্সন্ধি”- 


৬ নাট্য লাহিহ্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


সংস্থাশপনের উপর 1 কোনও বিশেষ অঙ্গের অতিস্বীতি বা অসম্পূর্ণতা 
যেষন অঙ্গীর বা দেহীর দেহ-বিকৃতিরই লক্ষণ, তেমনি শিল্পেও কোন 
অংশের বা অঙ্গের অতিবৃদ্ধি এবং অতিক্ষীণতা শ্হ্ট বস্তর অঙ্গহাঁনিরই 
নিদর্শন | 

প্রতাপ-আদিত্য* নাটকে অবয়ব-সংস্থাপনের শোচনীয় ক্রুটি 
শ্বটিয়্াছে । উপস্থাপ্য বিষয়কে কুসঙ্গত সন্ধি-বিভাগে স্ুবিতক্ত করা, 
সেই বিভাগের মধ্যে মুখ্য রলেব অভিমুখী করিয়। ঘটনা-সংস্থাঁপন করা 
এবং সেই সফল ঘটনার মধ্য দিয়! চরিত্র ও রস-সুষ্টি করা যেরূপ 
শজন-প্রতিভার কাজ, সেইন্দপ সর্বেতোমুক্ী শ্জন-প্রতিতা নাট্যকার 
ক্ষীরোদপ্রসাদে নাই । 

নাটকথানির মুখ্য উপস্থাপ্য প্রতাপাদিত্যের কীন্তিকাহিনী__ 
অত এব, দৃশ্তযোজনা ও পরিকল্পনা মুখ; বিবয়ের উপস্থাপনার দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই করা উচিত। অথচ দেখা যায় যে, নাটকের মুখেই 
আলোকপাত করা হইয়াছে শঙ্করের উপরে এবং প্রথম ছুই দৃশ্ঠে 
প্রতাপের নাম গন্ধ নাই-_অর্থাৎ ছুইটা দৃশ্যের মধে)ও নাট্যকার বীজ- 
্বাপন করিতে পারেন নাঁই। এ্রতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত রচন' 
করিতে দুইটী দৃশ্য ব্যয় করা শুধু অমিতব্যয়িত। নহে নিছক 
অপবায় বলিয়াই নিন্দনীয়। তারপর শঙ্কর যে উদ্দেশে গ্রাম 
পরিত্যাগ করিলেন সে উদ্দেপ্তানুযায়ী কাজ করেন নাই-_ 
প্রজাদের হুঃখছ্র্দশার কথা যশোর রাজের কাছে নিবেদন 
করিতেই- মুখপাঁত্রের কার্য করিতেই--শক্ষর প্রসাদপুরের গরিব 
প্রজাদের সঙ্গে যশোর আসিয়াছিলেন। অথচ প্রজাদের সন্ধে 
ধাগনিম্পন্তি করিতে তীহাকে দেখা যায় না) পক্ষীর মস্তক চূর্ণ করিয়া 
চমক লাশগাইবার অতি-উৎসাহে শক্ষর আসল উদ্দেশ্যের কথাই ভুলিয়া 
পিয়াছেন। লাট্যকারের তৃষ্টি “বাণবিদ্ধ পক্ষীর" দ্বারা চমক হ্টির 


প্রতাপ-খআনিক্ডের সাধারণ সমালোচনা ৬৩ 


মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তিনি পুষ্বাপর চেতন! হারাইয়া ফেলিক়্াছেন। 
ভারপর প্রথম অক্ষের অষ্টম দৃষ্তটী সর্বতোতভাবে নিরর্থক বলা যাইতে 
পারে । বিক্রমাদিত্যের সম্মথেই শক্ষর ও প্রভাপের মধ্যে লক্ষ্যাবেধের ঘে 
প্রতিযোগিতা ঘটিয়াছিল তাহার পরেও--হা1! ঠাকুর, তোমার নাম 
কি? বিক্রমাদিতোক এই প্রশ্থটী অদ্তুতই লাগে। অধিকস্ধ এই 
দৃশ্ঠাটাতে “টিংটিঙে ভেতো বাঙ্গালী বা 'শিড়িঙে বাঙ্গালী”কে থে 
গালাগালি করা হইয়শছে তাহা! কাঁলাতিক্রমণ দোষে ছুষ্ট এবং খুবই 
অবান্তর । কাহিনীর বিকাশেও উচ্থার কোন কাধ্যকারিতা নাই । 
নাট্যকার বর্তমানের কাচে অতীতকে দেখিয়াছেন । 
দ্বিতীয় অঙ্কটীও অপব্যয়ে পরিপূর্ণ । ছয়টা দৃষ্তের মধ্যে চারিটা 
দৃশ্তই কেঞ্জ-বিমুখ অর্থাৎ প্রধান ঘটনার সহিত ইহাদের প্রত্যক্ষ যোগ 
লাই। দ্বিতীয় দ্ৃপ্তে যশোরের প্রীস্তরে গোবিন্দদাস ও বিজয়ার 
মুখে জন্মভূমির মায়া-মহিমা কীর্তন ভাবাদর্শের দিক দিয়া প্রশংসনীয় 
হইলেও বেশ খাপছাড়া। আর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষ্ঠ তিনটী দৃষ্য শঙ্কর- 
গৃহিণী কল্যাণীর জন্য প্রযোজনা! করা অবয়ব যোঁজনার শোচনীয় ত্রুটি 
বলা যাতে পারে । কল্যাণীকে উদ্ধার করা প্রতাপাদিত্যের যত বড 
কীন্তিই হউক, প্রতাপের অভ্যর্থানের প্রত্যক্ষ চেষ্টার সহিত উহার 
কোন অন্তরঙ্গ যোগ নাই। এই অঙ্কে প্রতাপাদিত্যের সনন্দলাভ 
--আগ্রাজীবশই প্রধান উপস্থাঁপ্য বিষয় হওয়া উচিত । কিন্ত নাট্যকার 
কল্যাণীর ব্যাপারে অত্যধিক আগ্রহ দেখাইতে যাইয়া শিল্প-সংযম 
রক্ষা করিতে পারেন নাহ । বিষয়বস্তর পরিবদ্ধনের দিক দিয়! দ্বিতীয় 
অঙ্কটী অসম্পূর্ণ ও অক্ষম । 
তারপর, তৃতীয় অঙ্গের প্রথম দৃষ্তে নাট্যকার যে ঘটনা-সন্লিপাত 
ঘটাইয়াছেন,ভাহা এত অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক যে কিছুতেই সহজ মনে 
গ্রহণ কষা যায় না। নবাব সেরখা কলাবীকে বন্দী করিতে ন! পারিয়া 


৬৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচাব 


আক্রোশে যশোর আক্রমণ করিষাছেন এবং পঞ্চাশ হাঁজাঁব সৈম্ও 
প্রেবণ কবিষাছেন ; এই আক্রমণেব কারণ শঙ্কবেব সাক্ষ্যে জানা 
যাষ--“কল্যাণীকে বন্দিনী করিতে এসেছিল । আপনাব জগ্গে পাবেনি। 
তাই আক্রোশে নবাব যশোব আক্রমণ কবতৈ আসছে ।” কিন্তু আম্বা 
জানি যে, আশ্র। গমনেব পথেই প্রতাপ কল্য!ণীকে উদ্ধাব কবিষাঁছিলেন 
এবং তাহা দীর্ঘকাল পুর্বরবেব কথা! প্দীর্ঘকাল অন্গপশ্থিতিব পব” 
প্রতাপ যশোবে প্রত্যাবর্তন কবিতেই সেব শাব আজ্োশ আক্রমণে 
চেতিষা উঠিষাছে--এইরূপ ঘটনা শ্রতিহাসিক তো নভেই, কল্পনা 
হিসাবেও অসঙ্গত । ঘটনাব সন্নিপাতি তথ! চমক ও কৌন্তহল স্য্িব 
চেষ্টা কবা নিন্দনীষ নছে, কিন্ক যেখানে সন্নিপাত হুর্ল ভিত্তিব 
উপব স্থাপিত হম-_অর্থাৎ সঙ্গতি ও সন্ভাব্য-বোধকে আঘাত কবিষা 
বসে, সেখানে উহ্হাকে নিন্দা ন। করবিষ। উপাঁষ নাভ (দশ্যটীল শেষাংশ 
দৈবী বিভীকাষ বাস্তবিকই বোমাঁঞ্চকব )। 

তৃতীষ অঙ্কে আটটী দৃশ্তেব সমাবেশে বিষধবস্থন বিস্তাব ব্‌! 
বিক।শ যেন ঘটানো হইযাছে তাভা আনো কম অবসবে ঘটানো 
যাইত। কসকটী দৃণ্যব অবাস্তবত1 একটু লক্ষ্য কবিলেই ধবা যাষ। 
পঞ্চম ও অষ্টম দৃশ্যে বস ও ভাব কোনই আঁবেদী ভউযা স্টঠে নাই । 
অষ্টম দৃপ্যে বিজয়! মেবী মুক্তি ধাবণ কবিযা যে অলৌকিক আভা বিকীবণ 
কবিষাছেন তাহ চমক হিসাবে যত মনৌলো।ভাই হউক -ন!টকখানিকে 
অতিপ্রীরতত আবহাওযাব চাপে বেশ লঘ কবিষা ফেলিযাছে । এই 
একটা অক্ষেব মধ্যে লাট্যকাব প্রতাপাদিত্যেব আভ্যদষিক কার্যকলাপ 
অন্তভুক্তি কবিতৈ সচেষ্ট হইযাছেন, কিন্ত তীঁভাব চেষ্টা সন্তোষজনক হয 
নাই। প্রতাপাদিতেব মধ্যান্ম-দীপ্তিব ওজ্জল্য অঙ্কটীতে আশাচবপ 
উদ্ভাসিত হয় নাই। আধযোজনেব আডপ্ধবেব তুলনণয প্রযোজন- 
সাধন খুবই অকিঞ্চৎকব। অঙ্কটী “প্রতিমুখ” সন্ধিব ( পঞ্চ সন্ধি £ মুখ, 


প্রভাপ-আঙদদিত্যের সাধারপ সমালোচনা শপ 


প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি) সীসার মধ্যেই রহিয়া পিয়াছে 3 গর্ভ- 
সন্ধির পরিবদ্ধিততর চূড়ান্ত ভাব-বিকাশ (011509স) ইহাতে পাওয়া 
যায় না। 

চতুর্থ অঙ্ষে মোগলের সহিত প্রথম সংঘর্ষ এবং প্রতাপের রাজ- 
নৈতিক প্রতিষ্ঠার পরম নিদর্শন আজিম খর পরাজয় । “হয় ধ্বংস 
নয় হিন্দুস্থীনপ (হিন্দুমস্থান কথাটী লক্ষণীয় ) এই সবংঙ্কল্ল প্রতাপের 
জীবনের চরম আবেগময় মুহুর্তের প্রকাশ । কিন্ত চাকসিরি' অধিকার 
করিতে প্রতাপ যে কারণে মরিয়৷ হইয়া উসিয়াছিলেন এবং শঙ্কর যে- 
কারণে বশিয়াছিলেন “যেমন করে হোক চাইই চাই”--রডার আত্ম- 
সমর্পণের সঙ্গে সে কারণের শক্তি স্তিমিত হুহয়! গিক্সাছিল; তভীয় অক্ষর 
সপ্তম দৃশ্তে প্রভাপের মধ্যে চাকসিরি' দাবী চাইই-চাই' রুপে দেখা 
দিয়া চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃ্তা আসিয়া তীব্রতা হারাইয়! ফেলিয়াছে । 

চাকপিরি দাবীর তীব্রতা আর ফিরিয়া আসে নাই । প্ঞ্চম- 
অঞ্ষের তৃতীয় দৃশ্যেব শেষের দিকে চাকসিবি অধিকারের প্রয়োজনীয়ত। 
দেখা দিলেও পুর্বেই প্রতাপ অস্তরৈন্যে ছুর্বল ও হতাশ হইয়া 
পড়িয়াছেন, দেখা যায়, প্রতাপ কল্যাণীর কাছে আশীর্বাদ চাহিয়াছেন 
আশীর্বাদ কর মা--আশীর্ববাদ কর, শীঘ্র এ কাজের ধবংস হো”ক 1” 
জামাতার পলায়নে প্রতাপ এতখানি অস্তর্দৈন্তে ভাঙ্িয়া পডিয়।ছেন 
যে তাহার দিব্য দুষ্টিও খুলিয়া গিয়াছে £ তিনি দিব) চক্ষে দেখিয়াছেন, 
_-পনাঙ্গালীর চিরস্তন ছুর্দশ! আবার তাকে শ্রাস করবার জছগ্য ধীরে 
ধীরে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে” ! শুধু এই পর্য্স্ত যাইয়াই তিনি 
ক্ষান্ত হইলেন না, মানসিংহ যশোর আক্রমণ করিয়াছেন শুনিয়া 
--বেশ হায়েছে” বলিয়া আত্বপীড়নের অদ্ভুত আনন্দ প্রকাশ করিলেন । 
দেখা যায়, তীহার মনে যশোরের ধ্বংস চিন্তাও উদিত হইয়াছে 
এবং প্যশোরের অস্তিত্বের কিছুমাত্ও মুল্য নাই,” এমন কি রড? 

ধু 


৬৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন।! ও নাটক বিচাব 


যখন বলিল--”তোমাব বোবানন্দ চাঁকসিবি দিষে শট, আনবে তা 
হাষি কি কবে? প্রতাপ তখন বিষপ্ন হতাশাষ শুধু বলিলেন-_ 
শঙ্কব। শুনলে? _চাকসিবিব জন্ত প্রতাপেব মুখে দীপ্ত দাবী 
আর শোনা যায় নাই। স্ৃতবাঁং বসস্তবাষেব হত্যাব মত দারুণ একটা 
কার্ষেব কাবণ হওযাব শক্তি “চাকসিবি' অনেক আগেই হাবাইষা 
বসিষাছে । তাই বসম্তবাষেব হত্যা ব্যাপাবটী নাটকে কাঁবণহীন 
কার্যেব মত খাপছাডা। অথচ এই বসস্তব/যেব হত্যাই নাটকের 
_-বিশেনতঃ ট্রাজেডি সংঘটনে--সর্বাপেক্ষী বড ঘটনা | ঘটশাটীব 
সদ্ধযবহাব নট্যকাঁব কবিতে পাবেন নাই এবং পাবেশ নাই বলিষাঁই 
পঞ্চম অক্কেব চতুর্থ দ্শ্যে ঘটনাটী সন্নিবেশিত কবিষাছেন। 
এই ঘটনাঁটী নাট্যকাব এত বিলম্বে উপস্থাপিত এব এত আকক্সিক 
তাবে শেষ কবিষাছেন যে নাটকেব বসেব ভাবসাম্য ক্ষ হইযা 
গিষাছে । বসম্তবাষেব হত্যাব পবে প্রতাপ আত্সধিককাবে ও 
অন্কৃতাপে অস্ত্রত্যাগ কবিষাছেন বটে, কিন্ক ঘটনাটা স্দুঃসহু অস্তদ্র্ন্দ্ 
করুণ হইমা উঠি:ত পাবে নাই । প্রণ্তাপেব আকন্মিক “প্রস্থান 
এবং নাটকেন ত্ববিৎ সমাপ্ডতি প্রত।পেব তথা শাটকেব পবিণামাকে 
দ্ন্ব-করুণ কবিষ। তুলিতে পাবে নাই । অমিতব্যখিতাব ফল অক্ষবে 
অক্ষাব ফলিয়াছে--প্রথম পিকে নানাৰপ অবাস্তব ঘটনায় শাটকেব 
গত্তি অতিবিলশ্বিত-__বিডশ্বিত ও বাট; কিন্তু শেষেব দিকে ঘটন' 
উদ্ধশ্বাসে ছুটিযা যেন হুমড়ি খাইষা পঠিযাঁছে। “উদ্দশ্য'-কেন্দ্রিক 
কবিযষা ঘটশা নির্বাচন কবিতঠে না পাঁবাষ, এ্রতিষীপসিক উপাদানের 
মধ্যে ট্র্যাজেডিব বীজ নিহিত সন্দেও নাটকখানি ট্র্যাজেডির 
বা উচ্চাঙ্গ বচনাব গঠন পাবিপাট্য পাষয নাই। নাটকখানিতে 
অবযব-সংস্থানের ক্রটি শোচনীয় | 

তাবপব, চবিত্র-চিনণেব কথা । পরিপাটি অঙ্গ পবিকল্পনা বা 


প্রত।প-আদ্িত্যেব সাধাৰণ সম'লোচন। ৬৭ 


বিগ্ভাস যে শিল্প-প্রতিভাব অভিব্যক্তি সেই প্রতিভারই আব এক 
দিক-_চবিত্র-শ্ছুজনেব ক্ষমতা । প্রথম শ্রেণীব নাটকেব বড বৈশিষ্ট্য ই-_ 
[১5175020772 2110 1110700117901116 10০৮1: 02 011215.066511525 0101? 
( বঃ০০11 ). এই নাটকে নাট্যকার ক্ষীবোদপ্রসাদেব উভষ শক্তিই 
অত্যন্ত ক্ষীণরূপে পাঁওযা ষাষ। চবিত্র" স্যষ্টিব জন্য যে পবিমাণ পর্যবেক্ষণ 
ও অন্তব্বীক্ষণ আবশ্যক নাট্যকাবেব মধ্যে এই ক্ষমতাব মাত্রা খুবই 
কম। কোন পাত্র-পাত্রীই যথার্থ ভাবে “চবিত্র'বান্‌ হইযা উঠিতে 
পাবে নাই। শ্রদ্ধেষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্ুকুমাৰ সেন মহা শষেব 
ভাবায বল। যাঁষ “চবিক্রগুলিতেও পবিণতিব অথব। পুর্ণতাব অভাব 
আছে” (বঃ সাঃ হতিহাস, ২য খণ্ড) । বাস্তবিক নাটকেব প্রধান 
প্রণান ব্যক্তিব কাহাবও চবিত্রই এই অঠিযোগেব বিরুদ্ধে 
আত্মপক্ষ সমর্থন কবিতে পারব না। শাট্যকাব না ধবিতে 
প।বিবাছেন চাবন্রব গতি-প্রকতি না উপলব্ধি কবিষাছেন উহাব 
ভব পবিধি ও গভীবত!। এই কাবণেহ বিক্রমাদিত্যেব মধ্যে 
দন্ব শ্ষ্টি করিতে যাইয়া শাট্যকাব যাহা স্ষ্টি কবিষাছেন 
তাভাকে শিব গডিতে বাদব গডা' ছাডা অব কিছুই খলা 
১৮ল না। দ্বন্দবেব প্রক্তি যথার্থনপে ধবণ। কবিতে না পাবাষ 
চবিত্রটী শোচনীষ তাবে লপ হহযা পডিষ|ছে । সম্ত।নবাৎসল্য 
হ।ত-প্লীত এবং আন্মবক্ষ।ব প্রেবণাব মধ্যে পাবম্পবিক দ্বন্দেব 
হন্দন প্মবকাশ পাকিলেও বপাযষণেব পোঁষে তাহা শিল্প-স্ুষমাষ 
পরিণত ভইত্তে পাবে নাই । এমন কি প্রধান ও কেন্দ্রীয় চবিব্রটাতেও 
_প্রতাপ-মাদিত্যে-দাক্তিত্বেন সুসন্বদ্ধ বিকাশ ঘটিতে পাবে নাই। 
প্রহাপাদিত্যেব মধো যতগুপি ব্যক্তিত্বেক সম্ভাবনা স্বাভাবিক, 
তাহাঁদেক পাবস্পবিক দাবী ও দ্বন্দ চবিব্রটীতে সুসঙ্গত বপ পাষ 
নাই। পিতাব প্রতি-_বিশেষতঃ খুল্ততাত বসস্তব(ষেব প্রতি উক্তি 


৬৬ নাট্য সাহিতোর আলোচনা! ও নাক বিচার 


ও তাঁলব।সা-_-আত্মপ্রতিষার অদম্য কামনা তথ। উচ্চাকাজ্ণা! এবং 
অন্ঠান্ট প্রবৃত্তির পারস্পরিক ক্রিয়৷ প্রতিক্রিয়ায় চরিত্রটা চিত্তাকর্ষক 
হইয়! উঠে নাই (এই কারপেই চরিক্ত্রটা ট্র্যাজেডি-করুপ হইতে 
পারে নাহ )। 

তারপর, রাজ। বপস্তর[য়ের রূপ খুব স্প৪ আকার ধারণ করে 
নাই। প্রতাপের প্রতি অকৃত্রিম ক্গেছের এবং অটল সদাশক়তার 
প্রত্যক্ষ পরিচয় চিত্তাকর্ষক রূপে কোথাও অভিবযক্ত হয় নাই। 
যে তয়রত। ব| সহাম্রভূতি থাকিলে ব্যক্তির হৃদয়াবেগের 
তলদেশ পর্যন্ত ম্বক্ছ হইয়া দেখ! দেয়, নাট্যকারের মধ্যে সেই 
য়য়তার খুবই অভাব। ফলে তাহার স্থষ্ট চরিত্রগুপির দৈহিক 
সন্ত। যতটা আছে, মানসিক সন্ভতা ততটা নাই। তাহার হাতে 
চরিবগুলির মুখ যতই! ফুটিয়াছে, হৃদয় ততট1 খুলে নাই এবং 
এই কারণেই নাটকখানিতে ভ্বদয়াবেগের পরিমাণ (€প,০619:21 
1০৮০ ) অকিঞ্চিৎকর। 

এত ভ্র'টবিচ্যুতি সন্তেও প্রতাপ-আদিত্য নাটকথানি বাঙ্গালীর 
মঞ্চে ও মনে এখনও সাদরে গৃহীত। আজও আমরা প্রতাপ- 
আদিত্যকে একান্ত ভাবে স্মরণ করিতে চাহি--স্ষরণ করিতে চাহি 
বাঙ্গালীর কীন্তি-মহিমাকে তথা নিজেকেই স্বরণ করিতে চাহি। 
আজও হিন্দু মুসলমানের ক্যের কামনা আমাদের প্রিয়তম জাতীয় 
কামন।--অপাম্প্রবায়িক চেতণায় জাতিকে উদ্বন্ধ করার সাধনা আজও 
আমাদের শ্রর়ঃ সাধনা, আজও আমরা প্রতাপাদিত্যের আহ্বান 
শুনিতে চাই--বাংল! মুপ্ুক হিন্দুর ও নয়, মুসলমানের ও নয়-_ 
বাঙ্গালীর । নাটকখানির শৈল্পিক মুল্য ও মহিমা যত কমই 
থাকুক, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নাটকখানিতে যে 
ঘটন। ও ভাবন। সপ্গিবেশিত হইয়াছে, তাহার নিজস্ব আকর্ষণ কম 


গ্রতাপ-আদিত্যের সাধারণ পমালোচনা ৬৯ 


নহে) নাটকখানি ঘর্পণের মত বাঙ্গালীর শক্তি ও হুর্বলতা 
প্রতিফলিত করিয়! দেখাইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীধুক্ত মন্ধ মোহন 
বঙ্গ মহাশর ভূমিকায় এ সম্বন্ধে যাহা বলিরাছেন তাহা স্মরণ করা 
যাইতে পারে € অক্ষরে অক্ষরে মতের মিল ন| থাকিলেও ), 
“প্রতাপ-আবিত্য নাউকখানি এক হিসাবে আমাদের জাতীয় 
জীবনের ইতিহাপ। বাঙ্গালীর শক্তি জগতে হুর্পভ, আবার 
বাঙ্গালীর দৌর্বল/ও চির প্রপিদ্ধ, বাঙ্গালী না পারে এমন কার্যই 
নাই, অথচ বাঙ্গালী প্রবন্তত কোনও মহাঁকার্যেরই শেষ রক্ষা] 
হয় না, কোথা হইতে চরিব্রগত দুর্বলতা ফুটিয়া উঠিয়া সমস্তই 
পণ্ড করেয়া দেয়। *** *:** বাঙ্গালী-জীবনের এই হর্ষবিষাদ ভর! 
ইতিহাস, এই আলো।-ছায়ার অদ্ভুত সংমি শ্রণ, প্রতাপ-আদিত্যে 
অতি সুন্দর রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে কি 
করিতে পারে, আবার কি দোষে তাহার বহুকাঁলের চেষ্টার 
ফল বার্থ হইয়। যায় তাহ! নাট্যকার যথাসম্তব চক্ষে আঙ্গুল 
দিয়া দেখাইয়। দিয়ছেন 1” 

উপসংহারে বল। চলে- নাটকথানি গঠন-পারিপাট্যে, চরিত্র- 
চিব্রণে, শিলপ-সৌন্দধ্যে আকর্ষণীয় হইয়া না উঠিলেও তাব-মহিমার 
ধরশ্বর্য নাটকখানির কম নহে। অধিকন্তু ইহার “বিষয়-বস্তর” 
নিজস্ব এমন একটী আকর্ষণ আছে যাহা বাঙালীর চিত্তে অদ্ভুত 
উদ্দীপন শ্যষ্টি করিয়া থাকে । বিষক্ব-বস্তর নিজস্ব মহিমা, কৌতুহল 
জনক ঘটনা-বিস্তাস এবং বহুকাম্য ভাব-বৈভব-_-এই তিনটী বিষয়ের 
সমাবেশে নাটকখানির সামগ্রিক আবেদন এবং এই আবেদনের 
মাত্রা সাধারণ চিততকে সহজেই আকর্ষণ করিতে পারে । 


আলমগীর নাটকের এঁতিহানিক উপাদান 


নিমের আলোচনা শ্রদ্ধেয ঈতিহাসিক আীঘুক্ত যদ্ুনীথ 
সরকার মহাশয়ের 771509150৫6 £১877620, 
৮০] ][], অবলম্বনে লিখিত। 


যশোবস্ত পিংহেব মৃত্যুব পবেই ( ৯৬৭৮ খ্রীঃ, ২৮শৈ নবেশ্ব 
১০ই পৌষ, ১৭9 সংনত) উবণ্জীব ১৬৭৯ খ্রীঃ ফ্রেব্রুযাবী মাসে 
মাডোষাব অধিকাৰ কবিবাব উত্দ্দপ্যে আজমীবণ পৌছিলেন এবং 
থ!ন-ই-জ।(মান এবং তাতিন বেগকে যাধগ্রুক সসৈন্ঠে প্রেবণ 
করিলেন । এই মম লাহেোল হইতে সংবাদ আাসিল__যাশোবস্ত 
সিংহেব ছুইটী পুন-সস্তাঁন জন্ম লাভ কবিষাঁছে ; কিন্তু গবংজীবেব 
শীতিব কোনও পবিবর্তন হইল ন।-মাডোয।7ব মোগল আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হঈল । 

তখন, মাডোধাবেব বাঁঠোব বীবগণ যাশাবস্ত সিংছেব পুত্র অভিত 
সিংহেব দাবী উপস্থাপিত কবিত্ে দিল্লী গমন কবিলেশ কিন 
তাহাঁতেও কোনও ফল হইল না। গুঁবংজীব মাডোযাবব তাপিকাশ 
ইহঞজজপিং৬কে দান কবিলেন (২৬াশে মে, ৯৬৭৯ )। লাঁঠোব খীবগণ 
হতমান ও প্রতাখ্য।ত হইলেন বটে, কিস্কু মনেব তেজ একটুও 
হাঁবাইলেশ না; দুগাদাসেব নেতৃত্বে তীহাক মোগল সৈনম্তেব অগণ্য 
সংখ্যাব দু ব্য ০্দ কবিধ| দিল্লী ভইতে অজিত সিংকে 
ছিনাইয। লহ্যাঁ আসিলেন। এই সংবাদ মাডোযাবে পৌছিতেই 
বঠোব নীবগণ কঠোব আক্রমণে মোগলদিগকে বিতাডিত কবিতে 
আন্ত কবিলেন। মোগল-প্রতিনিধি পিনদাব খান নাগেোবে 


আলমগীব নাটকেব এ্রতিহ1সিক উপাদ।ন ৭৯ 


পলাইয় গেলেন-ৈর্ভী” ও শশিওনা, মোগলের গ্রাস হহতে 
মুক্ত হইল । 

এইভাবে মুখেব শিকাব ছুটিষা যাঁওযাঁষ গুবংজীব যত স্তম্ভিত, 
'তন্ত ক্ষিপ্ত হইযা পণ্ডিলেন। সববুলন্দ খানেব অধীনে বিবাট 
বাহিলী প্রেবণ কবিলেন এবং এক পক্ষ পরেই নিজেই তিনি 
আজমীবে যাঁইষ| শিবিব স্থাপন কবিলেন। অগ্ঠান্ত প্রদেশ হইতে 
সৈন্গ আনিষা বলপুদ্ধি কবিতৈ এবং মোহম্মদ আকববেব নেতৃত্বে 
এবং তধব্বন খানের নাষকত্বে অভিযান চাঁলাইতে লাগিলেন । একটা 
থ যুদ্ধব পরেই বাঠোবগণ গেবিলা-যুদ্ধ আবস্ত কপিল । 

উবংজীব মানডাযাবে অত্াঁচাব ও পীডণণব ত'গুব তুলিলেন। 
উদযপুনবব মভখবাণ| কোন মত্তেই উদাসীন থাবিনত্ত পাধিলেন 
ন[। অজিভ সিংভব মাতা একে মেবাবী কন্যা, তাবপব আশ্রয- 
প্রাথিলী ₹ মহাবাণ। অজিতকে আশষ দিলেন এবং অবশ্যন্তাবী মোগল 
'নাক্রমণেব বিকনদ্ধ দীাইবান জন্য শক্তি সংহত করিলেন । ১৬৭৯ 
খীঃ উদ্যপুনক্ব সহিন্ত উবংভীল্বব প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ব।দিষ| গেল । 

১৬৭৯ শ্বীঃ ওউলংজীব উদষপুব অভিমুখে যাঁনা করিলেন । হাসান 
আলি শান সাত ভ।জাব অশ্রাগ!মী ৫সম্গসহ প্রপান সশীবাভিনীব 
ক্গ্য পগ প্রস্ততি কলিতে বাণাব বাজো প্রবেশ এবং আচুবঙ্গিক 
লুটপাট কবি75ও লাঙগ্িলন 1 লা! পেখিলেশ, সমল ক্ষেত্রে 
যোণল বাভিনীব সন্ব্ীন ভওযা আব আত্মক্ষষ কবা একই কথা । 
এ কাবাণ ভিশি স্মনভল ্ষত্র হইতে গ্রজাদেব সবইযা 
পার্বতা ছুগেপ মধ্যে লঙষ। গেচেন। দোবাবী গিবিপথ হহতে 
উপ্মপুব পর্যন্ত পবিতাক্ত প্রদেশ বাঁদশাছেব হস্তগত হুইল--এক 
বকম বিনা ঘু্ধিই পবিণতাক্ত উদষপুব নগবী মোগলগণ অধিকাঁব 
কবিল (৪ঠ1 জান্ুযাঁনী, ১৬৮০) এবং বহু মন্দিব ধ্বংস কবিষা কেলিল । 


ণং নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচা 


হাসান আলি খান বাণার অন্থসন্কানে পার্বত্য প্রদেশের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করির়। নিখোজ হইয়া গেলেন । মোগল-শিবিরে 
দারুণ উৎকণ্ঠা দেখা দিল। কেহই সাহস করিয়া ভিতরে যাই 
চাছে নাঁ-এমন অবস্থা । জনৈক তুরানী সহ দনাপতি মীর 
পিহাবুর্দিন অতি সাহসে ও কৌশলে হাসান আলি খানের সন্ধান 
উদ্ধার করিলেন। হাসান আলির সৈম্ভতবল আরও বাড়াইয়া দেওয়া 
হইলে তিনি মহারাণার শিবির আক্রমণ করিলেন এবং উদয়পুরের 
১৭5টা মন্দির ধ্বংস করিলেন । অন্তদিকে “চিতোর”ও মোগল- 
অধিকৃত এবং তথাকার ৬৩ুটা মন্দির ধূলিসাৎ হুইল । নেবারের শক্তি 
পর্যযদত্ত হইয়াছে মণে করিয়। ওরংজীব (২২শে মান্চ) আজমীরে 
প্রত্যাবন্তন করিলেন । 

এই মনে করাই গুরংজীবের হিসাবের বড় ভঁল। মেবার ও 
মাড়োয়ারের মধ্যে ঘে আবাবল্পী পর্বতশ্রেণী তাহাই ছিল 
মহারাণার প্রধান খাটি । মহারাজের বড় সুবিধা ছিল এই যে 
তিনি ইচ্ছামত পুর্বে বা পশ্চিমে যে-কোন দিকে আক্রমণ করিতে 
পারিতেন। কিন্ধ মোগল পক্ষে উদয়পুর, রাজসমুদ্ধ ও দেওনম্রি 
এই তিনটা প্রবেশপথ অধিকার না কর। পধ্যস্ত মাড়োয়াব এবং 
মেবারের সহিত সংযোগ রক্ষা! কর! অসম্ভব ছিল । 

মোগলগণের সম্মথে সংযোগ রক্ষার সমস্যা বড সমস্যা । ওবরংজাব 
আজমীরে ফিবিয়া যাইতেই রাজপুতগণ মাথা তুলিয়া দ্ীড়াইলেন 
এবং চারিদিক দিয়া আক্রষণ আর্ত করিলেন । আকবরের শিবির 
একদিন হঠাৎ আক্রাস্ত হইল, মকাণরাপা পার্বত্য শিবির হইতে 
অবতরণ করিয়া “বেদনোর্” জিলায় অধিকার বিস্তার করিতে 
লাগিলেন; এমন কি, আজমীরের সহিত আকববের সংষোগ- 
পথ বন্ধ হয় হয় এমন অবস্থ। স্থষ্টি করিয়। তুলিলেন। মোগল 


আলমগীর নাটকের এতিহাসিক উপাদান শ৩ 


শিবিরে মহাতঙ্ক দেখা দিল। আকবর মহ্থারাণার আক্রমণে ব্যতি- 
ব্যস্ত হুইয়৷ উঠিলেন। ভীমসিংহ ঝড়ের মত এক এক স্থানে 
আক্রমণ করিয়া মোগল সৈচ্ভ নষ্ট এবং শিবির বিশ্বঙ্খল করিতে 
লাগিলেন এবং মোগল-সেনাপতিরা ভয়ে অসাড় হইয়া দিন 
কাটাইতে লাগিলেন (01 ৪00৮ 15 100010121555 0119051 
£6৪1--750 ৯081 00101015105 ) 1 ক্রোধে ও ক্ষোভে গুরংজীব 
অস্থির হুইয়া আকবরকে মাড়োক়ারে সরাইয়া দিলেন এবং কুমার 
আজমকে চিতোরে অধিনায়ক করিয়া পাঠাইলেন। তাহার 
পরিকল্পনা ছিল- পূর্ব হইতে আজম দোবারি গিরিপথে, উত্তর 
হইতে মোয়াজ্জম সমুদ্রপথে এবং পশ্চিম হইতে আকবর 
দেওসরি গিবিপথে আক্রমণ চালাইবেন। কিন্তু অজমের ও 
€মায়াজ্জমের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং আকবর কিছু কাল 
যাইতে না খাইতেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিলেন | 

মাডোয়ারে যাইয়া আকবর 'সোজাত”-এ খাটি কবিলেন এবং 
নাদোল' (গঙ্গোয়ার জিলার প্রধান সহর) অধিকার করিয়' 
সেখান হইতে সৈম্তাধ্যক্ষ তয়ব্বর খাকে দিষা 'দেওসুরি' পথে 
কমলমীব প্রদেশ অধিকাৰ করিবার পবিকল্পনা কবিলেন। কিন্ছ 
ব।জপুতগণ মোগলদের প্রাণে এমন আতঙ্ক সঞ্চারিত করিয়াছিলেন 
যে তয়ব্বব খা “নাদেোল” যাইবার পথে “খারোক়া”তে ষাহয়া 
চুপ করিয় বসিষা থাকিলেন। বার বার তাগিদের পর তয়ব্বর 
'নাদ্দোল” পর্যস্ত পৌছিলেন বটে, কিন্তু গিরিপথে প্রবেশ করিতে 
অস্বীকার কবিলেন। আকবর গিব্রিপথে প্রবেশ করিতে কঠোর 
আদেশ দিলেন । অগত্যা তয়ব্বর খা অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ভীমসিংহের 
সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ হইল (ঈশ্বর দাসের ইতিহাস দ্রষ্টব্য )। 
ইহার পরেই আকবরের এবং তয়ব্বর খার মধ্যে তাঁবাস্তত্র উপ- 
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স্থিত হইল--তযব্বব থার মাধ্যমে বাজপিংহেব সহিত আকববেব 
কটনৈন্তিক সংযোগ স্থাপিত হুইল । ১৬৮০ খ্রীঃ সেন্টেম্বব মাসে 
'তযব্বব খ! বেশ টিল দিলেন, তাহাব নাছিল কোন উৎসাহ, না ছিল 
কোন এঁকাস্তিকতা । ইতিমধ্যে মহাবাণ! বাজসিংহ (১৬৮০, ২২শে 
'অক্টবব ) দেহত্যাগ কবিলেন, কিন্তু কোন পক্ষই অস্ত্র ত্যাগ 
কবিল ন'। ওবংজীবেব কডা তাগিদে আকবব ও তমব্বব খ| গিবি- 
পথে প্রবেশ কবিতৈ বাধ্য হইলেন, বুদ্ধও কবিলেন এবং ঝিলওষাঁবা 
পর্য্যন্ত অধিকার কবিষাও লহইলেন €(২২শে নভেম্বব ), কিজ্ঞ ১৬৮১ 
ঘ্বীঃ ১লা জাচছুষাবী আকবব বাজপুভগণেব সহিত্ত মিলিত ভইয। 
পিতাব বিরুদ্ধে কফিবিষা দ।ডাইলেন, হিন্িকে সম্রাট বলিষ। খোষণা। 
কবিলেন এবং বাজমুকুট ছিনাহখা লহতে আজমীব অভিমুখে 
যানা কবিলেন। ভাব যাত্াব খল শাল হহল শাঃ আ!কব্ব 
ন! ছিলেন কৌশলী ন। ছিলেন একাগ্রা উদ্ভমী, ফলে নিম্মল চেষ্টা 
কবিষা দক্ষিণ7তা পলাষধন করিত বাধ্য হইলেন, আব বিজোভী 
ও বিব্বানস্ত "ষব্ব খী। মোগলপক্ষে যোগ ছিতিে খাঁইষা শিহন্ভ 
হহন্লন | 

এই সমাঘ উভষ পক্ষ সন্ধিব জন্য উদগ্রীব তহযা উচ্চিমাছিপ । 
বিকালীবের শ্যামসিংহ মদাস্থ ভইযা (১৪ভ ভুন, ১৬৮১) কুমাতি 
আজমব সহিত দেখা কবিলন এবং উত৩ষপাক্ষব মণল সন্থি-সতু 
স্থাপন করিলেন । বাদশাহ ওুবন্জীব নতুন মভাবাণা। জখনিণভল 
নিকট “শাক পলিচ্ছদ? পাঠাহয। মভাঁবণা বাজকি* ভব ১তুযুতত 
সমবেদশ। জ্ঞাপন করবিটিলন এবং সন্ধিব ছুইম[স পাব বীব ভীম- 
সিংহ সমাট ওবধংজীবকে সন্মান প্রদশন করিতে গেলেশ ও মোগ- 
লেব অধীনে কার্য্যও গ্রহণ কবিলেন । গুবংজীব শীমসিংহাকে বাঁজ। 
উপাধি দিযা আজমীবে স্থাপিত কবিলেন। 
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নিষ্মে লিপিবদ্ধ ইতিহাস টড সাহেবের রাজস্থান হইতে গৃহীত, কিন্ত 
ইহা রাজস্থানের আক্ষবিক অন্বাদ নহে। 


যখন বাজহিংহ ১৬৫৪ খ্রীঃ সিংহাসনে অধিবোহণ কবেন, তখন 
সমাট সাজাহান দিল্লীব সিংহাসনে সমাসীন এবং তাহাব পুত্রগণ সেই 
সিংহাসন লাভেব উদ্দেশ্যে শক্তি-সংগ্রহে ও ষডষন্দে ব্যস্ত। দাবা, 
সজা, উবংজীব ও মোবাদ প্রত্যেকেই বাণা বাজসিংহকে পক্ষে 
টানাটানিব জন্য গোপনে “চষ্টা কবিতেছিলেন, কাবণ প্রত্যেকেই 
জানিতেন বাজপুতশক্তি যাহার পক্ষে যোগ দিবে, তাহাবই ভাগ্য 
স্রপ্রসন্ন । শেষ পর্যন্ত লাণ। দাবার পক্ষে যোগ দিলিন, কিন্ত 
পাবা ৬।গ্যকে প্রসঙ্গ কবিতেত পাবিনলন না। গুঁবংজীবেব ভাগ্যের 
জে'ব এশ বেশী ছিল যে, সমস্ত সংহত শক্তি বাব বাব পবাজিত 
হইল এব” শেষ পর্যন্ত উবংজীবহ সিংহাসন অধিকার করিলেন 
(১৯৬৫৯)। 

এই ঘটনার প্রা বিশ নব পরবে, গবংজীবেব ছুনীতিব ফলে 
লজসিংহকক সিংভমুক্তি পাণণ কবিতে হইল । কয়েকটা ঘটনা এমন 
এ 7ব সন্পিপাতিত হইল যে মোগলশভ্তিব বিবদ্ধে অসি হিক্ষোবিত 
কব] ভাড আব কেন গভ।স্তব পাকিল না। ঘটনাগুলি এই- 

লাবুলব অস্তগত ভামকাদ যশাবস্ত সিংহ এবং দাক্ষিণাত্যে 
ভ্যণ১০৬ প্র/ণতা।গ কবিত৩ বাধা হলে গুবংজীব বাজপুত দমনের 
শোপন উচ্ছ'কে ক ল্য পর্বিণত কবিতে অশ্রসব হইলেন ।  ১৬৭ন, 
২প এশ্রিল ঠিশি সশস্ত হিন্দুব উপবণে জিজিযা কব” ধার্ধ্য 
কবিলন এবং ৫ই জুলাই যশোবস্তেব শিশুপুত্র অজিত সিংহকে 
পল্লাতে বন্দী কবিষ। বাখিবাব আদেশ দিলন। আবে। একটা 
খটটন। এউ সমযষে ঘটিষাছিল। মোগল বাদশাহ কপ্নগবেব বাজ- 
কুমাবীৰ পাণিপীডন (প্রাণপীডন ছাডা কি) কবিবাব আ গ্রঙ্তে 
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কন্তা্টীকে আনিবার জন্ত ছুই হাজার অশ্বারোহীর এক বাহিনী 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । রাজকুষারী খ্বণাবশেই অথবা রাজসিংহের 
প্রতি অন্গরাগবশেই করুন, বাদশাহের প্রস্তাব রাজপুতানীর তগ্ত 
তেজস্থিষ্তা লইয়াই প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং রাণা রাজসিংহছের 
আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া "পুরোহিতের হস্তে পত্র প্রেরণ করিলেন। 
রাণ! অগত্যা শরণাথিনীর প্রার্থনা পুর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন 
এবং মোগল পসৈন্তের বিরাট আয়োজন নিষ্ষল করিয়া! বাজকুমারীর 
প্রাণ ও মান উভয়ই রক্ষা করিলেন । শিকারহারা গুঁরংজীবের মনে 
ক্রোধের ও প্রতিহিংসার আগুণ দাউ দাউ করিয়! জলিয়া উঠিল । 

এই শোঁচনীয় পরাজয়--জিজিয়ার বিরুদ্ধে রাজসিংহের বিনয়- 
মিশ্র তীত্র প্রতিবাদ-পনর্র এবং অজিতসিংহকে আশয়দান-_এহ 
তিনটা ব্যাপার একযোগে ওরংজীবকে ক্ষিপ্ত করিষা তুলিল-- 
শুরংজীব মেবার আক্রমণে উদ্ভোগী হইলেন। পুতব্রাদের এবং প্রধান 
প্রধান সেনাপতিদের ভাকিয়। পাঠাইলেন । আকবর আসিলেন বাজালা 
হইতে, আজিম কাবুল হইতে এবং মোয়াজ্জম আসিলেন দাক্ষিণাত্য 
হইতে । এই বিরাট সৈম্ভবল লইয়া গুঁরংজীব মেবার অধিকার 
করিতে অগ্রসর হইলেন । 

ওদিকে রাণা রাজসিংহ আবাবঙ্গীব শিখব-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ 
ও শিবির সন্নিবেশ করিলেন । মোগলগণ সমতল প্রঙ্গেশ অধিকার 
করিয়া লইলেন-__-চিতোর, মণ্ডলগড়ঃ মন্দাসর, জিরণ, এবং অন্ঠান্ত 
খাটিও দখল করিলেন। ওরংজীব দোবারি গিরিপথের সম্মুখে 
শিখির সংস্থাপিত করিয়া পঞ্চাশ হাজার সৈম্তসহ আকবরকে 
উদয়পুর অধিকার করিতে পাঠাইলেন। আকবর প্রথমে বিন! বাধায় 
অগ্রসর হইলেন এবং জনশূন্য রাজধানীতে শিবির স্থাপন করিলেন । 
ভারপর গোগুগার অভিমুখে অভিযান করিতে যাইয়া আকবর 
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গিরিপথের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। আত্মসমর্পণ কর! ছাড় 
তাহার আর কোন উপায়ই ছিল না। এমন সময় অয়সিংহের 
“অতি-নিব্বিচর উদ্দারতা।' (111-15185ণ 1000920165% ) আকবরকে শুধু 
অনশনের এবং আল্মপমর্পণের হাত হইতেই বাচাইল ন1, ঝিলোয়ারার 
পথে চিতোর পর্ধযস্ত পৌছাইয়া ছিল ।* 

ওদিকে দিলীর খা মাড়োয়ার হইতে দেউসরি গিরিপথ দিয়া 
অবাধে অগ্রসর হইতে হহতে বিক্রম সোল'ঞ্কি ও গোপীনাথ 
রঠোরের কঠোর আক্রমণের সম্ম্বীন হইলেন, ( “অসম্ভব”-__ 
য্ছনাথ সরকার বলেন )। ফান্তন মাসে (১৬৮০, ফেব্রুয়ারী ) 
রাঠোরদিগের সাহায্যে বাণ! দোৌবারি গিরিপথে গুরংজীবকে পবাজিত 
করিয়া চিতোরে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। শ্ামল দাস 
চিতভোর এবং আাঞজমীরের মধ্যবর্তী সংযোগ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন । 
ওরংজীব ক্ষুব্ধ চিত্তে আজমীর ফিরিয়া গেলেন । সেখান হইতে 
তিনি রোহিল্ল। খানের অধীনে পুজদের জন্য বসদ ও সৈশম্ঠ পাগাইবার 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু খান সাহেবও 'পুর-মগ্ডলে' পরাজিত হহয়! 
ম'জমীরে ফিরিয়া গেলেন (সরকার একথাও বিশ্বাস করেন নাঃ 

«* শ্রান্ধিয যদুনাথ সরকার মহাশন্ন এই কাহিনী বিশ্বাস করেন না। আর 
"মন্ততচি” এ সম্বন্ধে মে কাহিনী বনিা। করিয়াছেন তাহাও বিশ্বাস করেন না। 
মান্ধচি তদীয় “ষ্টোর্িও-ডেমোগর” নামক গ্রস্থে এই ঘটনাটীর অগ্ঠরূপ 
বিবরণ দিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন যে রাণ। স্বয়ং ওরংজীবকেই আবদ্ধ করিয়। 
ফেলিয়াছিলেন-__-এশন কি উদীপুরী বেগমও রাণার হস্তে বল্দিলী হুইয়াছিলেন। 
রাশ ওরংজীবকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং উদ্দীপুরীকে সসল্মানে 
বাদশাহের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিশেষ জক্ষণীয়-_ওমি ( 02৮6), 
ভাহ্ার ফ্রাগমেউস্‌ নাষক গ্রন্থে উুরংআীবকেই অবরুদ্ধ ব্যক্তি বল্লিয়া মন্তব্য 
করিয়াছেন । 


শ৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


তাহার মতৈ ওবংজীবেব বা আকববেব এ ধবণেব পবাঁজষ অসম্ভব )। 

বাণাব পুত্র ভীমসিংহও নিক্ষিষ ছিলেন না। তিনি গুজরাট 
আক্রমণ কবিলেন, ইদব অধিকাৰ কবিলেন এবং বনু নগব লুগন 
কবিলেন। বাণাব দেওয়ান দয়াল সাহ মালব লুগন কবিলেন এবং 
জযসিংহেব সহিত যোগ দিষা কুমাৰ আজমকে আক্রমণ ককিলেন 
ও পলায়নে বাধ্য করিলেন। এইবপে মেবাব মোঁগল-মুক্ত হইল । 
ওদিকে ভীমপিংহ, নৈশ আক্রমণে মোগল-শিবিব হইতে ৫০০ 
গবাদিপশ্ত কাডিষা লইলেন এবং গণোবাতে আকববকে ও তযব্বব 
খাকে পবাজি্ত কবিলেন । 

জয়েব পবে জযলাঁভ কবাষ বাঁণ। উল্লসিত হইলেন এব, 
আকববকে দিল্লীর সিংহাসনে খসাইবাব উদ্দেশ্যে চক্রাস্তেব টোপ 
ফেলিতে লাগিলেন । আকবব টোপ গিলিন্ত ইতস্তভঃ করিলেন না-- 
পিত!ব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কবিলেন। আজমীবে ওবংজীব 
তখন প্র।য নিঃসঙ্গ । মোষাজ্জম ও আজিম দূবেব পথে মথচ আকবক 
ছিলেন কেবলমান একদিনের দূবে। ওুঁনংজীব অগত্যা ছলেব 
আশ্রষ লইলেন-_আকবাবব নামে পল লিখিষ! ছুর্গাদাসের শিবিল 
পোৌছাইযা দেওয়ার ব্যবস্থা কবিলেন। কৌশল ফলিষা গেল | বাজপুতক 
আকববকে পবিত্যাগ কবিকুলন, নতযব্বব খা! ওবণ্জীবাক হন্য 
কবিতে যাইযা নিজেই নিহত হইলেন। উতিমধো মীজাম ও 
আজিম সসৈম্তে উপস্থিত হইতেই ওবংজীব নিশ্চিম্ত ও শিবাপদ 
হইলেন। আকবব হুর্পাদাসেব সাহায্যে কোন বকমে পলাইষ' 
মান্মাঠাবীব সম্ভাজিব কাঁছে গেলেন এবং সে স্কান হইতে ইংবেজ 
জাহাজে চডিযা পাঁবস্যে পাড়ি দিলেন । 

এই সমধে বিকানীববাজ শ্ভামসিংহ মধ্যস্থ হইয। মেবাবেব স্ভিত 
মোগলেব সন্ধি সংস্থাপন কবিতে চেষ্টা কবিলেন। 


আলমগীব নাটকেব এ্রতিহাসিক উপাদান ৭৯ 
নাটকে গৃহীত উপাদানের এঁতিহাসিকত। 


এ কথা অনাষাঁসেই বলা যাইতে পাবে যে চাবিটা বিচ্ছিন্ন 
কাহিনীব সমবাষে আলমগীব নাটকথানি রচিত হ্হয়াছে-_- 
আলমপীীবেব পারিবারিক ও বাজনৈতিক পবাজষেব €( এবং পরাজয 
সতেও অপবাজেযত্বের ) রূপ উপস্থাপিত হইযাছে। এই চাঁবিটা 
কাহিনী__-€১) ব্ূপকুমীবী কাহিনী, (২) গুঁবংজীব-উদিপুবী কাহিনী, 
(৩) ভীমপসিংহ-জযসিংহ কাহিনী, (৪) মাড়োযাব ও মেবাবের বিরুদ্ধে 
ওঁবংজীবের অভিযান কাহিনী । ইহ!দেব মধ্যে উদ্দিপুবী কাহিশী 
যেমন বাদশাভ ওরংজীবেব পাবিবাবিক গণ্ডভীব ব্যাপাব, তেমন ভীম 
সিংহ-জয়পিংহ ক।হিনীটীও বাঁণা বাজসিংহেব পাবিবাবিক পবিধিব 
ঘটন|; আব বপকুমাবী কাহিনী বাজনৈতিক সংঘর্ষ কাহিনীবই একটা 
উপধাঁব|-_মুখ্য বাজনৈতিক ব্যাপাবেব সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না 
থাকিলেও ইহ! বাজনৈতিক গণ্তভীব মধ্যেই চলিষা গিযাচে। এই 
কহিনীব একটী বিশেষ অর্থাৎ দ্বৈত মধ্যাদা আছে। একছিকে 
বজকুমাবী উবংজ্াবেব পাবিবাবিক প্বাজধেব শিশিত্ত কাবণ আবাব 
অন্তদিকে মেবাব আক্রমণেব অগ্ঠতম ক।বণও । যাহা হউক উল্লিখিত 
চ।বিটা প্রধান ক।ছিশীব সমবাঁষে নাটকখা নিব কাহিশা গঠিত । 

এখন, এই কাহিনাগুলি উতিহীসিক কি না এই প্রশ্সেব ডক্তবেব 
উপবেই হযে নাটকথানিণ শ্রতিহীসিকতাব সাধাবণ রূপ নির্ভব 
কবিতিছে_এ কথা বলাই বাহুল্য। আমবা দেখি-এই চাবিটা 
কাহিনীই এক হিসাবে প্রতিহাসিক। আণুবীক্ষণিক গবেষণার 
আলোক কাহিনীগুলিব ছুই একটা ভিত্তিহীন বলিয়া ধবা না পভিতে 
পাবে এমন নহে, কিন্ বর্তমান ইতিহাসে স্থান দেওযা হয লা বা 
চলে না বলিধাই কোন ঘটন| অনৈতিহাসিক হইযা যাঁষ না-যদি 


৮০ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচাক 


মধ্যাদাশালী কোন বিবরণে উহার উল্লেখ থাকিয়! থাকে তাহ! হইলে 
উহাকে এঁতিহাসিক বলিতে শ্ঠায়ত আমরা বাধ্য । এই হিসাবে 
নাটকথানির মূল কাহিনীগুলি এ্রতিহাসিকই বটে । ব্দপকুমারী সম্বন্ধে, 
ব! ভীমসিংহের জন্মরহন্ত বিষয়ে টড সাহেবের রাজস্থানে স্পই বিবরণ 
পাওয়া যায়, তারপর গুরংজীবের উদ্দিপুরী সম্পর্কে যে দুর্বলতা ছিল 
তাহাও ইতিহাস-কখিত-_শার মাড়োয়ার ও মেবারের বিরুদ্ধে 
গুরংজীবের অভিযান তে! আলমগীরের জীবনের অগ্চতম প্রধান 
ঘটনা । 

কিন্ত নাট্যকার কাহিনীগুলি যথাযথরূপে প্রয়োগ করেন নাই। 
কোন কোন কাহিনীকে এত কল্পনা-মাংসল করিয়াছেন যে অনেক 
পরিমাণে উহ! বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। কান্টীর পরিণতি নিজের 
খেয়ালেই অনৈতিহাসিক করিয়া ফেলিয়াছেন। দৃষ্টাস্তত্বরূপ বলা যাইতে 
পারে যে রূপকুমারী বৃত্তাস্তকে নাট্যকর নাটকে যে ন্ধপ দিয়াছেন 
তাহাতে অনৈতিহাসিকতার মাব্রা অনেক পরিমাণে প্রকট হইয়া 
পড়িয়াছে । কামবকৃসের রূপনগরের রাজকুমারীর রূপ পরথ করিতে 
যাঁওষা এবং উদ্দিপুবীর শিবিরে রূপকুমারীব “সমাজ্জী মা'কে দেখিতে 
যাওয়া শুধু কল্পনাই নহে, খাটি উতৎ্কল্পনা। বূপকুমারী-কাহিনীকে 
বস্তার করিবার অধিকার নাট্যকারের অবশ্তই আছে, কিষ্ব আছে 
বলিষাই তিনি সম্ভাব্যের গণ্ডী খুছিয়া ফেলিতে পাবেন না । 

দ্বিতীয়ত ভীমসিংহ-জয়সিংহ কাহিনীর কথা ধবা যাক। টড 
সাহেব “বুনেরা*ব রাজার মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন-_- 
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48621502705 মামক হ্রাতন্থু পাওয়া যাম- ০ 20709136175 2£652 
[175 615৮ 1106 1)6191৩ 131111)]) 101110112 10210 1315 15510905 
€0 11125 21111921091 2100 ৮৮25 12161711010 1৮1201 :5915105 
৮৮10, 1218 5০02, আদ্ধয সবকাঁব মহাশয় এই সম্বন্ধষেই পাঁদটীকাষ 
লিখিযাছেন-131217 31170102525 075256590 £ 7২912 210 
[১০০5৫ 26 4৯111651007 0105 21 ভ1010 015 ২961)015. স্কতবাং 
এ সিদ্ধীস্ত অনিবার্য যে নাট্যকীব ভীমসিংহের যেরূপ পধিণাম 
ঘট[ইযাঁছেন তাঁভা বাজন্তকান-সমর্থধিত এবং ইতিহাস-কথিতও নহে । 

৬ 


৮২ নাট্য সাহিতেঃর আলোচনা ও নাটক খিচার 


সৃতীয়তঃ বীরাবাঈএর ভীমপিংহের প্রতি প্েহ-আসক্তি নির্দোষ 
কল্পনা বটে, কিন্তু “দোঁবারী-ঘাটে” (২য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) বীরাবাঈ যে 
দৃশ্য দেখ।ইয়াছেন,-মাতৃত্বের নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি হিসাবে তাহা 
খুবই চিন্তাকর্ধক হইলেও ঘটনাীর কোন প্রতিহাসিক বা কিংবদন্তী 
মূলক ভিত্তি নাই। ঘটনাটী চমতকার কিন্ত রোমাঞ্চকর । চতুর্থতঃ 
কাষবকসকে পৌছ।ইয়! দিতে জয়সিংহের সঙ্গে যাওয়া এবং কিছুক্ষণ 
পরেই অনিনাটকীয়ভাবে ভীমসিংহের গুরংজীবের সন্ধৃখে,-বিশেষতঃ 
দিলী-প্র।পাদ-রংমহলএ উপস্থিতি অসম্ভব অতিকল্পনা। নাট্যকাখের 
এই করনার মূলহ্ত্ন খুব সম্ভব টড্ের রাজস্থান হইতে গৃহীত-_ 
'বগ্য উনোর পিশ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয় । রাজস্থানে পাওয়া যায় যে 
আকবর যখন গিরিপথে আবদ্ধ হইয়! পড়িয়াছিলেন তখন জয়সিংহ 
আকবরকে উদ্দারতাবশে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং চিতোর পধ্যস্ত 
পৌছাইয়াও দিয়াছিলেন। রাজস্থানের এই কাহিনীটুকু কামবকৃসের 
সহিত জয়সিংহের সঙ্গী হিসাবে যাওয়ার পরিকল্পনায় পর্যবসিত হইয়াছে, 
আর ইহারই সহিত জড়ানো হইয়াছে মান্ুচির “স্টৌোরিয়ো-ডো-মোগর” 
গ্রশ্থের বর্ণিত কাহিনী । কথিত আছে একদিন বাদশাহ জয়সিংহের 
মুখোমুখি পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং উদ্দারতার ছল করিয়া আত্মরক্ষা 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । নাঁট/কার এই ছুই “কথা”কে একত্র 
করিয়া! যে সমীকরণ করিয়াছেন, তাহা! অতিকল্পনায় পরিণত হইযাছে। 
রংমহলের মর্যাদার দিকে নাট্যকার একটুও দৃষ্টি রাখেন নাই । মোগলের 

ংমহলকে এত বে-আবরু ও “বেওয়ারিস+ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। 

পঞ্চমতঃ ওুরংজীবের উদিপুবী ছুর্দলত1। বূপনগরের রাজকুমারীর 
সহিত উদ্দিপুরীর প্রতিৰন্থিতা ইতিহাস-কথিত না হইলেও অস্বাভাবিক 
ও অসম্ভব নহে। শেষ বয়সেষ প্রণয়িণী--“বুদ্ধস্য তরুণী ভাধ্যা 
উদ্দিপুরী যে নিজ প্রতিপত্তি রক্ষা কবিবাব জগ্ রূপকুমারীর সহিত 


আলমগীর নাটকের এঁতিহাসিক উপাদান ৮৩ 


প্রতিহ্বন্ফিতা তখা ওঁরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিবে ইহা খুবই 
্বাভাবিক। এই হিসাবে উদ্দিপুরীর প্রেমের রাজ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা 
অক্ষুঞণ রাখার চেষ্টা নির্দোষ পরিকল্পনা । কিন্তু আপত্তি এখানে নহে; 
'আপত্তি এই যে, উদ্দিপুরীকে নাট্যকার একেবারেই বে-আবরু ও 


বেসামাল করিয়া তুলিয়াছেন। ইতিহাসকার শ্রীষছ্ুনাথ সরকার 
মহাশয় লিখিয়াছেন--+***4১৪৪118510,5 011178555 2110 1551 
1০৮৪৭ 00730010211 070111111 21951) 0175 03061362017 [9220- 
162018510,--00005 ০০9185170101215 ৬ 51056121 02৮51151 10111000101 
919698105 ০1 10517 925 2 0১501601521 51255-5171 0? 10578- 
910005015 179151 700 012 075 000691] ০0? 1051 5791 
102.56684 10200205 0175 09110121117 ০06 1785 10609110105 1152]. 
১105 55205 6০ 0095 19610 2. 615 50010802028 2 
05 01009 525 505 17020091210 2 12700151110 1667, 12512 
4৯015115200 95 55121105০01) 507৮ 59115 1505112৭051 
ড০9116 2100 110$00০02 ০%৪1 12110195101 011] 015 068 
2170 ৮৮25 0105 02111125016 1215 010 955, 7[717051 015 51991] 
০? 1061 17052065105 1১591001750 005 11910 90105 01 19110 - 
70215515200. ০৮৪11091550. 0151 £152155 ০0৫6 02013155151759 
12701707150 110০ 51090050 5০ 7010905 2. 21102511100, নাটকে 


ওরংজীবের উদ্দিপুরী মোহ সুন্দরভাবেই দেখান হইয়াছে কিন্তু 
উদিপুবীকে "স্থান-কাল-পাত্র* নিরপেক্ষ করিয়া ফেল! হইয়াছে । 

বন্ঠতঃ মাড়োয়ার অধিকার এবং €মবার অভিযানের কথা £-- 
ইতিহাসে আছে--যশোবস্তের মৃত্যুর পরে ছুর্গাদাস অজিত সিংহকে 
ওরংজীবের কবল হইতে ছিনাইয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাড়োয়ারের 
বিরুদ্ধে সৈগ্চ প্রেরিত হয় । মহম্মদ আকবরের সেনাপতিত্বে এবং 
তয়ব্বর খাঁর নায়কতায় এই অভিযান অগ্রসর হয়। হহার কিছুকাল 
পরেই মহারাণ! রাজসিংহ ঘুদ্ধে যোগদান করেন । মেবার অধিকার 
করিবার জন্য ওরংজীব প্রায় সর্বশক্তি নিষুক্ত করিলেন কিন্তু তাহার 


৮5 নাট্য সাহিত্যেব আলোচন। ও নাটক বিচার 


বাসনা পূর্ণ হইল না । কেহ কেহ বলেন-_ওঁবংজীব নিজেই গ্িবি-পথেব 
মধ্যে বন্দী হইয। পড়িষাঁছিলেন এবং বাজসিংহ উদ্াবতাবশে তাহাকে 
মুক্ত কবিষা দিষাছিলেন (যেমন মান্ছচি, ওগি প্রভৃতি )। এই কথ! 
অনেক এতিহাসিক অন্বীকাব কবিলেও ইহাব এ্রতিহাসিকতা কাব্যে 
ক্ষেত্রে অন্ততঃ অবশ্য স্বীকার্ধ্য । তবে ভীমসিংহেব জলপীত্রহস্তে প্রবেশ 
ও অস্তিম শষন এবং ওবংজীবেব মুখে হিন্দু-মুসলমানেব মিলন-কাঁমনা 
অনৈতিহাসিক এবং অসঙ্গত কল্পনা । তাবপব সপ্তমতঃ, দিলীব খা'কে 
যে পরিমাণ প্রাধান্য দেওযা হইযাছে আকববেব সহিত দিলীব 
খাব জামাতা-শ্বশুব সম্বন্ধ বিষে ইতিহাসে কোনও কথাই জানা 
যাষ না। 1715979০0৫6 072185৮ গ্রন্থেব ভুতীয খাণ্ডব ৫২ পৃষ্ঠা 
আকববেব ইতিহাস যেটুকু দেওয়া হইযাঁছে তাহাতে এ সম্পর্কেব 
কোন আভাসই নাই । তাবপব ওবংজীবের ওষাজিবের ( প্রধান 
মন্ত্রী) তালিকাঁষ যে কযজনকে পাওমা যাঁষ, ফাঁজিল খান, জাফব 
পান €(১৬৬৩-৭০), আসাদ খান (১৬৭৬ হইতে ৩১ বসব ) 
তাহাদেব মধ্যে দিলীব খাব নাম নাই, তাবপব বকৃশিদেব নামের 
তাঁলিকাষও তীহাব নাম নাই । অন্তান্ঠ খান-ই-সামাঁন, “সদব উস্- 
সাছনস" কাজী প্রনৃতিব তালিকাতেও দিলীব খাঁকে পাঁওয। যাষ 
ন।। দিলীব বড যোদ্ধা ছিলেন এবং দাঁলাব পক্ষ ভাগ কবিষ" 
ওবংজীবেব পক্ষে যোগ দিষা ছিলেন । বাঁজপুত-ঘুদ্ধেবক সময দিলীব 
খী. উত্তবভাঁবতে ছিলেন-_ইতিহাঁসেব সাক্ষ্যে এই সংবাদই পাওষা 
যায । ১৬৭৭ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে ওবংজীব খান-ই-জাহাঁনক দাক্ষিণাত্যে 
হুইতে ণাাকিষা পাঠান এবং দিলীব খাঁকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইষ। 
দেন। উক্ত খ।ন-ই-জাহানই মাঁডোযাবে অভিযান চালাইযাছিলেন | 
অতএব দিলীব খানকে অত অস্তবঙ্গ কবিযা অঙ্কন কবিবাব কোন হেতু 
নাই । ১৬৭৬ খ্রীঃ ৮ই অক্টোবব হইতে পববস্তা ৩১ বৎসব পর্ধ্যস্ত আসাদ 


আলমগীর নাটকের এঁতিহাসিক উপাদান ৮৫ 


খান উজীর (প্রধান মন্ত্রী) ছিলেন অর্থাৎ বাঁজপুত-যুদ্ধের সময়ে দিলীব 
খ। উজীব ছিলেন না। স্ুতবাং দিলীব খা এতিহাসিক ব্যক্তি হওযা 
সত্ত্বেও যে ভূমিকা গ্রহণ করিষাছেন তাহা ইতিহাস-সম্মত নছে। 
তাবপব উদ্দিপুবীব গ্রতিহাসিক পবিচয। নাটকে উদ্দিপুবীকে 
“আবমানী বিবি” বলা হইষাছে। এ সম্বন্ধে ইতিহাসে নানা মত 
দেখা যায ঃ ওবংজীবেব সমসাঁমযিক ভিনিসীয ভ্রমপণকাবী মানচিব মতে 
উদ্দিপুবী দাঁবাশিকোব হাবেমেব দাপী-কন্তা, জাতিতে জর্জীষ, ওগিব 
মতে সিবকাঁশিষাঁন, টড সাছেব ওমিব মত উল্লেখ কবিষা লিখিযাঁছেন__- 


40011175 02115 1121 2 02917117651 10119 061091111%  5106. ৮5 1106 2 
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15011971129 01713011512. ( 111611 2001115 11)0219617021101 ০1 6175 
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[২217০০৮, দেখা যাইতেছে টডসাহেব উদ্দিপুবীকে বাজপুত 
কন্তাই বলিতে চাহেন। এ্তিহাসিক সবকাঁব টউডেব মত গ্রহণীষ 
বলিষা মনে কব্নে না। যাহাই হউক, উদ্দিপুবীকে 'আবমনী বিবি, 
বা 'কাশ্মিবী বেগম? বলাষ অনৈতিহাসিকতা-দোষ ঘটে নাই । 

উপসংভাদে বল! যায যে, শাটকখানি যে কয়টা কাহিনীর 
সমবাষে বচিত, উহার মুলতঃ এঁতিহাসিক বটে, কিন্ধ নাট্যকাঁব 
অতিকল্পনা দ্বাব। উহ্হাদেব এঁতিহাসিক বিশ্দ্ধি অনেক পবিষাণে 
নষ্ট কবিযা ফেলিযাছেন। নাটকেব চবিত্রগুলিব প্রা সব কষটাই 
নামতঃ এতিহাসিক এবং কাধ্যতঃ আতিশয্য দেমে ছুষ্ট হইলেও 
প্রা-এতিহাসিক। পুরুষ চবিত্রেব মপ্যে পুবোহিত দীপাদ নামতঃ 
অনৈতিহাসিক কিন্ত কাধ্যতঃ এতিহাসিক এবং শাবী-চবিত্রেব মধ্যে 
সুজাতা” নামে ও কাব্যে নিছক কাল্পনিক | 


আলমগীরের সাধারণ সমালোচনা 


“আলমগীর? পর্চাঙ্ক একখানি এতিহাসিক নাটক *-__দিল্লীর বাদশাহ 
ওরংজাবের-দিখ্বিজয়ী আলমগীরের জীবনেব পারিবারিক ও রাজ- 
নৈতিক ঘটনার উপারদদীন-সমবায়ে রচিত । বলা যাইতে পারে যে, 
“কাশ্মীরী বেগম? তরুণী ভার্ধ্যা উদ্দিপুরীর সহিত কৌশল-দ্বন্দে বা শক্তি- 
প্রতিযোগিতায় এবং মেবারের রাগ রাজসিংহের সহিত রাজনৈতিক 
এবং সামাজিক দ্বন্দে অপরাজেয় আলমগীরের শোচনীয় পরাজয় সত্ত্বেও 
অপরাজেয়ত্ব দেখান তথা তাহার অদ্ভূত জটিল ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ 
করা নাটকখানির মুখ্য উপস্থাপ্য। পাবিবারিক ও রাজনৈতিক 
ঘটনাগুলি মনে হয় নাটকের বহিরঙ্গ, নাটকথানির অন্তরঙ্গ আকৃতি 
ওউরংজীবের জটিল ও বহুরূপী ব্যক্তিত্বের নানামুখী অভিব্যক্তি-পরম্পর! 
--পরাজয়ের ভিতর দিয় অপবাজয়ত্বেব প্রতিষ্ঠা। নাটকখানিতে 
১৬৭৮ গ্রীঃ হইতে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যস্ত এই ছুই বৎসবেব বাজনৈতিক 
ঘটনাকে মূল ভিত্তিরপে গ্রহণ করা হইযাছে এবং এই মূল ভিত্তিব 


* এই নাঁটকথানি ১৯২১ ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর “বেঙ্গল থিয়েটিকাল 
কোম্পানী কর্তৃক (ম্যাডান থিয়েটার কোম্পানীর বাঙ্গালা বিভাগ) প্রথম 
অভিনীত হয়! নাম ভূমিকায় অবত্তীণ হন (অধ্যাপক) শিশিরকুমার ভাছুড়ী 
এম, এ, এবং এই অভিনয়েই সাধারণ রঙ্গ মঞ্চে তাহার প্রথম ও শুভ অবতরণ। 

প্রথম রজনীর পাত্র-পাত্রী £ আলমগীর-_-শিশির ভাদ্ুড়ী, এম.এ, রাজলিংহ-- 
প্রবোধ বনু গরীব দাঁস--নুপেন বাবু; ভীমসিংহ-_সত্যেন দে, দয়াল সা শীতল, 
কামবকৃস--তুলপী বন্দ্যোপাধ্যায়। রামসিংহ--গোৌপাল ভটীচাধ্য, বীরাবাঈ-_ 
বসম্তকুমীরী, রূপকুমারী--প্রভা | ] 


আলমগীরের সাধারণ সমালোচলা ৮৭ 


সহিত আম্রষঙ্গিক রূপে বরপকুমারী-কাহিনী, ভীমসিংহ-জয়সিংহ- 
কাহিনী এবং উদ্দিপুরী-কাহছিনীকে মিশাইয়শ দেওয়া হইয়াছে । ফলে, 
নাটকখানিব মূল কাহিলী-উপাদান প্রধানতঃ চাবিটী--৫১) আলমগীব- 
রাজপিংহ-কাহছিনী, ২) আলমগীব-উদ্দিপুবী-কাহিনী, (৩) রূপকুমারী- 
কাহিনী এবং ভীমপিংহ-জষপিংহ-কাহিনী । 

নাটকে বিবিধ দ্বন্দেব অবতাবণ। কবা হুইযাছে এবং একই কালীন 
পবিসবে কবা হইয়াছে । এই ছ্বন্দেব একটাব নাম দ্ধেওয় যাষ_পাঁবি- 
বাবিক আব একটা বাজনৈতিক । নাটকেব কেন্দ্রীয় চবিত্র আলম- 
গীবকে এই ছুইটী দ্বন্দেব সন্থখীন করা হইযাছে। পারিবাবিক 
দ্বন্ছেব ক্ষেত্রে আলমগীবেব প্রতিযোগী তাহাবই মোহিনী প্ররেয়সী 
উদ্দিপুরী--দেছেব রূপে, মনেব গুণে বিমোহিনী উদিপুবী। এই 
উদ্দিপুবীব রূপেব অহংকাব ভাঙ্গিবার জন্য আলমগীব রূপনগরেব 
কপকুমাবীকে অন্তঃপরবে আনিবাব যে দৃঢ সঙ্কল্প কবিষাছিলেন, দচতব 
সক্কল্েব সহিত উদিপুবী অপবাজেষ আলমগীবেব সে সঙ্কল্প ব্যর্থ 
কবিষা দিযাছেন, অপবাজেয়কে সত্যই পরাজিত কবিযাছেন। আর 
বাজনৈতিক ভ্বন্দেব ক্ষেত্রে আলমগীবেব স্থযোগ্য প্রতিদ্বন্্বী-বা1জপুতত- 
গৌবব মহাবাণা বাজসিংহ__-অপবাজিত বাজসিংহ। রূপকুমারীকে 
ছিনাইযা লইযা বাঁজসিংহ আঁলমগীরেব মুখেব গ্রাসই কাডিয়! 
লইযাছিলেন আব যশোবস্ত সিংহেব পুত্র অজিতসিংহকে আশ্রয 
দিষা! এবং জিজিযাব বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র পাঠাইযা আলমগীরের 
আলমগীবত্বকেই ক্ষ কবিয়া দিযাছিলেন । কিন্তু আলমগীর সর্বশক্তি 
নিযোগ কবিযাও এই দ্বন্বে জযলাভ কবিতে পাবেন নাই-_ 
দেবগিবি গিবিগুহাব মধ্যে আবদ্ধ হইযা পিপাসা আর্তনাদ ও 
বাজপিংহেব কাছে অন্চ্চাবিত বশ্তত। শ্বীকার করিযাছেন। এই ছুই 
ক্ষেত্রে পবাজযই নাউকেব উপস্থাপ্য বহিবঙ্গ । 


৮৮ নাট্য সাতিত্যেব আলোচনা ও নাটক বিচাব 


নাটকখানির শ্রেণী-পরিচয় 


ভারতীষ সাহিত্য বিচাবেব পন্ধতি অন্থসবণ কবিলে আমাদের 
নাটকখানিব প্রধাঁন বসঙগী নিদ্ধাবণ কবিতৈ হইবে-কোন্‌ বসেব 
নাটক ?--এই প্রশ্নেব মীমাংসা কবিতে হইবে । অন্তভাবে বলা যাষ 
যে--নটিকখানিব কেন্দ্রীষ চরিত্রে পবিণ'ম আমাঁদেব যে বিশেষ 
ভাবটী উদ্রিক্ত কবিষা থাকে, সেই ভাঁবটাকে নির্ণধ কবিতে হইবে। 
কেবলমাত্র স্ুখ-পবিণাম বা ছুঃখ-পবিণাম-_এই ছুইভাগে ভাগ কবাই 
এক্ষেত্রে যথেষ্ট নহে, যে বিশেষ স্বাধিভাব নাটকটীব ঘটনা-পবম্পবাব 
মরা পিব ব্যক্ত বা বপন! প্রাপ্ত হইযাছে সেই বিশেষ স্থাধিভাবটীকেই 


খুঁজিযা বাহিন কবিতে হইবে-উপলন্ধি কবিতে ভইবে__ 20৮৩ 
11011 5101110 বা 1770101555101)গকে ৫:15 250০0 0711975551077 
ড৮17101) 0118 2001251 2152০ 5011€০ 109 1910901106+---2109% 
117 £& 01201 ০1 616 171206, % 


প্রশ্ন এখন এমন কোন স্থাবিভাব নাটক হইত পাঁওষা যা 
কিনা? কেহ হযত বলিবেন যে এই ধবণেব কোন বিশেষ 
ভাব প্রধান হইবেই এমন কি কথা আছে? আধুনিক অনেক 
নাটাক চবিব্রবিশেষণ কবিবান অথবা সমস্তা সমাধানে /ঝাক 
অত্যধিক মাত্রা প্রকাশ পাইযা থাকে এবং এই সকল নাটকে 
বস-স্ষ্টিব দিকে যতটা লক্ষ্য না থাকে, বিশ্লেষণ ও সমাধানের বা 
প্রচাবেন দিকে ততোধিক লক্ষ্য থাকে । এই সকল নাটকে “কান 
একটী ভাব গ্তাধী বা প্রধান হয এমন কথা বল! চলে না ; অতএব 


বসেব প্রশ্ন সব ক্ষেতে না তুলাই উচিত । নাটক বসাত্বক হইনেই 
এমন কি কথা? 


পম া 
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আলমগীবের সাধারণ সমালোচনা ৮৯ 


এই ধবণেব বুক্তিব আপাত-ওজ্জল্য যতই থাক, আমার মনে 
হয, ইহাঁব ভিত্তি খুব পাকা নহে। চবিন্র-বিশ্লেবণ, চবিজ-স্ষ্টি, 
সামান্য-উপস্থাপন কাব্য স্গ্টিব উপাষ, লক্ষ্য নহে । চবিত্র-ত্যষ্টি 
বলিতে কষেকটা প্রধান তাববন্ধের (70123117917 96110110517) 
প্রবণতাব ফলে, ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ পবিস্থিতিতে কি কি ভাবে 
আচবণ কবে না কবে তাহা+ কবপাধিত কব! বুঝাষ | আব সমস্তা] 
উপস্থাপনা তখনই কাব্য বলিষা গৃহীত হয, যখন সমন্তাটী ব্যক্তিব 
চবিত্রেব মধ্য পিযা উপভোগ্য রূপে আত্মপ্রকাশ কবে। স্ুতবাং, 
“ভব বিহীন চবিত্র অসম্ভব এবং সেই কাঁবণে কেক্ত্রীধ চবিজ্রেব 
মধ্যে প্রধান স্থিষিভাব পাওযা একেবাবে অসম্ভব হইতে পাবে 
ন1!। এই প্রসঙ্গে সমালোচক এল।বডভাইস্‌ নিকলেব কথা স্মবণ কবা 
যাষ | 0116৮ ০0? 11711915591917 সম্বন্ধে আলোচনা কবিতে যাইয। 
তিনি আধুনিক সমালোচকদের 411191-51911"-প্রবণতাব উন্ষেখ 
কবিষাছেন এবং লিখিযা ছেন--%]1719 10556511302 5 5910. : 
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আলোচনা পদ্ধতকে 45097751062] £100109201) ৮ বলিষা শ্রদ্ধা 
দেখাইযাত্তন এখং সিদ্ধাস্ত কবিষাছেন-15 955651001 
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৯১০ নট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


যাঙাই হউক, আলমগীর নাটকের কেক্জীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট 
ও উচ্াঁর প্রধান ভাব আছে এবং চরিব্রটীর প্রধান ও স্থায়িভাব-_ 
“উৎসাহ” --বীর রসের স্থায়িভাব। এই স্থাক্সিভাবটাই যে আলমগীর 
চরিত্রের মধ্যে অভিবাক্ত ব! নিম্পন্ন হইয়াছে নাটকের দৃশ্ঠগুলি 
পর্ধয(লোচন! করিলেই উপলব্ধি করা যায়। দিখ্বিজয়ীর অটল 
অভিযান, অকম্পিত আত্ম-প্রত্যয় ও নিভীকতা এবং সুতীক্ষ দৃষি- 
শক্তি ও কৌশল আলমগীর চরিত্রের দুর্ভেছ্য বর্্-_প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
এই বর্দশ কখনও আলমগীরের দ্বেহ হইতে বিচ্যুত হয় নাই--এমন 
কি পরাজয়ের ছুর্দিনেও নহে । পরাজয়ের পরিবেশেও আলমগীর 
এমন দৃঢ়ভাবে তাহার অপরাজেয়ত্বকে পরিস্ফুট করিয়া! তুলিয়'ছেন 
যে পরাজয়ই যেন পরাজিত হুইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টাস্তের অভাব 
নাই-_চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্তে যেখানে ওরংজীব কোন বাহিরের 
শরু দ্বার! নির্জিত নহেন, যেখানে আপনার নিজ্ঞন সত্তার হস্তেই 
নিজে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত, সেখানেও আলমগীর নিশ্রভ হইয়া 
পড়েন নাই--আত্মপ্রত্যয়ের গরিমা-দীপ্তিতে পুর্ধের মতই তিনি 
ভাম্বর। চিরবিজয়ীর অটল আত্মপ্রত্যয়--“পুণ্য তো আছেই এবং 
চিরদিন থাকবে । আমার সাহস আছে এবং চিরদিনই থাকবে । 
সে সাঁহপের মালিক দুনিয়ায় একমাত্র আমি 1” * 

পঞ্চম অঙ্কের খ্বিতীয় দৃশ্তে--একটী মাত্র কথা ক্ষণপ্রভার দীপ্তিতে 
সমগ্র চরিজ্র-ভূমিকে উদ্ভাসিত করিয়! তুলিয়াছে। ভীমসিংহ যখন 
বলিলেন-_*ষদি ছুর্ভাগ্যবশে এই অস্ত্র আপনার বিরুদ্ধে উত্তোলন 








* জুলিয়াস সিজারকে মনে পড়ে-_- 
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আলমগীরের সাধারশ সমালোচনা ৯৯১ 


করি ?” _-আলমগীর শুধু বলিলেন__পক্ষুদ্র বালক ! আমি আলমগীর ! 
“আমি আলমগীর 1৮ এই একটীমাত্র কথা চকিঞ্রটার বজ্জকঠোর 
আত্ম-বিশ্বাসকে--সমগ্র সম্তাকে যেন এক নিঃশ্বাসে প্রকাশ করিয়। 
দিয়াছে । * 

তারপর, পঞ্চম অক্কের অগম দৃষ্তে-দিলীরও সুন্দর আলোক- 
পাত করিয়াছেন_-”“আপনার তুল্য নির্ভীক পুরুষ এ জগতে আর 
আছে কি নাজানি না।” শেব দৃশ্যে (পঞ্চম অঙ্ক, দ্বাদশ দৃশ্য) 
দোবারি গুহাপথের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় আলমগীর যে অনমনীয় 
ইস্পাত-সজ্ুকঠিন মেরুদণ্ডের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিম্ময়কর 
বীরত্বেরই দীপ্ত প্রকাশ । মৃত্যুব মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তিনি মৃত্যুকে 
শাসাইয়াছেন-_নির্ভীকতা ও আত্মপ্রত্যয় যেন তাহার সত্তা হইতে 
দীপ্ত তেজে বিচ্ছুরিত হইয়াছে_-পদীভাও মৃত্যু দূরে--আমি 
আলমগীর । পরাজিত অবস্থায় আলমগীর কখনও মরতে পারে না 

“না__-না_-আমি আলমগীর 1” এই উক্তি নিভীক বীরত্বের প্রদীশ্ত 
শিখা । অপরাজ্তেয় বীরত্ব শেষ নিঃশ্বাস পধ্যস্ত আলমগীরের মধ্যে 
অস্থিবভাবে বিরাজ কবিয়াছে এবং সেই কারণেই পরাজিত হুইয়াও 
আলমগীর অপবাজেয়ই রহিয়। গিয়াছেন । 

এই হিসাবে, বলা যাঁষ যে উৎসাহই আলমগীরের প্রধান 
স্বাযিভাব এবং নাটকখানি, আপাত-দৃষ্টিতে অন্তরূপ মনে হইলেও,» 
প্ররুতিতে 'বীব-বসাত্বক? । 


০০ পপ পা পোপ পপ আপা 


* ম্যাকৃবেথের উক্তিই যেন উহা রহিয়াছে-_ 
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৯২ নাট্য সাহিত্যেব আলোচন। ও নাটক বিচাব 


আলমগীর টাজেডি না কমেডি 

অলমগীব নাটকধানিব শরণী-পবিচষ কবা বেশ একটু হুঃসাধ্য 
ব্যাপাব, কারণ নাটকথানি আকৃতিতে একরপ, প্রকৃতিতে অন্যর্ধপ । 
নাটকখানিব মধ্যে আপাতঃ যাহ! চোখে পড়ে, তাহা আলমগীবেব 
পবাজয--পাবিবাবিক ক্ষেত্রে উদিপুবীব কাছে এবং বাজনৈতিক 
ক্ষেতে মেবাবেব বাণ! রাজপিংছেব কাছে । উদিপুবী প্রেমের বাজ্যে 
আধিপত্য বক্ষা কবিতে আলমগীবেব সহিত শক্তি-পবীক্ষাষ 
অবতীর্ণ হইযাছিল আব বাজসিংহ যশোবাস্তিব পুত্র অজিতসিংহকে 
আশ্রষ দিযা এবং কিজিযা কবেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-পন্র প্রেবণ 
কবিষা আলমগীবের বিক্দ্ধাচবণ তথা আঁলমগীবত্ব অস্বীকার 
কবিষাছিলেন--আলমগীবেব সভিত দ্বন্দে প্রবুত্ত হইযাছিলেন । এই 
উভষ ক্ষেত্রেই আলমগীপ কার্যত পবাজিত স্ুতবাং নাটকখানিব 
কেন্দ্রীয় চবিত্রে দ্বন্দ-সমস্যান তপ্তিকব সমাধান ঘটিষাছে এ কথা বলা 
যাষ না । কাবণ প্রতিক্ষেত্রেই তিনি পবাজিত | 

বাস্তবিক নাটকেব কেক্দ্রীয চবিত্র আলমগীব আত্মিক ভাব- 
সাঁম্যেব হিসাবে একটা বিপর্যস্ত ব্যক্তিত্ব--€ 51015072660 5০৮1) 
কি পাবিবাবিক ক্ষেত্রে, কি বাজনৈত্িক ক্ষেত্রে কোন ক্ষেন্দ্রেই 
তিনি বাধা অতিক্রম করিতে পাবেন নাই, শ্রত্যেক ক্ষেত্রেই তীাহ'ব 
তাগ্যে পবাজয-_অধিকম্থ মনোরবিকাঁনেশ প্রকোপ চবিতুটা 
অপ্রকৃতিস্থ, এক সম্ভাব (নিজ্ঞণন-আসংজ্ঞান ) কাছে তাহার অন্ত 
সন্তা শোঁচনীয ভাবে নিজিত। জাগ্রত অবস্থাম আলমগীর গ্রন্ল- 
প্রতাঁপ কিন্কি নিদ্রিত অবস্থীযষ--“এক একদিন এক একটা মশা 
গানেও "*শিউবে উঠেন***? | তাঁভাঁব আত্ম! অন্তবিবোধে খণ্িত। 
উদ্দিপুবীব ভাঁষাম বলা যাষ-তীহাব মধ্যে-প্ছ টো মাস্ুষ আছে | 
একটা নকল আলমগীব, একটা অংস্ল। নকলটা যখন ঘুমাষ 


আলমগীবেবর সাধাবণ সমালোচনা ৯৩ 


তখন আসলটা জেগে ওঠে। আবাব নকলটা যখন জাগে 
তখন আসলটা গভীব নিদ্রা ড্রবে যাষ ; বাইবে তাব 
অক্তিত্বেব কিছু চিহ্ন থাকে ন' 1৮ এই দিক দিযা চবিভ্রটীব ব্যক্তিত্তে 
'অভ্তর্কিবচ্ছেদ (0159০90326702) 0? 13515921717 ) ঘটিযাছে দেখা যাঁষ 
এবং দেখা যাষ যে চবিভ্রটী শুধু বহিঃশক্তিন কাঁছেই 
পরাজিত তাহা নহে, নিজ্েব কাছেও নিজে নিঞ্জিত ও লাঞ্তিত । 
অতএব, যে আলমগীব চবিনন একটা অস্তর্ভিন বিপধ্যস্ত ব্যক্তিত্ব, 
প্*বিবাবিক, বাজনৈতিক এবং ধন্মনৈতিক কোন ক্ষেজ্রেই ধাভাঁব 
সঙ্কল্লপ সিদ্ধিৰপ পবিশ্রীভ কবিতে পাবে নাই--উদ্দিপুবীব কাছে যিনি 
(শাচলীষভাঁবে পবাঁজিত, কাজনসিংহের হাস্তে যিনি প্রবত প্রস্ত।বে 
স্দী হইয়াছেন এবং উস্লান ধর্দ্দেব মাহাতয ক্ষা কবিবাব সঙ্কল 
করিতেই ঘিশি নিজে আ।সল সত্তার কাছে প“কাঁফেব” গালি 
শশিযাছেন-এক কথাষ এতদিক দিষা বিপর্ষ/যয আসিষা ধাহাকে 
দিিষানুছ, সই ্মালনগীল “শোচনীধ” এ কণা ন। বলিষা উপাঁষ 
শাহ | এতবড একটা প্রচ ব্ক্তিন্বিল শোচনীষ ভববস্থা__বাস্তবিকই 
০15] 01 7 16)51115, 511 ৮2615. _ট্রযাজেডিবই অনুকুল পল্িনেশ । 
এই হিসাবে, চপ্জটীকে ট্রযাজেটি-ককণ বলিবান বেশ একটা ঝোঁক 
আসিতে পারেহ মনে ভহীতে পাবে যে আলমগীব নাউকথানি 
ট্যাজেটি-কবণ নাটক । 

কিন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কন্বাব এই যে নাটকখানি "ট্র্যাজেডি, 
ভউয1 উঠ্ঠে ন'উ-উভাল পরিণাম বিষাদাস্তক নভে । প্রথমতঃ যে 
অন্তন্থন্দ আত্স-বিদাক্ণের জগ্ভ, উভয সম্ভাব সংঘর্ষ ও সংক্ষৌোভিব 
ক্চ্য কবণ হইযা উদ্ঠ, সেই ধন্ণেব অন্ভদ্বন্দ নাটকে পাওয়া যায 
না|! যেটুকু আছে তাভা নাউটকখানিকে ট্রাজেডির বিষাদময 
মহিম| দিতে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য কথা এই 


৯৪ নাট্য দাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


ধে, নাটকখানির পরিণাম বিষাঙ্গময় বা শোচনীয় নহে । উপসংহারে 
ঘদিও আলমগীরকে পবাঞ্জয়েরই পরিবেশের মধ্যে দাড় করানো 
হইয়াছে, তবু উপস্থাপনার বৈশিষ্টে) আলমগীরের অপরাজেয়স্থের 
মহিমাই পরিব্যাপ্ত ; অধিক্ত উভয়পক্ষই € মোগল-রাজপুত ) হিন্দু- 
মুসলমানের মিলন-কামনার এমন এক শ্রেয়স্কর ও প্রশাস্ত পরিবেশ 
ক্যষ্টি করিয়াছে যে, জয় পরাজয়ের হিসাব-বুদ্ধি মহনীয় একটা 
চেতনায় আচ্ছর হইয়া গিয়াছে । 


নাটকের উপসংহাঁবে পরাঞ্জিত অথচ আত্মিক বলে অপবাজেয় 
আলমগীর মেবারের মহাবাঁণা রাজসিংহকে আলিঙ্গন করিয়াছেন । 
অতএব নাটকথানি ট্র্যাজেডি পরিণাম পাঁষ নাই এবং পায় নাই 
বলিয়াই-__নাটকখানি কমেডি_-আরো! নিপ্দিষ্টভাবে বলিলে_-ট্র্যাজি- 
কমেডি, কারণ বহ্ছিঃপ্রকৃতিতে ট্র্টাজেডিব আবহাঁওযা থাকিলেও 
অস্তঃপ্ররৃতিতে কমেডি । 


নাটকখানির সাহিত্যিক স্থান 


“আঁলমগীব” নাটকখানি যে নাট্যকার ক্ষীবোদপ্রসাদেব সর্ববশেন্ঠ 
রচনা এ বিবক্ষে প্রীয় প্রত্যেক সমালৌচকই একমত | অুদ্ধেয় ডাঃ 
জীম্কমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন--”“আলমগীর ক্ষীরোদপ্রসাদেব 
প্রতিহাসিক নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বেব দাবী কবিতে পারে |” বন্ধুবব 
অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমাব ঘোষও লিখিযাছেন--“আলমগীব শ্ষীবোদ- 
গ্রসাদদের কীর্তির বিজয় বৈজয়ন্তী ।” বাস্তবিক, আলমগীর নাটক 
ক্ীবোপপ্রসাদেব রচনার মধ্যে শুধু শ্রেষ্ঠই নহে, এই নাটকে নাট্যকার 
ক্ষীরোদপ্রসাদ নব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহাব সাধাবণ 
বৈশিষ্ট্যেব সীম! অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন । এই নাটকে চরিত্রহ্ছষ্টি, 
অস্তহ্ন্ব স্কুরণে এবং রচনাবিস্তাসে নাট্যকার যে ক্ষমতাব পরিচয় 


আলমগীরের সাধারণ সমালোচনা ৬৫ 


দিছেন, তাহার পৃর্ধ্বের রচনায় ০স ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাঁয় না। 
সুতরাং এমন কথ! বলা যায় যে, আলমগীর ক্ষীরোদপ্রসান্দের নাট্যকার 
জীবনে বুগাস্তর সুচনা! করিয়াছে । নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের সাধারণ 
€বশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে--তাহাতেও 
এই কথ। বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, "আলমগীর" নাটকে ক্ষীরোদ- 
প্রসার্দের নতুন শক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । এক কথায় বল! চলে 
_-আলমগীর পাকা হাতের রচনা! । এই নাটকে তেমন পাওয়া যাক 
তাহার সমবেদনশীলতার পরিচয়, তেমনি পাওয়! যায় প্রকাশক্ষমত। 
_-কাব্যিক বাগ্রীতি --চমৎকাব বাগ্ভঙ্জিমা | 

সমবেদনশীলতার ফলে রাজসিংহ, বীরাবাঈ, ভীমসিংহ, আলমগীর, 
উদ্দিপুরী প্রন্থৃতি প্রায় চরিত্রগুলিই অন্থভাব-সবল-_-প্র।ণবান্‌ অর্থাৎ 
ইহারা শুধু কথাই বলে নাই, অন্ছতবও করিয়াছে 

দ্বিতীয়তঃ উন্নত “ধারণা-শক্তি”র ফলে চরিত্রের মানসিক ও 
আম্িক প্ররুতি জ'টটলতর ও বিচিব্রতর হইয়াছে এবং এই কারণেই 
মানসিক ব্যাপকতাৰ ও গভীরতার ফলে বাগ -বিষ্ভাসেও 
আসিয়াছে নবতব সংস্থা_-নতুন অনুভূতির আকারকে নতুন রীতিতে 
প্রকাশ করাব চেষ্।। এই নাটকে ক্ষীরোদপ্রপাদ শপ্রকাশ-ক্ষেত্রে, 
নিও-ক্লাসিকেব গণ্ডতী অতিক্রম করিয়া রোমান্টিকের সীমানায় প্রবেশ 
কবিযাছেন। এখানে রাজসিংহ বলেন_-“আকাশ সেখানে কখনও 
মেঘের অবগুঠন মুখে দেয় না। পাহাড় সেখানে কাদতে জানে 
না। বাদ্ু সেখানে অগ্িকণায় নিজের তৃষা নিবারণ করে ।” এখানে 
আলমগীরেব কথা-_-“ত্রাঙ্মণ, বৈরাগী, যোগী, সন্নযাশী--তাদের 
মাথার উপর কর! নেটাঁকা আদায় হয়ে যখন আমার বাজকোষে 
প্রবেশ করবে--ঘরেব এককোণে তার সমস্ত জড় করলেও তা, 
মেজের সমতলত্ব দূর করতে পারবে ন। | ১****** হিন্দুরা আমাকে 


৯৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাউক বিচাব 


গল দেবে--আমি শুনে হাসবো। মুসলমান আমাব জয় ঘোষণ। 
ক'ববে- আমি শুনে কাদবে। 1” এখানে উদ্দিপুবীব বাগ -ভর্জিমা_ 
নিন পুত্র হ'ল কিন্তু আমাব হুরঙ্াগ্য সে আপনাব মুখ-সাদৃষ্ত 
লাভ কবতে পাবলে ন।। চক্ষুতাবকাষ তে সেই হুদেব গাঢ 
নীলিম। মাথিষে নিষে এসেছে । তাব বর্ণে কাশ্মীব পাহাডেব সেই 
অঙ্কণগর্ভ তুবাবন্ী জাডিযে গিষেছে। তাব মুখখানাষ সমস্ত অর্- 
প্র্ষুটিত কাশ্মীব-কুঙ্গমেব বিজডিত বহস্ত, তাব হৃদযে অজ 
টক্জুসিত সেই সনস্ত কুম্গুমগন্জেব প্রেবণা। তাব বরূপেব অস্তবাল 
থেকে কাশ্মীবী প্রকৃতি নিত্য আমাকে শুশিষে বলেমআব কেন 
সী, ও অপার “পান্দপ্্যটব মাঝে, তুমি ফিবে এস 1” এখানে 
বীবাবাঈ বলেন--“জবসিংহ ! আমি দেখি প্রভাতের অকণ আমাকে 
অঙ্গাববর্ণ প্রেতিনী করবাব জন্য উদযাচলেব অস্তবালে বসে এখন 
থেকেই আমাব বুকেব বক্ত দিধে তাব ক্রুদ্ধ চক্ষু বর্জিত ক'বছে।” 
এই পবণেব প্রকাশ-ভঙ্গীব দৃষ্টান্ত বহুস্থালেহ পাঁওষা যায । * 

দেখা যাষ, এই নাটকে ক্ষীবোদপ্রসাদ নিবিডতব সহদযতাব, 
ব্যাপকতন কলনা-শক্তিব এবং ক্ুষ্ঠ'তব প্রকাশ-বৈচিত্র্যেবক পবিচষ 
দিযাছেন। 


নাটকের নান। রস ও ভাব 


পর্বেবেই নল! হইমাছে, নাটকেব কেন্দ্রীয চলিবে যে ভ।বকে স্থাধিজবপ 
দেওযষ। হইযাছে তাহাব নাম উৎসাহ এবং উহ! বীবন্সেনই স্থাষিভাব | 


* এই ধবণের বাগ -ভঙ্গিমা দেখিযাই ডাঃ শ্রীঘুক্ত স্থকুমীব সেন মহাঁশয 
বলিঘ। ফেলিষাছেন-_“কষেকটী নাটকে ন্বিজেন্দলালেব প্রভাবে পডিযা 
্ীরোদচল্দ সংলাপেব ওটিত্ের ব্যতিক্রম করিধাছেন। তবেক্ষীবোদচন্দ্রের 
ভাঁষ। কুত্রাপি বিজাতীয হয নাই” । 





শেপ 





আলমগীবেব সাধারণ সমালোচনা ৯৭ 


অস্ঠান্ত চবিজেও এই ভাব পাওয়া না যায এমন নহে, ভীমসিংহ 
উহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য! এই রস ছাড়াও নাটকে বাৎসল্যবস, 
হাশ্তবস প্রভৃতিও স্থষ্টি করা হইযাছে। বাজসিংহেব ও “বীরাবাঈ”- 
এব মাধ্যমে বাৎসল্য ; গঙ্গাদাস, গবীবদাঁস এবং দষালশাব মাধামে 
প্রভৃভক্তি ও দেশভক্তি ; কাঁমব কমেব আলম্বনে মাত়ভক্তি ১ আকবব- 
মোসাহেব বামসিংহেব আশ্রষে হাশ্তবস এবং উদিপুবীব মাধ্যমে 
পতি-প্রেম স্থষ্টি কবিষা নানা বসে ও ভাবে নাটকখানিকে 
নাট্যকার সমৃদ্ধ কবিযা তুলিষাঁছেন । 

আব, ভাবেব দিক দিষাও নাটকখানিব আকর্ষণ কম নহে 
প্রভৃভক্তি, দেশক্সীতি, মাঁতিভক্তি, ভ্রীতবাৎসল্য, উদাঁব মন্ষ্যত্বাভিমীন, 
নিনিমেষ কর্তব্যনিষ্ঠা নান! চবিজেব আশ্রষে প্রকাশ কবা হইযাছে। 
বিশেঘতিঃ জাতির গ্রাশিব সমষ মহাত্াব "আবির্ভাব ঘোষণা, 
“সত্যকে অস্ত্রনূপে এবং “ন্ভাগাুক ধশ্মবপে শ্বহণ কবিবাব অন্ুপ্জেবণা, 
অন্ত্রবলেব উপবে আজবলেব মর্যাদা স্বাপন--“অন্তবে বাহিবে 
শুদ্ধি'ল আবযোজন--“নিলাসিতাঁকে কাষযমানোব।ক্যে ত্যাগ” কবাব 
সঙ্কল্প (পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দ্ত্য ) নগমানের প্রহার এবং ষুগমনকে 
আকর্ষণ কবিতেই উপস্থাপিত হইযাঁছে এবং উহ্াবা নাটকণানিব 
শুব-মুল্যই বদ্ধি কবিষ।ছে । অধিকন্ছটে ভিন্দ্-যুস্লঙগগান মিলন-মন্ত্রেক 
প্রচার অন্যভম মুখ্য উদ্দশ্তটেল আকাবই নাটকে ক্কান পাউযাছে। 
এহ' উদ্দেশ্তেব চাপে এউঠিহা'সিক সন্যকে পধ্যস্ত নাট্যকার বাকাইযা 
ও বিকৃত কবিয। ফেলিষাঁছেন--হিন্দ্র-মুসলমানেব মিলনেব প্রত্তি 
উজ্জ্বল আলোকপাত কবিতভে চেষ্টা কবিষা আলমগীবকে দিষা 
বাজসিংহনে আলিঙ্গন কবাইযা ভাডিযাছেন, তথ! যুগেব জন্য একটা 
অতি মুল্যবান এবং অত্যাবশ্যক প্রচাবকাধ্য কবিষাঁছেন । 


তাবপব, চাবণীগাণেব গীতি (পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্ত )-- ভাষা 
গ 


নি নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


নাহি জানে কথায় বাঁধিতে এ নব জাগর-গানগকে শুধু কথাই 
বাধে নাই সরে স্থুরে সঞ্চার করিয়া! দিয়াছে। রাজপুতগণের 
জাগরণকে উপলক্ষ্য করিয়! নাট্যকার ভারতের নব-আজাপণরণকে যে 
বন্দনা করিয়াছেন তাহা ভারতের প্রত্যেকটা হাদয়কেই স্পর্শ করিয়াছে 
এবং আজও করে--কারণ “আবাল বৃদ্ধ মায়ের সেবক- মায়ের 
সেবিকা নারী”। আর আজও সকলে-_-বিজয়-নিশান তুলিয়া 
আকাশে” মাতৃভূমির জয়গান গাছিতে চাহে । 

এই ভাব-যুল্য বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিবার প্রসঙ্গেই নাটক- 
থানির রচনার €্রেরণা সম্বন্ধে ছুই একটী কথা বলা স্থসঙ্গতই হইবে । 
বিদেশী শক্রর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য দেশবাসীকে আহবান 
কর।--নারীপুরুষ নিব্বিশেষে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মদান করা, 
হিন্দু-মুসলমান ছুই সম্প্রদায়কে একসুত্রে আবদ্ধ কবিয়া জাতীয়তা- 
বোধকে নিবিড় করিয়া ০তোল।-_মহাঁত্বা গান্ধীর আত্মবলেব সংগ্রামে 
দেশবাসীর অভ্ভুতপুর্বব সাঁড়া এবং আত্মবলেব সংগ্রামের প্রতি জাতির 
এঁকাস্তিক আস্থা ও সহযোগিতা জাগ্রত করা এই সকল সামাজিক 
প্রেরণার এবং অন্তদ্বন্ব-গভীর চরিত্র স্যষ্টির শৈলগিক প্রেরণার সংযোগে 
নাটকথানি রচিত । বল! যাইতে পারে অতীত কাহিনীব কাগামোতে 
নাট্যকার বর্তমান ভাবের প্রতিম! গড়িতে চেষ্ট' করিয়াছেন । আলমগীব 
পুরাতন হইলেও তাহার নানা সত্তার পরস্পরিক ঘ্বন্্, ( আধুনিক 
র্যাশার এবং রাজপুতদের দেশপ্রাণতা প্রথিত থাকিলেও ) মহাত্বার 
আবির্ভাবের সংকেত ৫১৯২১ শ্রীঃ নাটকখানি রচিত ও প্রথম 
অভিনীত ), অন্ত্রবলে অপেক্ষা আত্মবলের উপর অধিক গুরুত্বারোপ, 
বিলাসিতা-বর্জন প্রস্থৃতি দ্বার! বিদেশীয় দ্রব্য বর্জনের নির্দেশ নূতন 
পরিবেশের প্রেরণা হইতেই আসিয়াছে । বুগ-চেতনার প্রেরণা হইতে 
আপিয়াছে এমন সব উপাদান বাছিয়া লইলে দেখা যাইবে নাটকখানি 


আলমগীরের সাধারণ সম্বালোচনা ৯৪ 


পুরাতন ইতিহাস লইয়া লিখিত হইলেও উহার ভাব ও কল্পন! 
রচনাকালীন আবহাওয়া হইতেই গৃহীত এবং রচনার প্রেরণাও সেখান 
হইতেই আসপিয়াছে। আর না আসিয়াও পারে না। যুগের ব্যক্ত 
বা বাঞ্চিত আকাজ্ষাকেই সংজ্ঞানে বা আসংজ্ঞানে প্রত্যেক শষ্টাই 
রূপ দিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কারণ স্যষ্টির বড় উদ্দেশ্য আনন্দ 
দেওয়া এবং এ আনন্দ নির্ভর করে ব্যক্তির অর্থাৎ সমাজের বাঁসনা' 
চরিতার্থ করার উপরেই 1 ঘধুগের প্রবুত্তিব সহিত যে-রচনার কোঁন 
যোগ থাকে না সে-রচনা যুগমনে কোনও আনন্দদায়ক আবেদন 
জাগাইতে পারে না এবং পারে না বলিয়াই মুল্য-বিচারে হেয় হইয়া 
থাকে । 


নাটকের গঠন-বৈশিগ্য 


নাটক-রচনার সময় তিনটী প্রক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিবাঁর জঙ্চ 
প্রাচীন সযালোচকগণ নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহাদের বলা হইয়াছে__ 
(১) কাল-ক্য (01 ০£ গৃ06), (২) স্থান-এঁক্য-( ঘা ০৫ 
[৮3০5) (৩) বিষয়-এঁক্য (01015 ০? 14175105)। কিন্ধ “কাঁল-এঁক্য” এবং 
“স্থান-উক্য” রীতি বহুকাল আগেই লক্গিত হুইয়। গিয়াছে এবং আজ- 
কাল রক্ষণ অপেক্ষা লঙ্ঘনের দ্বারাই রীতিটীকে অতি বেশী সন্মান 
দেখাঁন হয়। তবে “বিষয়-প্রক্য” রীতি এক হিসাবে “নাই” আবার 
অন্ত হিসাবে “আছে'ও বলা চলে । আরিষটটল প্রভৃতি বিষয়-এঁক্য 
বলিতে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহার হিসাবে “বিবয়-এ্রীক্য" 
রীতিও বহু আগেই লঙ্ঘিত হুইয়! গিয়াছে, কিন্তু “বিষয়-এ্ীক্য'কে একটু 
ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে “বিষয়-এক্য' আজও 
আছে-_রচনার মূল ব1 প্রধান উদ্দেশ্তের ধার! ধরিয়াই সেই “রক্য? 
গড়িয়া উঠিয়া থাকে । আধুনিক সমালোচকের অনেকে এই 


১০৩ নাটা পাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


এীক্যকেই অন্তভাবে “ডে ০£ [07197555292 বলিয়া থাকেন । 
কিন্ত খাঁটি “বিবয়-এক্য* বলিতে যাহা বুঝায়--অর্থীৎ উপস্থাপ্য 
বিবয় ছাড়া অবাস্তর কোন বিষয়ের অবতারণা করা উচিত নহে, 
একটা নাটকে একটা বিষয়কেই অভিব্যক্ত করিতে হইবে, এবং অগ্ঠ 
অবান্তর ঘটনা আসিয়া নাটকের মুখ্য ঘটনা-প্রবাহের ধারা বিচ্ছিন্ন 
না করিয়! ফেলে সে দিকে কড়া দৃষ্টি রাখিতে হইবে--এই “বিষয়- 
প্ক্য'ও আজ উপেক্ষিত। আজিকাঁর নাটকে (বাঙল' নাটকে ) এই 
ধরণের “িনয়-বক্য' দেখ! যায না। বিশেষতঃ এতিহাসিক নাটক 
গুলিতে অবাস্তর ঘটনার ভিড় খুবই বেশী-প্রধান কাহিনীর পাঁশা- 
পাশি একাধিক অপ্রধান কাহিনীর নিজস্ব নিজস্ব গতিবৈচিত্র্য 
লইয়া বিরাজ করিয়া থাকে । ফলে দূরনিকট সকল আত্বীয়-স্ঘজনের 
যৌণ পবিবারের মত মাকাঁবে যেমন হয উহ বড প্রকারে তেমন 
হয় বিচির । বাংলা নাটক-_এঁতিহাসিক নাটক অবশ্য, এই দিক 
দিয়া বেশ একটা নৃতন জাতিতে পরিণত হুইযাছে। ইহার 
কাছিশীর লক্ষ্যাভিমুখী গতি তো থাকেই-উপকাহিনীগুলিও নিজস্ব 
নিজস্ব লক্ষোর দিকে চলে এবং পরিণাম খু'জিয়া থাকে । 

নাট্যক|র ক্ষীরোদগ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ মহাশয়ের এই নাটকখানি 
( আলমগীর ) গঠনের দিক দিয়া শুধু যে আকাঁবে বড এবং প্রকারে 
বিচিত্র তাহাই নহে, নাটকখানলি বিশ্ুঙ্খল ও “দ্বৈত-উদ্দেশ্য”ক | ইভ] 
যেন ছুই কাণ্ডে বিভক্ত £ এক, উপ্িপুরী-ূপকুমাবী কার পুর্কবক £ 
দুই, আলমগীর-রাঁজসিংহের যুদ্ধেন উত্তরকাঁণ্ড। একটী শেষ হইলে 
আর একটা কাণ্ড মেন আরম্ভ ও শেষ হইয়াছে। ছুইটী উদ্দেশ্য 
প্রধান হইয়। পড়ায় নাটকখানির “বিষয়-এঁক্য” খুবই ব্যাহত। 

তবে একটী কথা যে এখানে না বলিবার আছে এমন নহে £ একই 
সময়ে পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রত্তিদ্বন্দ্িতা যে অসম্ভব ঘটনা তাহ 


আলমগীরের সাধাবণ সমালোচন। ১৩১ 


বলা চলে না। এবং এই ছুই প্রতিদ্বপ্বিতার সন্বত্থীন এমন কোন 
চরিত্র স্থষ্টিব চেষ্টা করিলেই যর্দি বিষয় প্রক্য' না থাকে, তাহা 
হইলে বিষয় প্রক্য অপেক্ষা সত্য ও স্বাতাবিককেই বেশী শ্রদ্ধা 
করা সঙ্গত। কথাটী সত্য, কিস্ক আপত্তি সেখানে নহে, আপত্তি 
এই যে ঘটনাবিস্তাস এমন হইযা পড়িযাছে যে নাটকখানিব পর্বভাগ 
স্পষ্টাকারেই চোখে পডে। এবং মনে হয যে-বিষষকে প্রাবস্তে 
বীজবপে উপস্থৃপিত কবা হইযাঁছে তাহ! উপসংহাব-পবিণাম লাভ 
কবিবাব পবে আব একটা আনুষঙ্গিক বিষষ পবিণতি খুঁজিতে চেষ্টা 
কবিতেছে। প্রথম দৃশ্ঠটীব উপস্থাপনা অন্তরূপ হইলে এবং ব্ূপ- 
কুমাবী কাহিনীকে অত প্রশ্রষ না দিলে নাটকেব এ্ঁকিকতা অক্ষর 
থাকিত-_-এ অন্যান অন্তাধ নহে । তবে একথ।ও অবশ্য বল উচিত 
যে প্রথম দৃশ্টে উদ্দিপুবী অর্থাৎ বপকুমাবী কাহিনী অগ্রাধিকার 
পাইযাছে বটে, কিন্তু বাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতাব কথ! যে একেবাবে 
শোনা যাষ নাই এমন নহে । নাটকেব বীজ যে দ্বিমুখী তাহা একটা 
কথাব মধ্যেই পাঁওযা াষ__- “এত বুদ্ধবিগ্রাছেব চিস্তাব ভিতবেও রূপ- 
নগবওযালীকে আনবাব জন্য যদি সম্রাটেব ইচ্ছা জেগে উঠে?” কিন্ত 
দেখা যাষ, মুখপাতে উদিপুবীব সঙ্কলেব উপবেই বেশী পবিমাণে 
আলোকপাত কবা হইযাছে। 

এই নটি ছাডাঁও ঘটনা-বাহুল্য, অবাস্তব ঘটনাব সমাবেশ নাটক- 
খানিব গঠনগত অগ্ঠতম নটি । ডাঃ শ্রীসুকুমাব সেন মহাঁশষ এ 
সম্বন্ধে লিখিযাছেন, প্ঘটনাব ভিড এবং ভূমিকাব বাহুল্য না থাকিলে 
নাটকটী উৎকৃষ্ট হইত ।” নাটকখানিনব দৈর্ঘ্য বাস্তবিকই ক্লাস্তিদাষক | 
এই কাবণে কোন্‌ কোন্‌ অংশ বাদ দিলে মূল নাউকেব সৌন্দর্ধ্য বা বস- 


৯০২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচাঁর 


হানি হইবে না তাহাও নির্দেশিত করা হইয়াছে ।* দেখা যায়, প্রায় 
দৃশ্তেই তারকা চিত্রিত অংশ আছে এবং ছুই একটী গোটা দ্ৃশ্তও 
বর্জনীয় হইয়া! আছে। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে এই সকল অংশ ত্যাগ 
করিলেও “মুল নাটকের শৌন্দ্যয ব রসহানি ঘটিবে না” । অতএব 
অবান্তরের পরিমাণ যে কম নহে বলাই বাহুল্য এবং নাটকথানির 
গঠন খুব পরিপাটি নহে-_এ সিন্ধাস্তও অনিবার্ধ্য 


নাটকে চরিত্র-স্ৃষ্টি 


নাঁটক-তত্ব-বিশেবজ্ঞ এলারডাইস নিকল মহাশয় একস্থলে বলিয়াছেন 
যে, উচ্চাঙ্গের নাটকের বড় বৈশিষ্ট্য--৭5575505 005 2110] 11111122017 
112.01116 0০761 01 01251:2.005115901010শঅর্থাৎৎ অস্তরচ্ুপ্রবেশী ও 
সমুদ্ভাসী চরিত্র স্থষ্ির ক্ষমতা । নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে এই 
ক্ষমতার দেগ্ভচ আছে__পুর্ধ্বেই এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হইয়াছে 
এবং সেখানেই একথা বলা হইয়াছে যে, মাত্র ছুই একটী স্থলেই 
নাট্যকার চরিত্র-স্থষ্টিতে সন্তোষজনক স্জনী প্রতিতাব পরিচষ 
দিয়াছেন। আলমগীর নাটক ক্ষমতা-টদগ্যের সেই ব্যতিক্রম স্থল । 
এই নাটকে নাট্যকার হেষন দেখাইয়াছেন দন্দ্-চেতলা, তেমন 
দেখাইয়াছেন সন্ৃদয়ত! । তাই প্রায় চবিভ্রেরই মন ও হৃদয় বেশ 
সংলক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। 

বাণ বাজসিংহ £ রাণ! রাজসিংহছের মধ্যে রাণা-সত্তা এবং জনক- 
সত্তা পরিস্ফুট স্বাতক্্যের দ্বারা চরিত্রটীকে স্থতীত্র ভাবাবেগে 
প্রাপবান্‌ করিয়া! তুলিয়াছে। তাহার ছুই সত্তার দ্বন্দ, আপাতবিকুদ্ধ 
উক্তির মধ্যেই আত্মপ্রকাশের উপায় করিয়া পইয়াছে। অন্তব্বিরোধেরই 


* দ্রষ্টব্য £ অভিনয়ে সময় সংক্ষেপের প্রয়োজন হইলে * 7 
অংশগুলি ও চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দুশ্ট পর্রিত্যাগ কপ্সিলে মূল নাটকের নদ 
ব। রূসহানি ঘটিবে ন।। 


আলমগীরের সাধারণ সমালোচন! ১০৩. 


প্রতিফলন ঘটিয়াছে বিরোধাভাসিত বচনতঙ্গীতে। চরিত্রটীর “অন্ুতাব' 
মাত্রা (57296091391 ০০1) খুবই প্রশংসনীয় ।  কল্পনা-শক্তিও কম 

ংসনীয় নহে--অন্ুভাবের গতির বেগ ও বৈচিত্র্য উপযুক্ত 
বাচনিক বন্ধেই প্রকাশিত হইয়াছে । 

বীরাবাজঈ £ বীরাবাঈ রাঠোর কন্ঠা, বীরাজনা-মহারাণ। রাজ- 
সিংহের যোগ্যতম। ধর্্বপত্বী ; এই পরিচয় অপেক্ষাও বীরাবাঈর আরে। 
একটা বড় পরিচয়--কীরাবাঈ স্সেহময়ী মাতা । সাধারণ মানুষের মোহে 
তিনি যে ভূল করিয়াছিলেন মায়ের গ্েহের সর্ববত্যাগী সাধন দিয়! 
তাহার প্রায়শ্চিস্ত করিয়াছেন। তাহার নিজের উক্তিই বড় দিগৃদর্শক-_ 
“প্র/চীন দেওয়ান ! মাথার দিক দিয়ে চেয়ো না। যন্দি পার একবার 
হৃদয়ের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। 'ভীমসিংহাকে রাজ্যাধিকারী 
করতে হয়ত এখনও আমি ইতস্ততঃ করতে পারি, এমন কি বাধা 
দিতে পারি । কিন্ত যাকে শৈশবে বুকে তুলে স্তচ্দান করেছি, 
আঠারো বৎসর মাতৃঙ্গেহে পালন করেছি, দয়াল সা, তার অদর্শনরেশ 
আমি মুহুর্তের জন্য সহ্য করতে পাচ্ছি নাঁ।” 

চরিব্রটী মাঝে মাঝে অতিমান্রের দিকে ঝুঁকিয়া পডিলেও একথা! 
অবশ্যই বলিতে হইবে যে চরিত্রটীর গুরুত্ব সন্তোষজনক এবং আন্তর 
চেহাবা একছার। নহে । দোষে-গুণে স্বাভাবিকতার গণ্তীর মধ্যেই 
উহা রহিয়াছে । 

আলমগীর £ তারপর কেন্দ্রীয় চরিত্র আলমগীর । চরিকত্রটীর 
পবিকল্পনায় নতুনত্বেব মাত্রা! খুবই লক্ষণীয়। অন্তদ্বন্দে ও বহিদ্বন্দে 
চরিব্রটী খুবই চিত্তাকর্ষক হুইয়] উঠিয়াছে এবং “দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব মন্দ ফুটে 
নাই+ (সু-সেন )1, কিন্ত মলন্তত্ব্বের শুল্ক বিশ্লেষণে আসল-নকলের 
দ্বন্থটী খুব সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ 
মানসিক বিক্রিয়ার স্থায়িত্ব এন্ধপ হইতে পারে কিনা এ বিষয়ে প্রঙ্গের 


১৪৪ নাট) সাহিত্যের আলোচন! ও না্টক' বিচার 


অবকাশ আছে। তবে রঙ্গমঞ্চের পক্ষে বিক্রিয়াটুকু খুবই উদ্দীপক এবং 
শক্তিশ।লী হইয়াছে-_মনস্তত্তব্ের হিসাবে যে ভুলই উহাতে থাকুক । 
দ্বিতীয়তঃ ওরংজীবের হিন্্ুবিদ্বেষের যে ব্যাখ্যাটী নাট্যকার উদ্দিপুরীর 
মুখে দিয়াছেন তাহার নতুনত্বের আকর্ষণও কম শহে। উদ্দিপুরীর 
উক্তিতে-_ণতাই সে স্বপ্র-স্থৃতি জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায়! সঙ 
জলের রেখার মত তার যেটুকু অবশিষ্ট থকে, তারই আতঙ্কে আপনি কি 
করবেন কিছু ঠিক করতে না পেরে, সমস্ত ভিরধক্মাদের উপর অত্যাচার 
করেন। মনে করেন--তারা কাফের । তাদের উৎপীড়ন করতে 
পারলেই আপনি এই আতঙ্কের হাত থেকে নিস্তার পাবেন””-। 
কাফের উৎংপীড়নেনের যে মনস্তাত্থিক ব্যাখ্যা! দেওয়া হইয়াছে তাহা 
অভিনব এবং সেই হিসাবে উহ! নাট্যকারের সমীক্ষণ শক্তিরই 
পরিচায়ক । সচেতন-অবচেতন মনের ক্রিয়ার অবিচ্ছেছ্চ সংযোগে 
ব্যক্তি-চরিত্রের পরিকলপনায়-ব্যক্তি-চরিত্রকে সচেতন-অবচেতন 
মানসিক ক্রিয়ার একক ক্ষেত্রে পরিণত করায়--চরিজ্রস্ষ্টির ক্ষমতাঁই 
নির্দেশিত করে । “আলমগীর; ক্ষীরোদপ্রসাদের স্ছষ্রি-প্রতিভার অপূর্বব 
নিদর্শন । বাস্তবিক, ব্যক্তিত্বের জটিল রূপ অবধাঁরণ করিবার, চরিত্রে 
অন্তাব প্র।ণ-সঞ্চার করিবার এবং প্রকাশনে কল্পনা-সৌন্দধ্য সৃষ্টি 
করিবার ক্ষমতায় ক্পীরোদপ্রসাঁদ অদুষ্টপুর্বব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। 
তবে পাঁটকথখানিব মধ্যে যেষে জ্রুটী পাওয়া যায় তাহাঁও কম 
নিন্দনীয় নহে। গঠন-পরিপাঁট্যের দৈশ্ভঠ বিষয়ে পুর্বে আলোচনা 
করা হইয়াছে । ক্র ক্রুটী ছাভাও নাটকখানির বড় আর একটা ক্রুটী 
_সঘটনা-বিষ্তাসের 2অযৌক্তিকতা বাঁ অনৌচিত্য । চমক স্থির দিকে 
অত্যধিক ঝৌক থাকায় ঘটুনা-বিস্তাসে কাধ্য-কারণ-বাধুনি বার বার 
ক্ষু্জ হইয়! গিয়াছে স্থান-কাল-পাত্রের উচিত্য খুবই উপেক্ষিত হইয়াছে । 
আর একটী বিষয়ও উল্লেখনীয়-চরিত্রের ভাষায় ছুই একস্থলে কৃত্রিম 


আলমগীরের সাধারণ সমালোচন! ১০৫ 


কল্পনার উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে এবং কয়েকটী চরিত্র নিছক 'তাবে-তরা 
ফান্থুম” হৃহযা পড়িষাছে স্পচবিত্রেব আচরণে উৎকল্পনার অতিরঞ্জন 
প্রকট হইয়! পড়িষাছে | বিয়োগান্ত হইলে নাটকথানি মেলোড়ামাব 
পর্যযাষেই সান পাইত। 

উপসংহাবে এ সিদ্ধান্ত কবা যাইতে পাবে, ক্ষীবৌদপ্রসাদ আব 
কোন নাটক না লিখিযা কেবল_ “আলমগীর! -লিখিলেই, মাঁট)কাব 
হিসাবে শ্মবণীয হইতে পারিতেন। আব, ক্রটিবিহীন বচনা যখন এ 
পর্য্যন্ত একখানিও হইযাছে কি না সন্দেহ, শেক্সপীযবেব সুবিখ্যাত 
ট্যাজেডিগুলিতেও যখন বহু আপত্তিকব খুঁত বহিষাঁছে, তখন 
উল্লিখিত ক্রুটগুলিব জন্ত 'আলমগীব” নাউটককে অতি হেয় বলিবাঁব 
কোন কাবণ নাই। এমন অনেক সমালোচকও আছেন ধাঁহাবা 
বাংল! সাহিত্যে একখানিও নাটকের মত নটিক চোখে দেখেন না 
এবং উন্নাসিকেব মত বলেন--বাংলায শাটক কোথাষ ?-বাংলায 
নাটক একখানিও লেখা হযনি'। * এই সকল মোহ্গ্রস্ত দিউন!গ 
সমালোচকদেব উপেক্ষা কবিঘা বাংলাঁব উল্লেখযোগ্য নাঁটকেব 
তাঁলিকাষ 'আলমগীব'কে সসম্মানে স্থান দেওয়া যাইতে পাবে এবং এ 
কথ। নিঃসংশষে বলা যাঁষ যে বাংলা নাট্যসাহিত্যেব বিবর্তনের 
ইতিহাসে 'আলমগীব' নাটকেব স্থান বিশেষ উল্লেখযোগা | 


* জনক বিখ্যাত সমালোচকের সহি মৌখিক আলাপের অিজ্ঞতা | 


নাট্যকার গিরিশচক্দ্র 


(ক) জন্মকাল £ ১৮৪৪ শ্রীঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী । (পুবাতন ও নুতনের 
যুগসন্ধি )। 

(থ) পাবিবারিক প্রভাব £ () মাতার ভাবপ্রবণত! হইতে ভাবপ্রবণতা ? 
(২) খুল্পপিতামহীর প্রভাব হইতে পুরাণাির প্রতি শ্রদ্ধা ও গ্রীতি 
এবং পুবাণ-কথ। শুনিতে শুনিতে হৃদয়ের স্পর্শকাতরত] | 

(গ) শিক্ষ/-দীক্ষা £ (১) “ইংরাজী বিগ্ভালয়ের উন্নত শিক্ষা লাভ করা! 
গিরিশেব অনৃষ্টে ঘটে নাই। স্কুলের পর স্কুল ঘুরিয়৷ প্রবেশিকার 
দ্বাব পধ্যস্তও যখন পৌছিতে পারিলেন না, তখন তিনি পড়াশুন! 
ছাড়িয়া গৃহে আসিষা বসিতেই বাধ্য হইলেন” । (২) কিন্তু পরে-- 
“যেমন রামায়ণ, মহাভাবত, পুবাণ প্রভৃতি অধ্যষন কবিষ। 
ভাবতীয় সভ্যতা ও আদর্শসম্বন্ধে গতীব জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, 
আর একদিকে তেমনি সেক্স্পিয়র, মোলিযার, মার্পো, মিলটন, 
বেকন, মিল প্রভৃতি কবি, নাট্যকার, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণেব 
গ্রন্থপাঠ করিয়া পাশ্চাত্য ভাবধাবাব সহিতও তিনি বিশেষভাবে 
পবিচিত হইয়াছিলেন।” 

€ঘ) সাংগ্কতিক পরিমণ্ডল (১৮৫৮ হইতে ১৮৭৭, অর্থাৎ ১৪ বৎসব 
হইতে সাহিত্যিক জীবনাবস্ত অবধি ) £-- 


সমসাময়িক স্বাহিত্যিক 
(নাটকে) 
(১) রামনারায়ণ তর্কবত্ব---(১২-১৩ খানি নাটক-প্রহসন) (১৮৫৪ 
হইতে ) 


(২) 


(৩) 


(৪) 


(৫) 


(৬) 
(৭) 


(৮) 


(কাব্ো) 
(১) 


(*) 
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কালীপ্রস্ন সিংহ--€ সংস্কৃত নাটকের অস্ুবাদ ) (১৮৫৩) 
€ ১৮৪০-৭০ ) 


মধুস্ছদ ন-- (নাটক, কাব্যাদি ) (১৮৫৯) 
(৯৮২৪-৭২) 

দীন বন্ধু-- (নাটকাদি) (১৮৬০) 
€(১৮৩৪-৭৩ ) 

মনোমোহন বস ৫৪ খানি পৌরাণিক নাটক) 
(১৮৩১-৬৭) 

হরলাল রায়-- (৫ খানি নাটক ) (১৮৭৩-৭৫) 


জ্যোতিরিজ্ত্রনাথ ঠাকুর--€১৮৭২ হইতে)  ২খানি প্রহসন 
(১৮৪৮77১১৯২৫) ২ ৮ নাটক 


উপেক্জ্রনাথ দাস-- (সুবেক্্বিনোদিনী, শরৎ সরোজিনী, 
দাদা ও আমি) 
আবে। অনেক অখ্যাত নাট্যকার-_- 
বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 7 পঞ্সিনী--(১৮৫৬৮) 


(১৮২ ৭--১৮৮০) ৃ কশ্মদেবী--৫১৮৬২) 
শুরনুন্দরী-_-(১৮৬৮) 

১. কাকঞ্ধী-কাবেরী-- (১৮৭৭) 

মাইকেল মধুক্দন দত্ত তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য (১৮৬০) 
মেঘনাদ বধ--১ম খণ্ড (১৮৬১) 

রঃ ক্স ৮ (১৮৬১) 

বীরাঙ্গনা কাব্য-- (১৮৬২) 

চতুর্দশপদী কবিতাবলী--(১৮৬৬) 


১০৮ নাট্য সাহিতোর আলোচন। ও নাটক বিচার 


(০) হেমচক্জ্র বন্দ্যোপাধ্যাষ_ (€ 


€১৮৩৮-১৯০৩ ) 


চি 


(৪) নবীনচন্ত্র সেন-__অবকাশ বঞ্জিনী 
(১৮৪৬---১৯০৯) 


পলাশীব বুদ্ধব-__ 


(৫) বিহাবীলাল চক্রবর্তী-_ 


€গপ্পে-উপগ্ভাসে) 
(১) বঙ্কিমচচ্ছ-_ 


(২) প্রতাপচন্জ্র ঘোষ-_- 
(৩) বমেশচ5জ্ক দত্ত 
(১৮৪৮-১ ৯০৯) 


চিন্তা তরঙ্জিনী (১৮৬১) 
বীরবাহু কাব্য (১৮৬৪) 
বু্রসংহার-_-€১ম) (১৮৭৫) 
(য়) (১৮৭৭) 


(৯ম) (১৮৭১) 
(২য়) (১৮৭৮) 
(১৮৭৫) 


বৈবতক--€১৮৮৬) 
কুরুক্ষেত্র--6১৮৯৩) 

প্রভা স---€১৮৯৬) 

সঙ্গীত শতক (€ ) 
বন্ধবিযোগ--৫১৮৭০) 
প্রেম প্রবাহিনী--(১৮৭০) 
নিসর্গ সন্দর্শন-_-(১৮৭০) 
সাবদামঙ্গল-_ (১৮৭৯) 


দুশগেশনন্দিনী (১৮৬৫) 
কপালকুণগুলা (১৮৬৬) 


মুণ।লিনী (১৮৬৯) 
চন্দশেখব (১৮৭৫) 
বজনলী (১৮৭৭) 


কষ্ণকান্তেব উইল (১৮৭৮) 

ভ্যাদি 
বঙ্গাধিপ পবাজয় (১৮৬৯) 
বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) 
সংসাব (১৮৭৫) 


নাট্যকার গিরিশচজ্ ১০৯৯ 


মাধবীকক্কণ (১৮৭৭), 
জীবন প্রভাত (১৮ ৭৮) 
জ্রীবন-সন্ধ্যা (১৯৮৭৯) 
সমাজ (১৮৯৪) 


(৪) স্বর্ণকুমাবী দেবী-_ দীপ-নির্ববাণ (১৮৭৬) 
(১৮৫৫-১৯৩২) কোবকে কীট (১৮৭৭) 
(প্রভৃতি) ই-্যাদি 
(বচনা-সাহিত্য-জীবশী) 
(১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব-_ ব্রাহ্মধন্দ্দ (১৮৫২) 
ত্রাগধন্মেব ব্যাখ্যান (১৮৬১) 
(২) ব।(জনাবাযণ বস্তা ব্রাহ্মসমীজেব বক্তৃতা (১৮৬১) 


সেক।ল আব একাল (১৮৭৪) 
বক্তৃতা (১৮ ৭০) 
এতিহঠসিক বহন্তয (৯৮৭৪-৭৬) 





(5) বামদাস সেন 


(১৮৪৫-৮৭) ভাবতবহস্ত (১২৯২) 

(৭) শ্রীরুষ দ'স-_ সশাতাব ইশ্তিহাঁস (১৮৭৬) 
(ভু।শাঙ্কুব' সম্পাদক) 

(৫) বজনশাকান্ত গুপ্রু (১৮৪৯-১৯০০) সিপাহীযুদ্ধেব 

হতিহাস (১৮৭৬) 

(৬) যোগেজ্জ বিগ্ভাভুষশ- জন ্টষাট মিলের 


( “আঁর্ষাদশন” প্রতিষ্ঠাতা ) 
জীবনবুত্ত (১৮৭৭) 
প্রভৃতি 
(৭) কালীপ্রসন্ন খোম-- শাবীজাতি বিষষক প্রস্তাব (১৮৬৯) 
(১৮৪৩-১৯৫০৭) প্রভাত-চিস্ত (১৮৭৭) 


প্রভৃতি 
আবে! অনেকে এনং অননেক বিষাষে_- 


১১ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 
অভিনয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ৫৮৫৮-১৮৭৭) 


'১। আশুতোষ দেবের বাড়ীতে--শকুস্তলা'--১৮৫৭ 


২। কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে --- ১৮৫৭ 
৩। বেলগাছিয়া থিয়েটার -- “রত্বাবলী”--১৮৫৮ 
(স্থায়ী নাট্যশালা ) 


৪1 গোপাল পাল মল্লিকের বাড়ীতে-_বিধবা-বিবাঁহ-_১ 
(সি'ছুরিয়া বাটাতে ) 
৫ | পাখুরিক়াঘাট | থিয়েটার---৮৬৫-১৮৮৪ 
৬। জোডাসাকো থিয়েটার --১৮৬৬ 
৭। শৌোঁভাবাজাঁর প্রাইভেট থিয়েটার--১৮৬৫ 
৮। গিরিশচন্দ্রের প্রথম অভিনয়--সধবার একাঁদশী'--১৮৬৯-৭০ 
৯। বনুবাজার নাট্যসমাজ-_-১৮৬৮ 
১০ | চ্যাঁশন্যাল থিয়েটার (অবৈতনিক )--১৮৭১ 
১১। গ্যাশন্যাল থিষেটার (পাবলিক )--১৮৭২ 
(জোড়াসাকো _মধুস্দন সান্ন্যালের বাড়ী ) 
১৯২ । হ্যাশন্যাল---€ ১৮৭৩) 
৯৩। গ্রেট স্তাশন্তাল (৬ বীভডন স্ীটে পাকা স্টেজ) € ১৮৭৩-৯৮৭৬) 
৯৪ | বেঙ্গল থিয়েটাঁর-_ 


সামজিক পরিবেগুনীর বৈশিঠ্য ০৮৫৮-১৯৯২) 


ধর্মদশ ন--“আমাদের পঠন্দশাঁয় ধাহারা ০175 73517291 
নামে অভিহিত" হইতেন, তীহারাই সমাজে গণ্যমান্য ও বিদ্বান 
বলিয়া পরিগণিত ছিলেন ।*"*তহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, 

খ্যক ক্রিশ্চিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ব্রাহ্ছধন্ম 
অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা তাহাদের মধ্যে 


নাট্যকার গিরিশচক্ঞর ১১৯ 


প্রায় কাহারও ছিল না বলিলেও বলা যায়। সমাজে যাহার! 
হিষ্রু ছিলেশ তাহাদের মধ্যে মতভেদ, শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ চলে 
এবং বেফ্ব সমাজ এমন নান। শ্রেণীতে বিভক্ত যে পরম্পর পর- 
স্পরের প্রতিবাদী । ইহা ব্যতীত অন্তান্ত মতও প্রচলিত ছিল 1--**. 
ইহার উপর অনেক যাজক ব্রাঙ্গণ ত্রষ্টাচার হইয়াছেন । জত্যনারায়ণের 
পুথি লইয়া শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পায়খানার ঘটী হইতে 
জল দিয়া গলামৃত্তিকার ফৌট] ধারণ করেন ।:-*আবার জড়বাদীরা 
বুদ্ধিবিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, ঈশ্বর না মান! বিগ্ভার পরিচয়". 
এ অবস্থায় স্ব-ধর্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রহিল নাঃ কিন্তু মাঝে 
মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্ক-বিতর্কও চলে, আদি- 
সমাজেও কখনও কখনও যাওযা আস। করি ।:***১, নানা তর্ক-বিতক 
করিয়া কিছু স্থির হইল না, ইহাতে মনের অশান্তি হইতে লাগিল । 
'**ভাঁবিলাম ধর্মের আন্দোলন বৃথা 1৮ ( পবে ছৃদ্দিনে তারকনাথের 
শরণাপন্ন হইবাঁব পবে ):--আমার দৃঢ় ধাঁবণা জন্মিল দেবতা মিথ্য। 
নয়'--ক্রমে দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল ।৮ * 

নব চেতনা-_ক্রমশঃ আইরিশ ও ফরাসী বিপ্রবের ভাবধারা, 
(স্পন্সা ব-শিলার-হেগেলের ত'জ ও ম্যাৎসিনী-গ্যারিবলদীর বীরত্বকাছিনী 
এবং টড লিখিত স্বদেশী রাজস্থান গাঁথা ও অল্পকাল পুর্বেব অনুষ্ঠিত 
সিপাহী অভ্যখানের প্রতিক্রিয়া বাঙ্গ।লী মানসে চিস্তার বিপ্লব আনে। 
কিন্ধ ধন্ম[ন্দোলনের মধ্য দিয়াই প্রথমদিকে বাঙালী তথা ভারতবাসী 
আত্মন্থ হইবার উদ্যম করে । একদিকে রামমোহন, দ্বারকানাথ ও 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন প্রস্ৃৃতির ব্রাঙ্গধরন্্ীন্দোলন এবং ক্ৃষ্ক- 
প্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচুড়ামণি ও বঙ্কিমচক্দ্রের হিন্দুধর্ম বিশ্লেষণ 


ক জীঞীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ গিরিশচন্দ্র ( “জন্মভূমি” পত্িক?, ১৭শ ষর্ষ, আবাড়, 
১৩১৬ প্রকাশিত )। 


১১২ নাটা সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


পরমহংসদেবের সর্ধধশর্সমন্বয়ের চেষ্টা, বিবেকানন৷ কর্তৃক বেদাতের শ্রেষ্ঠত্ব 

প্রাতিপাদন, উত্তরভাঁরতে দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্ধাধন্খ প্রচার ও দক্ষিণ 
ভাতে কর্ণেল অলকট মাদাম ব্লাভাটস্কীর ব্রঙ্গাবিদ্যা আন্দোলন, অগ্ঠদিকে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মণীমীর ভাষা ও সমাজসংফারমূলক 
আন্দোলন ভারত্তের ধর্ম ও সমাজজীবনে বেপ্রবিক আলোড়ন স্যষ্টি- 
করে । বস্ততঃ ধন্দ্ান্দেিলিনের সহিত সমাজসংস্কার আ'ন্দোলনও 
অঙ্গাঙ্গিভাবে বুক্ত হইয়া পড়ে 1 ধর্ম ও সমাজসংস্কারের সহিত রাঁজ- 
শীত্তিও শাসনসংস্কারের প্রতিও চিস্তীশীল সম্প্রদায়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। 


সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ঘটন। 


(ক) “জাতীয় গৌবর সভা, প্রতিষ্ঠাতা রাজনারাষণ বস্থ 
(খ) হিন্দমেলা--১৮৬৭) নেব গোপাল মিত্র প্রমুখ নেভা) 
(১৮৮০-পধ্যস্ত নিষমিত অন্ুষ্ঠান ) 
(গ) ইগ্ডিয়ান লীগ--(১৮৭৫)--শিশির কুমাব খোন 
(খ) ইগ্ডিযান এসোসিয়েসন্‌ ভোরতত সভা)--(১৮৭৬) 
সম্পাদক-- আনন্দমোহন বত 


(ছাত্র সভা1-- ১৮৭৬) 


(6) কংগ্রোস-_€রোট্টায মহাসভা)-_-১৮৮৫ 
(২৮শৈ ডিসেঙ্গব, বোম্বাই ) 
গণপতি উৎ্সব--৫১৮৯, 
4 লোকমাচ্য তিলক 
শিবাজী ৮” ৫৯৮৯৫) 


(ড) ডন সোসাহটি-(১৯০৩)--সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যাষ 
(জ) অন্শীলন সমিত্তি (এই সময়েই )--প্রমপনাথ মিত্র 
(ঝ) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তথা জাতীয় জাগবণ 


নাট্যকার পিরিশচঞজ্ ১১৩ 


“সাহিত্য, শিল্প ও রাজনীতির মরাগাঙে ভাব ও কর্শের জোয়ার 
আসিয়া জাতীয় জীবনের দুকুল ছাপাইয়া ফেলে । কবিতায়, 
গানে, প্রবন্ধে ও ব্রতকথায় বাঙালীর মন্দ্রকথা ব্যক্ত হইতে থাকে । 
রবীক্ন।থ, কাস্তকবি রজনীকান্ত, কালীপ্রসম বিগ্ভাবিশারদ কবিতা 
ও গানে, বিপিনচক্তর পাল, রামেক্্ম্ন্দর ক্রিবেদী, অক্ষয় মৈত্রেয়, 
হীরেন্দ্রনাথ দস্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রস্ৃতি দেশাত্মবোধক প্রবন্ধে, রাজকুমার 
বানাজি, হেম সেন, কানাই গোন্বামী প্রমুখ স্বদেশী সঙীতে, সুরেক্্রনাথ, 
আনন্দমোহন, বিপিনচক্দ্র, শ্ঠামস্ন্দর চক্রবতী, আ্ুরেশ সমাজপতি, 
প(চকডি বন্দোপাধ্যায়, গীম্প।ত কাব্যতীর্থ, অশ্বিনী দত্ত ও মনোরঞ্জন- 
গুহঠাঞুবতা প্রনৃতি বন্তৃতাষ দেশবাসীকে অভীঃ মন্ত্রে উদ্ধদ্ধ করিয়া 
তুলিতে থাকেন ।” (ভারতেব মুক্তি সংগ্রাম? )। 

ইহা ছাডাও দেশেব আভ্যস্তবীন সমাজনৈতিক, নৈতিক, অর্থ- 
শেতিক সংস্থাব বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য । পুবাতিন সমাজব্যবস্থায় 
ভান ধবিধাছিল । ব্যবসা, শিল্প এবং চাকবীব কেন্দ্রগত আকর্ষণে 
০নীথ-পবিবাব ছিপ ভিন হইযা যাইতেছিল-ব্যক্তি-স্বর্থেব ভার 
ক্রমেই বুগ্ধি পাইতেহিল এবং 'ব্যক্তি-স্বা তন্য-চেতনা ব চাপে যৌথ 
চেতন ক্রমেই সন্কুচিত হইতেছিল। “যৌথ-চেতনা'ব সহিত “ব্যক্তি- 
চেতন["ব গ্রন্বে পাবিববিক জাঁবন "তখন অশান্ত, বিক্ষুব্ধ । অধিকন্ত 
সমাজ-শক্তিব অক্ষম তাৰ ফলে হইষং বেঙ্গল” দলেব অন্ুকবণেব পথে 
এবং ব্যবপাষ-তাপ্রিক বাষ্-বিপানেব শ্রশ্রযে বাঙলার নাগত্িক 
জীবন ছুর্ীতিব তখন অবাধ প্রবেশ ।  মদ্যাসক্তি, বেশ্যাসক্তি, 
এমনি বহু আসক্তি এবং আনুষঙ্গিক অনাচাবেব আবজ্ঞনার 
হুর্গন্ধ তখন খোলা-মুখ নর্দনার মতই সমাঁজেব আবহ1ওয়াকে দুষিত 
করিয়। তুলিয়াছিল। ইহাব ফলে নারীহরণ, ধর্ষশ, হত্যা, জাল- 
জুয়াচুরি পারিবারিক শাস্তির সর্বাপেক্ষা বড় বিন্ন হইয়া 

৮ 


৯১৯৪ নাট্য সাহিত্যের আলো জলা ও টিক বিচার 


উঠ্তিয়ঃছিল। (গিরিশচজ্রের আামদিক নাটকে এই সমাজই 
প্রধানতঃ প্রতিফলিত)। 

উল্লিশ্িত পরিবেষ্টশী-বৈশিষ্ট্ের মধ্যে রাখিকা। পিরিশচজ্জকে 
ছেখিতে হইবে এৰং দেখিতে হইবে শিরিশচজ্জ কি ভাবে এৰং 
কেন কোন কোন ধুগপ্রবণতার সহিত নিজের আভিমানিক যোগ 
স্থাপন করিয়াহেন। কারণ উল্লিখিত সংস্থাই গিরিশচক্দ্রেব সম্ভাব্য 
প্রেরণ!-উৎস। এই প্রেরণা-ক্ষেত্রে গিরিশচজ্জ যে কোশে অবস্থান 
করিষাছেন এৰং ঘে যে চাহিদার পুরণ করিয়াছেন_স্মেচ্ছায় এবং 
পবেস্থায়ও বটে,তাহারদের একটা মোটামুটি পরিচম্ব পাইলেই 
পিরিশচজ্োব শ্ষ্টির “কেন” অনেকখানি জানা যাইবে । 


গিরিশচন্দ্রের রচন। 


গিরিশচক্দ্রেব সাহিত্যিক জীবনকে পাঁচটা অধ্তাষে ভাগ কবা যায 
(ক) প্রথম অধ্যায়--১৮৭৭-১৮৮১ পর্য্যস্ত, €ে) দ্বিতীয় অধ্যায় 
১৮৮১-১৮৮৪, (গ) তৃতীষ অধ্যাষ-_-১৮৮৪-৯৮৮৯, (ঘ) চতুর্থ অধ্যাষ-_- 
১৮৮৯-১৯০৫ এবং 6) পঞ্চম অধ্যায়--১৯০৫-১৯১১। 
(ক) প্রথম অধ্যাষ-_অন্বাদ ও গীতিনাট্যেব যুগ 
১৮৭৭-__-আঁগমনী (৬ই অক্টোবব অভিনীত)-__গীতিনাট্য 
অকাল বোধন (১০ই অক্টোবর ) ৮ 
মেঘনাদ বধ (মধুহদন)--(১ল। ভিসেম্বব)_ নাট্যকপদান 
১৮৭৮-_-দেোঁললীলা--(৪ঠা মাঞ্চ)_-গীতিনাটয 
বিষবুক্ষ (বন্িমচক্ক্রের)--(৯ই মাচ্চ)__নাট্য ক্পদান 
ছুর্দেশনন্দিনী (এ)--২২শে জুন-- ৮» 
(খ) দ্বিতীয্ যুগ--(১৮৮১-7-১৮৮৪) 
(১৮৮১-রাসলীলা-€(১২ই জাচ্ছযারী)--গীতিনাট্য 


নাট্যকার শিরিশচজ্ ৯১৫ 
শিবের বিবাহ-- (১৫ই জাচুয়ারী)_-গীতিনাট্য 


মায়া তরু" €২২শে ১) ১, 
মোহিনী-প্রতিমা--0১৬ই এশ্র্রিল) 

আলাদিন-- (১) 

আনশ' রহো--এ ২১শে মে _-্রতিহাপিক 
রাবণবধ-_ ৩০শে জুলাই --পারাণিক 


সীতার বনবাস --১৭ই সেস্টেম্বর-_ রী 

অভিমন্তযবধ--+ ২৬শে নভেম্বর-_- 

লঙ্ম্পণ-বর্জন-- ৩১শৈ ডিসেম্বর-_ রঃ 
১৮৮২-_সীতার বিবাহ--১১ই এশ্রিল --(গীতিমুলক) 


ঠ$ 


_-রামের বনবাস-_ ১৫ই এপ্রিল --পৌরাণিক 
১৮৮২--  সীতাহরণ ২২শেজ্ুলাই পৌরাণিক 
ভোট মঙ্গল ৭ই অক্টোবর প্রহসন 
মলিনমালা ২৮শৈে অক্টোবর 
১৮৮৩-__ পাওবের অজ্ঞাতবাস শুরা ফেব্রুযারী পৌরাণিক 
দক্ষযত্ঞ ২১শে জুলাই রি 
ঞুবচরিত্র ১১ই আগষ্ট ? 
নলদমযস্তী ১৫ই ডিসেম্বব রঃ 
১৮৮৪-__ কমলে কামিনী ২৯শে মাচ্চ *, 
বৃষকেতু ২৬শে এপ্প্রিল ্ 
হীবাব ফুল প্রহসন 
্রীবৎসচিস্ত। ৭ই জুন পৌরাণিক 
চৈতন্ত-লীল। ২রা আগষ্ট অবতাব-বিষয়ক 
প্রহলাদচরিত্র ২২শে নভেম্বর পৌরাণিক 


১৮৮৫ নিমাই সন্গ্যাস ১০ই জানুয়ারী অবতার 


১৯১৬ 


১৮৮৬ 
১৮৮ ৭- 


১৮৮০৮] 


১৮৮৯৮ 
(স্টাব ) 


১৮৯১ ৩-- 


১৮০৩০ 


(মিনাভা) 


৯৮৯৪ 


১৯৮৯৫ 


১৮ ৯৮৬-স 


প্রভাস-যজ্ঞ 
বুদ্ধদেব চরিত 
বি্বমঙ্গল 
বেল্লিক বাজাব 
রূপ সনাতন 
পুর্ণচন্জর 

বিষাদ 

নসীবাম 

প্রফুল্ল 
হাবানিধি 

চগ্ু 
মলিনা-বিকাশ 
মহাপুজা। 
ম্যাকবেখি, 
মুকুলমুঞ্জব 
আবুহোসেন 
সপ্পুমীতে বিসঞ্জন 
জলা] 

বডদিনেব বণশিস্‌ 
স্বপ্পেব ফুল 
সভ্যতাব পান্ডা 
কবমেতিবাঈ 
ফণীব মণি 
কালাপাহাড 
পাচ কনে 


নট সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


ঈই মে পৌরাণিক 
১৯শে সেপ্টেখ্খর অবতার 
১১ই জুন ভক্ত-পুরুষ 
২৫শে ডিসেম্বব প্রহসন 
২১শৈ জুন ভক্ত 
১৭ই মার্চ গোবক্ষনাথ 
৫ই অক্টোবব বিযোগাস্ত নাটক 
২৫শে মে 
২৭শৈ এপ্প্রিল ঠা 
৭ই সেপ্টেম্বর 
২৬শে জুলাই ইতিকথা-মূলক 
১৩ই সেপ্টেম্বব গীতিনাটয 
২৪শে ডিসেম্বন বূপকনাট্য 
২৮শে জাহুযাবী 
৪১1 ফেব্রুযাবী 
২৫শৈ মাঞ্চ 
১১উ' অক্টোবর 
২৩শে ভিসেম্গব 
২৪শো ১, 
১৭ই নভ্ম্বব 
২৫শে ডিসেম্বব 
১৮ই মে 
২৫শৈ ডিসেম্বব 
২৬শে ডিসেম্বব 


১লা জাচুয়াবী 


১৮৯৭-- 


১৮৯৯- 


৯৪১৩০ ৩ 


১৯৪১০ ৯ 


৯৪১ ০ ২ 


১৯৪৯০৪-- 


৯৪১০৫ 


৯৯০ ৬-- 


১৯৬১০ 77 
১০৯০৮ 
৯০১০৯ 
১০১৯০ 


১০১৯৯ 


নাট্যকার গিরিশচজ্ঞ ১১৭ 


হীরক জুবিলি 
পারশ্য-প্রহ্ন 
মায়াবসান 
দেলদাব 
পাব গৌরব 
মণিহবণ 
নন্দছুলাল 
অশ্রধাবা 
মনেব মতন 
অভিশাপ 
শাস্তি 

ভ্রান্তি 

আধনা 
সৎ্নাম 
হবগোবী 
বলিদান 
সিবাঁজদ্দোলা 
বাঁসব 
মিবকাসিম 


য্যাঁষসা কা ত্যায়সা 
ছজ্রপত্তি শিবাজী 
শশক্তিকি শা্ত 


শক্করাচাধ্য 


রাজা অশোক 


তপোবল 


২২শে জুন 
১১ই সেপ্টেম্বর 
১১ই সেপ্টেম্বর 
১০ই জুন 
১৭*ই ফেব্রুয়ারী (পৌরাণিক) 
২২শে জুলাই গীতিনাটয 
১৫ই আগষ্ট ত্র 
২৬শে জাচ্ছয়ারী 
২০শে এপ্প্রিল 
২৮শে সেপ্টেম্বর গীতিনাট্য 
€(৯ই জুন, বুষর যুদ্ধাবসানে ) 
১৯শে জুলাই 
২৫শে ডিসেম্বর 
৩০শে এপ্পিল বেচিত ১৯০২ ?) 
৪ঠ1 মাঁস্চ 
৮ই এপ্প্রিল 
৭ই (সেপ্টেম্বর 
২০শৈ ডিসেম্বব 
১৬ই জুন এ্রতিহাঁসিক 
২৫শে ডিসেম্বর প্রহসন 
১৭ই আগষ্ট 
৭ই নভেম্বর 


এতিহাঁসিক 


$% 


৩রা ডিসেম্বর 
১৮ই নভেম্বর 


৯৯৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা € নাঁউক বিচার 
গিরিশচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্য 


নাট্যকার গিরিশচক্জের নাট্য-রচনা-প্রবাহের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেই একটী পুরাতন সত্যকেই নূতন করিয়া! উপলব্ধি করা যায় 
এবং সে সত্যটা এই- সাহিত্য-অষ্টার সৃষ্টি যুগ-চেতনার ও রলপিপাস্থুর 
দাবীর এবং ব্যক্তিমানসের নুতন প্রবণতা দ্বারা অতি নিগুঢতাবেই 
নিয়প্িত । গিরিশচক্ছ্রের নাটক রচনার বিবত্তন অচ্ছুসরণ করিতে 
যাইয়া প্রথমেই দেখা যায়-_-পৌবাণিক নাটকের এবং ধর্মমূলক 
নাটকের বাহুল্য । এহ রাহুল্যের কারণ অন্জসন্ধান করিলে প্রধানতঃ 
তিনটা কারণ চোখে পড়ে_এক, নট্যকারের পুব্াণ-প্র্রিয়ত। (শৈশব- 
শিক্ষার সংস্কার); ছুই, ষুগচেতন'র প্রেরণা (ন্মকে কেন্দ্র করিয়! 
কাতির আত্মসংবিদ ফিরিয়া পাঁইবার সাধনা); তিন, জনকামনা- 
নিয়পত্রিতি নাটমঞ্চ-ম্বত্বাধিকারীগণের “লাভ"-শিকারী বুদ্ধির চাহিদ]। 
১৮৮১এরাঃ হ্যাশন্তাল থিক্সেটারে গিরিশচন্দ্র যন ১৫০২ বেতনের চাকুরী 
ছাড়িয়া ১০০২ টাকায় থিয়েটারের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন 
তখন যাহার স্বত্বাধিকারিতার অধীনে তাহাকে কাজ করিতে হইয়াছিল 
তার নাম প্রতাপ জহুরী॥ জহুরী মহাশয় জাত-জনুরী-_যুগের 
নাড়ী-জ্ঞান তাহার টন্টনেই ছিল। তারপর, স্টারের গুর্থখ রাষ 
আত্বণধিকারী মহীশয়ও কম ঝাঞ্জ ছিলেন না । মোটকথা, যুগের হাওয়ায় 
পাল তুলিয়া চলিতে তথন কেহই কার্পণ্য করেন নাঁই-_কি নাট্যকার, 
কি রঙ্গমঞ্চ-অধিকারী । € কোন যুগেই কেহ কার্পণ্য করে না) তবে 
নাট্যকারের ব্যক্তি-মানসের প্রকৃতিতে এই দিকে বিশেষ ঝোঁক 
রহিয়াছে এবং তাহার দৃষ্টিকোণ এই £ প্ধর্্ব হিম্বুজীবনের কেক্স্বরূপঃ 
হিন্ুকে জাগাইতে ১৪ তাহার জীবন উন্নত করিতে হইলে ধর্মের 
স্বারাই হুইবে। ধর্ম হইতে তাহার জাতীয়জীবন প্রর্ধক করিলে 


নাঈ্যকপর শিবিশচজ্ ১১৯ 


চলিবে না 1” এখানেই স্বরশে বাখিতে হইবে যে গিরিশচঙ্জের ভিত্তি- 
স্থানীম্ন সংস্কার উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভার্গের চেতন! দ্বারাই বিশেষ 
ভাবে গঠিত এবং সেই চেতনা ধর্্শ-জাগরণের লক্ষ্যে অভিমুখী 
ছিল। € গিরিশচন্দ্রের ব্যক্ি-মানসের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় )। 

রামকষ্ঞজের সংস্পর্শে পিরিশচন্ফের জীবন-দর্শন ভগবস্তক্তির ভূমিতে 
স্থির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং অহেতুক তক্তি ও ভগবানের 
অযাচিত কপার প্রতি অশেষ আস্থা জন্মিয়াছিল। এই আধ্যাত্মিক 
দর্শনের নিদর্শন রামকষ সংস্পর্শের পরবস্তী নাটকগুলিতে * 
বিশেষভাবে পরিস্ফুট । এক কথায় বলা যায়, গিরিশচক্দ্রের ব্যন্তি- 
মানসের অধ্যাত্ব-প্রবণতা তথ! ভক্তিরস-বিহ্বলতা তাহার পৌরাণিক 
নাটকগুলিকে ভক্তিবসময় করিয়া ভুলিয়াছে, তবে রসাধিক্যের 
ফলে অনেক ক্ষেত্রেই চবিত্র নিস্তেজ হইষা গিয়াছে নিদ্বন্ ও 
নিশ্রাপ হইয়া দলাড়াইয়াছে €পাগুব-গৌরব* দৃষ্টান্ত স্থল)। 

সামাজিক নাট্যগুলিকে নাট্যকার সশহাদয়তাবলে হাদয়বান বা 
ভাবষাবেগময় কবিতে সক্ষম হইয়াছেন, চরিতগুলি সে দিক দিয় 
চিত্তাকর্ষকও ছইয়ণছে, কিন্ত চবিত্রে নানাসত্তার পাঁরম্পরিক দ্বন্দ অর্থাৎ, 
অন্তত্বন্ব ও জটিল গতিবিতঙ্গ প্রশংসনীয় মাজ্জায় পাওযা যায় লা। 
চবিত্রগুপি অন্গভাবাদি প্রকাশ করিয়াছে সত্য, কিন্ত আত্ব-সচেতন 
হওয়ার ফলে যে-ধরণের ভাবোপলন্ধি প্রকাশ পায়, তাহার নিদর্শন 
সান্তাষজনক নহে । চরিত্র অনেকক্ষেত্রেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিযামষ না হইয়! 
বিশেষ ধরণেব উদাহরণ হইয! উঠিয়াছে-টিপিকাল' হইয়া পড়িযাছে । 


৮ আপস পিশিপ পপ সা ভন শিস ক এপ ৯ 


* চৈতন্যলীলার অভিনয়-প্রশংসা শুনিয়। জীঙ্রীঠাকুর রামকৃদেব অভিনয় 
দেখিতে থিয়েটারে পদধূলি দেন এবং-গিন্িশচন্দ্র নুতন জীবনের আস্বাদ লাভ 
করেন । 


১২০ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


তাবপর, সামাজিক নাটকে যে সমাজ প্রতিফলিত হইযাছে সে সমাজের 
সাথাবণ পরিচষ উনবিংশ শতাব্বীব মধ্যভাগেব কলিকাতার মধ্যবিত্ত 
সমাজ । আব এই সমাজেব বিশেষ পবিচযেব আভাস গিবিশচক্র্রেবই 
ভাবায--“দোষেব মধ্যে বড জোর নাবালককে ঠকাইযাঁছে, কেহ 
মিথ্যা পাক্ষ্য দিযাছে, ২১০০ ০৭ লাম্পট্য দোষেব বিববণ-_ছুই একটা 
বেশ্যা রাখিযাছে, কেহ বা পবিবারস্থ থাঁকিষা কুলাঙ্গনাকে বাহিব 
কবিয়াছে, কেহ বা পড়সীর কুলাঙ্গনা বাহিব কবিতে সমর্থ 
হইযাছে।” বাস্তবিক এই সমাজেব বিশেষ বিববণ মাত্র এইটুকু 
নহে--পাঁবিবাবিক জীবনে বিশৃঙ্খলা, মগ্যপান, বেশ্তা।সক্তি, জাল-জুয়াচুবি, 
অর্থনৈতিক অব্যবস্থা প্রস্ৃতি নানা দোষ বগুমাঁন ছিল। 

গিবিশচজ্জেব সামাজিক নাটকেব ঘটনা-বিষ্ভাস-ক্ষেত্রেব চৌহদিদ 
উক্ত সমাজের সংস্থা দ্বাবা পবিনিযস্থিত ! ডাঃ শ্রীবুক্ত স্থকুমীব- 
সেন মহাশয় গিবিশচজ্জেব সামাজিক নাটকেব বিশেষত্ব আলোচন। 
প্রসঙ্গে যে কষটী বিষষেব উল্লেথ কবিযাছেন তাহা হইতে সমাঁজেব 
মোটামুটি পবিচষ বেশ পাওয়া যাঁষ। তীহাব মতে--(১) প্রথম 
বিশেষত্বকলিকাণতাব মধ্যবিত্ত গৃহস্থ জীবণের কাহিনী মা স্বান 
পাইযাছে। (২) দ্বিতীয বিশেধত্বব্যাঙ্ক ফেল, খণেব দা 
ডিক জাবি, চাকবি-হাশি, গ্ৃহ-বিক্রধ, চুবিব অভিযোগ, কন্টাব 
পতি বিষোগ ইত্যাদি । (০) মুলীভূত চক্রাস্তেণ অগ্টা--নাষকেব ভ্রাতা, 
বাল্যবন্ধু অথবা! ত্রাতৃস্থানীষ স্সেহাস্পদ ব্যক্তি । তাহাঁব সঙ্গে উকিল- 
এটপি-দালালেব যোগ । (৪) নাটকেব শেষে আত্মহত্যা, হত্যা এবং 
“পতন ও মৃতুযু”। গিবিশচন্দ্র তাহাপ স্বভব-সিদ্ধ সহৃদযত। দিষা এই 
সমাজকে প্রতিফলিত কবিতে চেষ্টা কবিষাছিলেন এবং সক্ষমও 
হইযাছিলেন। বাস্তব জীবনেব রূপ উপস্থাপনাব প্রেবণ'কে গিবিশচন্জৰ 
প্রশংসনীষ বরূপেই কাব্যে পবিণত কবিষাছিলেন। 


নাট্যকাব গিরিশচন্দ্র ১২১ 


এই সামার্জিক চেতনা এবং ধন্দ্নৈতিক চেতনার পাশেই আব 
'একটী চেতনাও আসিযা স্থান অধিকাৰ কবিষাছিল। উনবিংশ- 
শতাবক্দীব শেষাশেষি বাজনৈতিক চেতনাঁষ সমাঁজ-দেহ চঞ্চল হইষ] 
উঠিযাছিল। গিবিশচক্্র এই চেতনাকে উপেক্ষা কবিতে পাবেন 
নাই $১ স্বাধীনতা-কামনা-যজ্ঞেক আধযোজনে অংশ গ্রহণ কবিতে 
অগ্রসব হইযাছিলেন। তাহাব প্রতিহাসিক নাটক বচনাব প্পেবণ। 
এই চেতনারই ক্রম-পবিণতি । (ডাঃ শ্রীযুক্ত স্থকুমাব সেন মহাঁশযেব 
উক্তি _-“গিবিশচন্দ্র কোন প্রকৃত এতিহাসিক নাটক লিখেন নাই”-- 
সত্য নহে)। সিবাঁজদ্দৌলা, মীবকাসিম ও ছব্রপতি শিবাজী 
প্রতিহাসিক নাটক হিসাবে বিশেষভাবে উন্ষেখযোগ্য । এই নাটক 
গুলিতে গিবিশচন্ত্র যথেষ্ট শল্তিমত্তাঁব পবিচষ দিযাছেন--এ বিষষে 
কোন সন্দেহ নাই । সিবাজদ্েোলা নাটকে ব্রিটিশ নীতিব বিশ্লেষণ, 
জাতিব মঙ্গলেব উপাষ নির্দেশ এমন ভাবে কবা হইযাঁছে যাঁছা 
সত্যই প্রশংসনীষ। সিবাজেব একটা স্মবণাষ উক্তি-- “যদি কখনও 
স্দিন হয, যদি কখনো জন্মভূমিব অন্থবাগে হিন্দ্ু-মুসলম'ন 
ধন্মবিন্বেন পবত্যাগ কবে পবম্পব পবম্পবেব মঙ্গল সাধনে প্রবুত্ত 
ভষ, উচ্চ স্বার্থে চালিত হ'ষে সাধাবণেব মঙ্গল যাঁদ আপন মঙ্গলেব 
সহিত বিজঠিত জ্ঞান কবে, যদি ঈর্ষ।, বিদ্বেষ, নীচ প্রবৃত্তি দলিত 
ক'ণে স্বদেশবাসীব অপমানে আপনাব অপমান জ্ঞান কবে, যদি 
সাধাবণ শক্রব গ্রাতি একতাষ খড্গহস্ত হয--এই ছুদ্দম ফিবিঙ্গি 
দমন তখন সম্ভব ।” সিবাজদ্োল।ব কবিমচাচা বাস্তবিক একজন 
“বিজ্ঞতণ [বক (৮১1০০ 1991) এবং চমত্কার হষ্টিব শিদশন। 
বিংশশতাব্দীব নৃতন পবিবেশ, পর্যযবেক্ষণশীলতা এবং বিশ্রেষণ- 
প্রবণত।ব ছোযষাচে গিবিশচন্দ্রেব ্রতিহাসিক নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
স্ষট্িতে পরিণত হইযাঁছে । 


১২২ নাট্য সাহিতোর আলোচনা ও নাটক বিচার 


গিরিশচন্দ্র প্রকাশ-শক্তি 


প্রকাশ” বলিতে, রচনা কৌশল বলিতে, ভাবান্ুভব এবং ভাব 
প্রকাশের শক্তি উভগ্বই বুঝায় । এই দুইটী অনেক পরিমাণে 
অবিচ্ছেদ্য হইলেও এমন ক্ষেত্র দেখা যায় যেখানে ভাবাছতবের 
তীব্রতা কম ন! থাকিলেও ভাব-বিস্তাবের ব্যাপকতা ও গভীরতা 
কম থাকে । গিরিশচজ্জে ভাবান্গুভব আছে, কিন্তু ভাব-বিস্তার কম। 
তাহার রচিত চরিত্রগুলি যে ভাষায় কথাবার্তী বলে তাহা অন্ুভাৰ- 
গর্ভ বটে, কিন্ত ভাব-কলপনার কাক্কাধ্যে মহিমমষ নহে । (ছ্বিজেজ্- 
লালের সহিত এই বিষয়ে কাহার পার্থক্য এবং বড পার্থক্য )। 
পৌরাণিক এবং ভক্তিমূলক নাটকে গিরিশচক্জ “গৈরিশী ছন্দের” 
মাধ্যমে ভাবান্ুভব বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্ত প্রকাশ- 
মহিমাব হিসাবে উচ্াারা গতাম্ছগতিকতার মাজা সামাগ্ভই অতিক্রম 
করিয়াছে । তারপব সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র প্রকাশে 
স্বাভাবিকতা রক্ষা! করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভাষাকে যথাসম্ভব 
নিবাভরণ করিষা তুলিয়াছেন, কিন্তু “কাব্যজীবিত” বক্রোক্তির 
সন্ধান, আঁবেগ-চঞ্চল শুহুর্ডের উচ্ছ্াময় বাগ ভঙ্গিমাব সন্ধান, 
শিরিশচজ্ের ভাষায় পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে প্রতিহাঁসিক 
নাটক ব্যাঁতিক্রমস্থল হুইয়াছে--অবশ্য সামাগ্যচ ভাবে । এতিহাসিক 
নাটকের ভাষায় ব্যঞ্জনা এবং বক্রেক্তিব নিদর্শন যথেষ্ট পরিমাণে না 
পাওয়া গেলেও, একেবারে না পাওয়। যাষ এমন নহে । (সির/জদেদৌলাব 
নাটকেব করিম চাচ1, সিরাজ প্রন্ভৃতি চরিত্র জ্রষ্টব্য )। ইহার মুল 
কারণ অবশ্য গিরিশচজ্সের শিক্ষা অন্ুঙ্লীলনাদির বৈশ্ষ্টের মধ্যেই 
খুজিয়া পাওয়া যায়। 

গিরিশচন্দ্র ইংরেজী নাটক নভেলাদি না পডিষখডিলেন এমন 


নাট্যকার শিরিশচজ ১২৩ 


নহে, কিন্তু, 'শিরিশচজ্জের কনিষ্ঠ লমসানয়িকমের মধ্যে পাশ্চাত 
কাব্যাচ্ুশীলনের মাজা অনেক বেশী ছিল এবং 'অভ্যাসবশে 
তাঁহার! প্রতীচ্য কবিদের ঘনিষ্ঠ সানিধ্যে থাকিয়া ভাব ও কল্পনার 
সহিত অন্তরঙ্গ ঘোপে সংঘুক্ত হুইক্সা! গিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, 
রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির বান্চন-ভঙ্জীর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য শিক্ষান্ুশীলনের 
বৈশিষ্ট্যের মধোই পাওয়া যাঁয় । 


বাঙল। নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের স্থান 


বাঙলা রঙ্গমঞ্চের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা গিরিশচজা শুধু 
ক্মভিনেতা হিসাবেই যে বুগন্ধর ছিলেন সাহা! নছে, নাট্যকার 
রূপেও তিনি তাহার ফুগের কেন্র-পূরুষ' ছিলেন-ঘুগকে ধারণ 
করিয়াছিলেন | নাট্যকার গিরিশচজ্জ একাদিক্রমে ৩২৩৩ খানি 
পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটক, 51৬ খানি সামাজিক নাটক এবং 
কয়েকথানি প্রহলন লিধিয়া বাঙলা নাটকের সংখ্যা-দৈন্য দুর করিতে 
যে চেষ্টা করিযাছেন, সে-জন্ তাহাকে কৃতজ্ঞচিত্তে বাঙালী চিরদিন 
স্মরণ করিবেই । কিন্দ সংখ্যা-দৈম্ভ দূর করার কৃতিত্বই গিরিশচজ্জের 
একমান্ প্রাপ্য নছে। ভাব সঙ্চারণের ক্ষমতার (৮০৮৮০ ০? 
001770501)10501050) দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে 
গিরিশচন্দ্র একজন শক্তিমান নাট্যকার-_তীহার নাটকের দ্বারা 
বাঙলা নাটকের সংখ্যাপৃর্তিই কেবল ঘটে নাই,__গুণস্ফপ্তিও 
ঘটিয়ীছে। এ বিষয়ে, আমার মনে হয়, সমালোচকগণশ নিরপেক্ষ 
দৃষ্টি অক্ষু্ রাখিতে পারেন নাই । এমন সমালোচক আছেন খিনি 
গিরিশচন্দ্রকে শেক্সপিয়রের সমান মর্যাদা দিতে একটুও কুগ্াবোধ 
করেন না; আবার এমন কেহ কেহও আছেন যিনি পিরিশচজ্জকে 
একেবারে “তৃতীয় শ্রেণী”তে স্থান দিতে চাছেন এবং তুলিয়া! যান 


১২৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


যে নাটক দৃশ্তকাব্য-_ ইহাতে দৃশ্তত্বের গুণও যত আবশ্তক, কাব্যত্বও 
তত আবশ্ঠক--কেবল কান্যত্ব আর কেবল '্দৃশ্ত্ব যে কোন 
নাটকের পক্ষে ধর্ম-বিচ্যুতি | 

গিরিশচন্দ্রের নাটকের মঞ্চসাফল্য (90829 9000995 ) অবি- 
সংবাদিত বলিষা গ্রহণ করিলে এবং রসোত্তীর্ণতার মাত্র! বিচার 
করিলে এ কথা ন! বলিয়া উপাষ নাই যে গিবিশচন্ত্রের রচনা 
রসনিষ্পপ্তির দিক দিয়! সার্থক হইযা উঠিয়াছে--আত্মিক শক্তিতে 
নাটক প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছে । তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও শ্বীকার্ধ্য 
যে বাস্তবিক "সাহিত্যিক সাফল্য" (4618 90০০০০5) বলিতে 
সাধারণতঃ যাহা বুঝায়-_গিবিশচন্ত্রের অনেক নাটকেই তাহাব 
মীত্র। খুব সন্তোষজনক নহে। কিন্কু ভাবাঞ্ছলেখন হইতে ভাব- 
প্রকাশের মহিমাকে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন কবিযা লইয়া বিচাঁব কবিতে 
যাওয়! সম্পূর্ণ সম্ভব ও সঙ্গত নহে এ কথা মনে বাঁখিষ! বিচাবে 
প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে গিবিশচন্জ্রে পাটক "নিশ্রদীপ 
আসরে নাটকেব বিচাব-সভাষ” একেবাবে অপদস্থ হইবে ন1 
এবং গিবিশচন্দ্রকেও “তৃতীযষ শ্রেণীতে” আসন দেওয়া যুক্তি-যুক্ত 
হইবে না। বাংল! নাট্য সাহিত্যে ক্ষেত্রে তাহাব হৃষ্টি শুধু 
গণনাঁষই অগ্রগণ্য নহে, গুণেও সকলের অগ্রে আসন ন' 
প।ইলেও, একেবাবে পিছনে আসন পাইবাব মত শহে। তাভাব 
বচনাষ যে ব্যাপ্তি ও গভীবতা বহিযা্ছে, বিশ্বৃতিব হস্ত হইতে 
তাহাকে বক্ষা কবিতে তাহা! চিবদিণ সক্ষম থাকিবে বলিযাই মনে হষ। 


প্রফুলের সাধারণ আলোচনা 


(ক) বচনা বা অভিনয কাল £-_-গিবিশচন্দ্রেব সাহিত্যিক 
জীবনে পাঁচটা অধ্যাষ £. প্রথম অধ্যায় ১৮৭৭ হইতে ১৮৮১, 
দ্বিতীয ১৮৮১ হইতে ১৮৮৪, তৃতীয ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৯, চতুর্থ 
১৯৮৯ হইতে ১৯০০ এবং পঞ্চম ১৯০৫ হইতে ১৯১১। চতুর্থ 
অপ্যাযেব প্রথম নাঈক প্রফুল্ল এবং নাটকখানিব প্রথম অন্ডিনয 
১৬ই বৈশাখ, ১২৯৮ সাল (শ্রীন্তকুমাব সেন মহাশযেব মতে ), 
কিন্থু প্রফুন নাটকের (অভিনব সংস্কবণ, অষ্টম প্রচাব) প্রথম 
পৃষ্ঠাঠয লিখিত আছে, “১৬ই বৈশাখ ১২৯৬ সাল স্ব থিষেটাঁবে প্রথম 
অঠিনীত।” এই সালটাব (১২৯৬) সহিত শ্রীযুক্ত হেমেন্্র নাথ 
দাসগুপ্ট (সংগৃহীত) প্রণীত “তাঁবতীষ নাট্যমঞ্চ” গ্রন্থে লিখন “২৭ 
এপ্রল ১৮৮৯ শ্রীষ্ট'নেব” এঁক্য পাওষা যায । (যেগেশেব ভূমিকাষ 
অমুত মির এবং বমেশেব ভূমিকাম অগুত বন )। 

(খ) শ্রেণা-পবিচষ £--প্রফুন ককণ বশত্বক একখানি পঞ্চান্ক 
সামাজিক পাটক। একটি বৌথ পবিবাবেব শে|চনীয বিচ্ছেদের 
কাহিনী-_-একজন সদ1শষ ব্যক্তিব সাবা! জীবনের সঞ্চিত ধন এবং সেই 
পন অপেক্ষাও প্রিষতপ সুনাম ও ধর্ম হাবাইবাব তথা! আত্মহারা হইবার 
করুণ কাহিনী--একটাী সাজান! বাগানের শুকাইযা] যাইবার কথা। 
এই সদাশয ব্যক্তি যোগেশ_-করুণ বসেব প্রধান আলহ্গন বিভাব-- 
সাজানো বাগানের সর্ধবসুখী মালিক আব তুকানে! বাগানের সর্বহাবা 





১২৬ নাট্য সাহিত্যের অলোচনা ও নাটক বিচার 


সাক্ষী । জ্ঞানদা, উমাহ্ুন্দরী এবং প্রফুল--এই তিনজনেরও জীবনে 
শোকাবহ পরিণাম ঘটিয়াছে এবং সেই হিসাবে প্রত্যেকেই করুণরসের 
নিমিত্ত কারণ বটে,কিস্ক তাদের কেহই কেন্দ্রীয় ব। মুখ্য চরিত্রের মধ্যাদার 
অধিকারী নহে-__বস্ততঃ নটকখানি যোগেশেরই সাজানো বাগানের 
শুকাহইয়া যাওয়ার কথা-চিত্র | প্রফুল্ল এহ সাঙ্জানো বাগানেরই অন্ততম 
ফুল্প ও স্থুরভিত কুস্থম- অন্তরের উদ্দার সৌন্দর্যয-রসের সঞ্জীবনী শক্তি এ&্রুয়। 
শরতানী মকশেষণের প্রতিকূলে ঈাড়াইক্বা, প্রাণপণে বুঝিস! বাগানটীর 
লুপ্ত রসধারাঁকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সৌন্দর্ধ্য-সুরতি 
লইয়া! অকালেই তাহাকে ঝরিয়া যাইতে হইয়াছিল-_তাহার সহিত 
সাজানে। বাগানের শেষ সবুক্সিমা শুকানে। বাগানের করুপ শ্লানিমাকে 
গাঢতর করিয়া মৃত্যুর পাঁঞ্ুরতায় মিশিয়া গেল। প্রফুল্লের মহিমময় 
আত্মবিপর্জনে অসার্থককাম সংগ্রাষের চিত্র মর্মস্পর্শী করুণ, কিন্ত 
তবুও প্রফুল্ল নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র নহে । কারণ প্রফুল্ল যোতগেশেরই 
সাজানো বাগানের অন্ততম উপাদান এবং ষোগেশের সাজানো 
বাগান শুকাইয়া যাওয়ার বেদনা-বিক্ষোভ দেখানো--€তে খানি নাটকের 
মূল লক্ষ্য,_সেখানে উহ] এ মুল লক্ষ্যের অন্ঠতম উপলক্ষ্য মাত্র ( এই 
কারণেই নাটকখানির নামকরণ বিষয়ে আপত্তি ভুলিবার যথেষ্ট অবকাশ 
'আছে)। 


প্রফুলকে ট্র্যাজেডি-করুণ নাটক বল। চলে কি ? 


রসবিচারের পন্থায় অনায়াসেই আমার নাটকধখানির শেনীপবিচয 
প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছি,-এবং সিদ্ধাস্ত করিয়াছি যে 
নাটকখানি করুণ রসাত্ক এবং সেই রসের প্রধান আলম্বন-বিভাব 
ষোগেশ । কিন্ত ইংরেজী মতে অত সহজে সি্ধাস্তে পৌছানো সম্ভব 
হয়না । কারণ হুঃখময় বা বিষাদময়--এককথায় করুণ রসাত্বক 


প্রকুল্ের-সাধারণ আলোচনা ১২৭ 


নাটকের মধ্যেও ০সখানে আবার উপবিভাঁগ কল্িত হুইয়াছে। 
করুণ রসাত্বক নাটক ছুই শ্রেণীর হইতে পারে, এক ট্র্যাজেডি এবং 
সই 'মেলোড়ামা”। স্থতরাং প্রশ্ন উঠে প্রবুল্প টরমাীজেডি না! মেলোড়াঁমা ? 
এই স্থলে পূর্ববাচাধ্যগণের মতের আলোকে প্রফণল্লকে দেখা ফাক্‌ 
রে) শঘুক্ত হেমেক্ নৃথ দাসগুগু মহাশয়ের মতে-_পপ্রফুল্প নাটকও 
এরূপ একটী মর্ম্মভেদী £9৪8৭৮ এবং এই ট্র্যাজেডির বীজ যোগেশের 
ুজছই অস্করিত হুইয়। উঠিয়াছিল, বাহিরের ঘটলার প্রতিঘাতে উন 
ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও বদ্ধিত হইয়া উঠে ।-*-যোগেশের অন্তর্দিহিত 
দুরর্বলত।-_-তাহার সনাম স্ুুযুশের আকাঙ্কাই প্রফুল্ল নাটকে £8৪৪৫৮র 
কারণ” । স্বতরাং দেখা যায়, শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহাশয় প্রফুলকে রীতিমত 
একখানি ট্র্যাজেডি বলিয়াই মনে করিয়াছেন এবং যোগেশকেই “কেন্জু 
পুরুষ” বলিয়াছেন । 

(থ) অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে--“প্রফুল 
গিরিশচক্দ্রের আদর্শ উ্াজেডি 1:২১ শ্রেষ্ঠ সম্পুর্ণাঙ্গ বিয়োগাস্ত 
নাটক ।”*."তবে “অতিরিক্ত রউ-ফলানো না হইলে নাটকটী একটা 
প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডি হইতে পারিত”। ডাঃ সেন মহাশয়ের 
মন্তব্যের তাত্পর্যা এই- প্রফুল্ল ট্র্যাজেডি, তবে প্প্রথম শ্রেণীর 
ট্র্যাজেডি” নহে । 

(গ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভাস রায়চৌধুরী মহাশয়, “নাট্য- 
সাহিত্যের ভূমিকা” নামক গ্রন্থে “নাটকের অেণী-বিভাগ” অধ্যায়ে 
__ প্রফুল্ল নাটক সম্বন্ধে যে মস্তব) করিয়াছেন, গ্রস্থখানি পাঠ্য বলিয়াই 
তাহা উল্লেখযোগ্য | শ্রীযুক্ত রাষচৌধুরী মহাশয়, অস্তদ্ব প্বমূলক 
উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডির তালিকায় যেমন প্রফুল্পকে স্থান দিয়াছেন 
আবার মেলোড়ামার চূড়ান্ত উদাহরণরূপেও প্রফুল্পকে তেমনি 
দাড় করাইয়াছেন । ফলে প্রফুল্ল সম্বন্ধে সুম্প্ট ধারণা পাওয়া ষ'য় 


১২৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


না। অধ্যাপক রায়চৌধুরী মহাশয় প্রফুল্লকে ট্র্যাজেডির উল্লেখ- 
যোগ্য উদ্দাহরণের মধ্যে উল্লেখ করিযা সঙ্গে সঙ্গে মেলোড়ামার 
চূড়ান্ত উদাহরণ রূপেও প্রদ্ুল্লের উল্লেখ করিয়া প্রফুল্ল সম্পর্কে একটা 
বিভ্রাস্তিকব পরিস্থিতির স্ষ্টি করিয়াছেন । 

(ঘ) বছ্ধুবর অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ মহাশয় “প্রফুল্ল” 
সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিষাছেন তাহা এই--“আকস্মিক ঞগ্িজ, 
দেখাইলেই ট্রাজেডি হইল না । ঘটনাব টানা-পোডেনের মধ্য বি 
ট্যটাজেডিকে বুনিষা দিতে হইবে এবং তবেই মৃত্যু অস্বাভাবিক 
হইবে না। প্রত্যেক ঘটনার পিছনে যথেষ্ট শক্তিশালী এবং 
বিশ্বাস্য কারণ না থাকিলে তাছ। ট্র্যাজেডিব অঙ্গীভূত্ত হইতে পাবে 
না-..যোগেশ চবিত্রকে খুবই ট্র্যাজিক করিবাব চেষ্টা কবা হইযাছে 
বটে, কিন্ত ট্র্যাজিক চবিন্রেব কোন ধর্মই ইহাতে নাই। ট্যাজেডিব 
নাষক নিশ্চযই এমন কোন কাজ কবিষাছে, অথবা মাবাত্বক কোন 
তুল কবিষাছে, যাহাতে তাহাব ট্র্যাজেডি অবশ্যন্তাবী হইযা উঠে। 
কিন্ত যোগেশেব চবিতে এমন কোন ট্র্যাজেডিব বীজ নাই...এইবপ 
নিক্রিষ নিশ্চেষ্ট পুরুষ কখনো ট্র্যাজেভিব নাষক হইতে পাবে না” । 

অধ্যাপক থেবষেব মস্তব্যেব 'অতএব' এই যে--প্রফুলপ নাটকখানি 
ট্র্যাজেডি নহে । কারণ, (ক) কেন্জ্রীয চরিত্র যোগেশেব মধ্যে ট্র্যাজেভিব 
কোন ধর্মই নাই, না আছে উ্বান-পত্তন ও ক্রমবিকাশ, শা আছে 
চবিব্ে অন্তশিহিত হুূর্বলতা ও তজ্জনিত “মাবাত্বক ভূল”, এবং চবিব্রটা 
তছুপবি শিপ্ছি্য। দ্বিতীষতঃ (খ) “প্রত্যেক ঘটনাব পিছনে যথেষ্ট শক্তি- 
শালী ও বিশ্বান্ত কাবণ”,নাই । 

এখন উল্লিখিত মস্তব্যাদি হইতে নিয়্লিখিত তথ্য পাঁওষা 


যাইতেছে £- 
(১) শ্রীযুক্ত হেমেন্্রনীথ দাশগুপ_ ট্র্যাজেডি-_মর্মরভেদী ট্র্যাজেডি । 


প্রফুপ্নেব সাধারর্ণ আলোচনা ৯২৯ 


(২) শ্রীবুক্ত স্থুকুমাব সেন- ট্র্যটাজেডি--তবে “প্রথম শ্রেণীব নহে । 

(৩) শ্রীযুক্ত বিভাস বায়চৌধৃবী--ট্র্যাজেভি'_-এবং “মেলোড়াম।” 

(৪) শ্রীযুক্ত অজিতকুমাব তোষ-ট্র্যান্জডি নহে--তবে €(কফি 

তাহা বলেন নাই )। 

এইবাব, সমালোচকগণেব মত ও যুক্তিগুলি (এক অজিতবাবুই 
যুক্তি দিষাছেন ) পবীক্ষা কবিষা দেখা যাক, কাবণ ইশ্হাদেব মত 
পবীক্মী কবা আব নাটকখানিকে তন্ন তন্ন কবিষা বিচাব কবা 
একই কথা । 

প্রথমেই ডাঃ শ্রীযুক্ত স্ুকুমাব সেন মহাশযেব সংক্ষিপ্ত মস্তব)টা 
পবা যাউক। শ্রজ্দেষ ডাঃ সেন নাউকখানিকে ট্র্যাজেডি বলিষাছেন 
বটে, কিন্ পক্ষে কোন ধুক্তি দেন নাই এবং “অতিবিক্ত বঙ-ফলাঁনো” 
থাঁকিতেও মেলোড়ামাব স্তবে নাটকখানিকে নামাইযা দেন নাই 
শুধু “প্রথম শ্রেনাতে” স্থান দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ কবিষাঁছেন। 
চাঃ সেন খুবই স্পষ্টভাবে প্রফুলু সম্বন্ধে বাধ দিষাছেন, অতিবিক্ত 
ব৪ ফলানো সন্তেও, ট্রযাজেডিব শ্রেণীব মধ্যে স্থান দিষ।ছেন। 
তবে 'অভিবিক্ত বঙ ফলাঁনো' কথাটীব যথার্থ তাৎপর্য্য অনিদ্দিষ্ট 
বহিষ।ছে বলিষ। শাটকখানিব যথার্থ পৰ্চিষ পাইযষাও যেন পাঁওষা 
খন ন।। কারণ অভিবিক্ত বউ ফলানো মেলোড্রামাব মধ্যেই 
সাধাব্ণতঃ দেখা যাঁষ এবং সই হিসাবে _নাটকখানিব পবিচষ 
শ্ষম সাশান্ত একটু “কিস্ত' থাকিষা যাষ। 

দ্বিতীষতঃ, অধ্যপক শ্রীধুক্ত বিভাস বাষচৌধুবী মহাশষেব সিদ্ধান্ত 
সম্বন্ধে অ(লোচন। কবিতে যাইষ। প্রথমেই এই কথা আসে যে, অধ্যাপক 
বাঁধচৌধুবী মভাশয হয ট্রাজেভি এবং মেলোড্রামাকে ছুইটী ভিন্ন 
শৈণী বলিয়া মনে কবেন না, না হয প্রফুল্ল নাটকেব প্ররত পবিচষ 
সম্বন্ধে মত স্থিব কবিতে পাবেন নাই । 

১ 


১৩০ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


সনেছের কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে_ প্রথমতঃ 'প্রফুল্ল'- 
কে তিনি “অস্তন্বপ্বমূলক উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডি” গণনায় অন্তভূক্তি 
করিয়াছেন, আবার মেলোড়ামার লক্ষণ নিদ্ধারণ প্রসঙ্গেও প্রকুল্লকে 
“চুড়ান্ত উদাহরণ” বলিতে কুঠত হন নাই। অসঙ্গতি এত স্পষ্ট 
যে চোখে আঙ্কুল দিয়! দেখাইবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া 
মনে হয় না। তবে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী মহাশয় বলিতে* 
পারেন যে, উ্র্যাঞ্জেডির লক্ষণ-নির্দেশ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডির 
তালিকায় প্রফুল্পের নাম উল্লেখ করিলেও তিনি “কিন্ত” জোর 
করিয়া একথাও বলিয়াছেন-__“এই সকল নাটকের মধ্য অধিকাংশ 
৮921৩ লা হইয়া হইয়াছে 2৪06০; অর্থাৎ তাহার বলিবার 
উদ্দেশ্ত স্পষ্ট না! হইলেও-_ প্রফুল্ল ট্র্যাজেডি” হইলেও আসলে 
"প্যাথেটক”_-এই বলাতে মূল দোষ একটুও না কমিলেও আর 
একটী দোঁষ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সে দোষটীকে সংক্ষেপে 
স্বতোবিরোধ বল! যায় । যাহা 'উ্র্যাঞ্জিক' হইয়া উঠে নাই, আহা 
ট্র্যাজেডি” নামের ঘষোগ্য হইতে পারে কি? নিশ্চয়ই অধ্যাপক 
রায়চৌধুরী মহাশয় এইরূপ বলিতে চাহেন না যে নাঁটকথানি 
ট্র্যটাজেন্তি, তবে ট্র্যাজেডির যাহা ধর্ম তাহ! ইহাতে নাই । 

আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে আলোচন। কবা উচিত | অধ্যাপক 
রায়চৌধুরী মহাশয় 1১98০ এবং 8৪7০-এব যে পার্থক্য 
নির্দেশ করিষাছেন, তাহা যেমন অশির্ধেশ্, তেমনি অসার্থক 
হইয়াছে । করুণরসের প্রাচুর্য 7৪015৮০-এর লক্ষণ, এই পধ্যস্ত 
বেধগম্য, কিন্তু “অনিন্দময় প্রোজ্জলতা”কে উ্রযটাজেডির লক্ষণ বলিয়। 
চালাইতে চেষ্টা করায় অম্পষ্টার্ঘক শব্বন্তাসই কর! হইয়াছে । তারপর 
করুণরসের প্রাচুর্য থাকিলে কোন নাটক ট্র্যাজেডি হইতে পারে 
কিনা এ সম্বন্ধে আশানুরূপ বিচার নাকবায় অধ্যাপক রায়চৌধুরীর 


প্রফুলঙ্লের সাধারণ আলো চন। ১৩৯ 


আলোচনা ন যযৌ নতস্থৌ হইয়া আছে! প্যাথেটিক ও ট্র্যাক্তিক 
পরস্পর বিরুদ্ধ কি না_-করুণ রসাস্বক ঘটনার প্রাচুর্য থাকিলে নাটক 
ট্র্যাজেডি হইতে পারে কি-না--এ সম্বন্ধে আরো স্পষ্ট আলোচনা না 
করিয়! মন্তব্য ছুড়িয়া মারা অনুচিত কাব্য । এই প্রসঙ্গে 47585) 
গ্রন্ছলেখক ভ/, 219০5115 10150 মহাশয়ের মস্তব্য স্মরণ কর। 
যাইতে পারে--" ৪5৭ 1188505 ০৮৪:19০5 5218055 ০? 
৩1029150151, 103 95561)06. 15 01020 52101) :1270-1115 0011055 
12101051050 009 2 1712) 21011171217 10911161105 0011551-€5. 
[05 1১০৮৮০11165 117] 0175 5৮101052170 295 106 10211001015 
956০1195 2110 170211905 01 211 12095 £15 ০৬1৫6110691 15 ৪1100181 
1705৮5-551 01001061611015 660 612 01751200515) 16 0105 51611901012 
50175 817 095 1116 53015175655 06191652000. 91210 লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে +5স:05205550£ 116৮ 21202129117” উদ্রিক্ত করাই 
ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্ত । ট্র্যাজেডির প্রথম স্ত্রকার আরিষটলও 
[১1৮ এবং £577এই  ছুইটী আবেগের উদ্রেক ও মোক্ষণকেই 
ট্র্যাজেডির মুখ্য উদ্দেশ্য বলিষাছেন; যদিও সমালোচক “নিকল" 
মহাশিষ 1776০১০1972 গ্ান্থে ট্রাজেডির রস সম্বন্ধে নুতন 
মত ব্যক্ত কবিয়ছেন এবং দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ট্র্যাজেডি 
মাসে বিস্ময়-ভাবকেই (51209619115 01? ৪৮৮০) জাগাইতে চাহে; 
কিন্ত শেকস্পীয়রের “ হু 157কো লইয়া নিকল সাহেব খুবই 
মুসকিলে পডিষাছেন এবং স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে 
নাটকখানিতে “প্যাথেটিক” দৃশ্য রহিয়াছে * এবং 1561758610129] 200 


শিক শি 
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৩২ নাট্য সাতিত্যেব আলোচন। ও নাটক বিচাব 


19100191019110 11701051063 নাটকে কম নাই ইহাও দেখান চলে, 
কিন্ধ ব্যক্তিত্বের প্রভাব বড় প্রভাব । শেক্সপীয়বেব [28 15592কে 
( শেক্সপীষবেব ত্রি-মুন্তি ট্র্যাজেডির অগ্চতম- _ম্যাকৃবেথ, হ্যান্লেট, 
ও কি লিষব) করুণবসের প্রাচুধ্য সত্বেও এমন কি বোমাঞ্চকব 
ঘটনাব সমাবেশ সব্দেও-_বিখ্যাত ট্রাজেডিব আসনখানিই দেওয' 
হইষাছে। অতএব, এ সিদ্ধান্ত কবিতেই হইবে যে কবণবসেব 
প্রাচধ্য থাকিলেই কোন নাটকেব পক্ষে ট্র্যাজেডি হওযা অসম্ভব 
--এ কথা সত্য নহে । 
এইবাব, অধ্যাপক অজিতবাবুব মত বিশ্লেবণ ও বিচাব কব! 
যাউতেছে। অধ্যাপক ঘোঁষেব আপত্তি £ 
(ক) যোগেশেব মধ্যে ট্র্যাজিক চবিব্রেব কোন ধর্মই নাই-- 
(১) উখখন-পতন-_ ক্রমবিকাশ নাই | 
(২) “এমন কোণ কাজ” অথব। “মাবাত্ক ভুল" যাহাতে 
ট্র্যাজেডি অনশ্তন্ভতাবী হয---নাই । 
(5) নাঁবক নিক্ষিষ নিশ্চেষ্ট পুরুষ | 
(খ) ঘটণাব পিছনে যণেষ্ট শক্তিশালী এবং বিশ্বাস্ত কাব্ণ নাই । 
স্ুভবাং প্রথম আলাচ্য--যোগেশেব মধ্যে ট্্যাজিক চবিঘ্রপ 
কোন ধর্ম আছে কিনা ? 
প্রথমেই দেখা যাক, যে।গেশেব ট্র্যাজেডিব নাষধক হহুবাল ন্যক্তি- 
গত যোগ্যত। আছে কি-না? 
এ সম্বন্দে যে স্যধাবণ নির্দেশ আছে তাহা এই ষ, ট্র্যাজেডি 
নাক অতিশষ ধান্সিক বা অতিশষ স্াধনিঠ্ঠ হইবেন এমন নহে, 
আবার অতিশয মন্দ লোক হইবেন তাহাও নহে €ে. 119) 1201 





পপ | পাকা শি 
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প্রফুলের সাধারণ আলোচনা ১৩৩ 


1016-3111111517015 51160905 2150. 1050 01 এ সম্বন্ধে ডিকৃসন্‌ সাহেব 
লিখিযাছেন) পডা56 00. 005 00151102150 1£ ৮৩ 215 0০ 3৮120102- 
(17155 51612 19110095০0৭ 110 50110559115 (105 11610 ০£ 0925৫ 
11156 155--অর্থাীৎ নাষক মোটামুটি ভাল লোক--”£০০৭্‌ 117 50179 
561796% হইবেন 1 

এই হিসাবে যৌগেশেব মধ্যে নাযকেব যোগ্যতা নিশ্চযই আছে। 
যোগেশ অতিশয় সাঁধু না হইলেও “অসাধু ব্যক্তি” নহেন। মাতৃভক্তি, 
ভ্রাতৃবাৎসল্য, গ্যায়নিষ্টা, উদাব মনোরুত্তি এইরূপ নানা সদগুণের 
আকর্ষণের কেন্দ্র তাহাব চবিত্র। স্বতবাং একটা বিষধে নিঃসন্দেহ 
হওষা গেল যে, যোগেশেব ট্র্যাজেডিব নাষক হইবাঁব ব্যক্তিগত যোগ্যতা 
আছে । দ্বিতীয়তঃ, লক্ষণীয়--যোগেশেব চবি্রে ট্র্যাজিক চবিক্রেব 
প্রধান লক্ষণ ৮2070] 05150 111 1715 011212,091” অথবা “5101 
01 1002517151)৮ পাওয়া যাষ কি না। কাবণ সমালোচকবা বলেন 
যে, ট্র্যাজেডিব নাখকেব পতন বা শোচনীষ পবিণাম ঘটিবে 
চবিনেব কোন অস্তনিহিত ছুর্ববলতা বা প্রবণতাব জন্ঠ অথবা কোন 
মাবাস্মক হছিস'বেব ভুলের জগ্ভ। সমালোচক ব্র্যাড লেব মতে-__৮29 
০1111611115 11725 00955 1701 51911115111 £7620 00210 010) 10101100217 
29170৮21700 11) ১০91176 ৫0675 [1010] 61) 2£6170% 0 1136 
০051€1715 04£10৮* | কিন্তু যে বিমষধটী বিশেবশাবে মনে বাখিতে 
হইবে সে এত যে, কেবলমাত্র “এমন কোন কাজ” এবং “মাবাত্বক ভুল” 
ট্র্যাজেছি ঘটাইষ| খ।কে এমন নহে, চবিত্রেব অন্তশিভিত ছুর্ধলতা বা 
প্রবণতা_কোন একটা বিষষে অত্যধিক প্রসক্তিও (786192. ) 
ট্টাজেডি ঘটাইতে পাবে । ম্যাকৃবেখ, এমন কোন কাজ" দ্বাবা, 
কিউ. লিযব মাবাত্রক ভুল কবিষা আব হ্যামলেট অস্তশিহিত ভুর্ববলতাব 
ফলে শে'চনীষ পবিণাম অবশ্যান্তবী কবিষা তুলিযাছিল। ক্ুতবাং 


১৩৪ নাট্য পাছিত্যের আলোচনা! ও নাটক বিচার 


দেখা যাইতেছে যে, উ্যাজিক চরিত্রে শুধু “মারাত্মক ভূল” অথব! “এমন 
কোন ক্লাজ্জ” (মযাকবেথ নাটকে হত্যা) থাকিবে তাহাই নহে-_ 
“অন্তশি্বিত ছুর্বলতা বা প্রবণত।”ও থাকিতে পারে। (অজিতবাবু 
'মারাত্মক ভুল” এবং “এমন কোন কাজ' এই ছুইটী বিষয়েই দৃষ্টি নিবন্ধ 
রাখিয়া ছেন, “অস্তনিহিত হূর্ববলতা"র প্রতি দৃষ্টি পড়িলে অন্রাপ সিদ্ধান্ত 
করিতে বাধ্য হইতেন।) 

এখনকার প্রশ্ব-_-যোগেশ চরিত্রে এমন কোন “অস্তরনিহিত ছূর্ববলতা, 
কি খুঁজিয়! পাওয়া যায় না? যোগেশ যে ধাপে ধাপে শোচনীয়তার 
গভীরতার দিকে নামিয়া গিয়াছেন তাহার কারণ শ্বরূপে কৌন 
একটা বিশেষ কঝৌঁককে কি দায়ী করা চলে না? ইহা! তো! সত্য 
কথা--যোগেশ যদি গণেশ-পাল্টানো। ব্যবসায়ী হইতেন, জোচ্চুরি, 
ধাপ্লাবাজি, বিশ্বাসঘাতকতা প্রস্ৃতি শয়তাঁনী সদগুণগুলি যদি কোন 
অবস্থাতেই তাহার কাছে অগ্রীতিকর ও অরুচিকর লা হইত, তাহ! 
হইলে ব্যাঙ্কে বাতি জ্বালিয়া তাহার যত বড ক্ষতিই করুক, তাহাকে 
কেন্্রচ্যুত কবিতে পারিত না, “আর এক যোগেশ* করিয়া ফেলিচ্তে 
পারিত না। হ্ামলেটেব জননী হ্যামলেটের খুক্পতাতকে পতিত্বে বরণ 
করিয়া হামলেটকে যেমন একটা নুতন পরিবেশের সম্ধুখীন করিয়াছিল 
মাত্র, তেমনি ব্যাঙ্ক বাতি জবালিয়া যোগেশকেও নূতন এক পরিস্থিতির 
মৃধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছিল মাত্র । কিন্তু হ্যামলেট যেমন নিজের 
অন্তনিহছিত হুর্বলতার জগ্য-_বিশিষ্ট মানসিক গঠনের জন্ত-_আগত 
অবস্থার সহিত স্স্থভাবে অভিযোজন কবিতে পাঁবে নাই, তেমনি 
যোগেশও নুতন পরিস্থিতির সহিত বিশিষ্ট মানসিক প্রবণতার জগ্য 
প্ররুতিস্থভাবে বুঝাঁপড়া করিতে পারেন নাই। ব্যাঙ্ক বাতি জালিয়! 
যোগেশকে যে মহাসমস্ঠার সম্মৃথে দাড় করাইয়াছিল, যোগেশ সে 
সমস্ার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারেন নাই এবং পারেন নাই বলিয্বাই 


প্রফ্ুল্ের সাধারণ আলোচনা ১৩৫ 


অপ্রক্কতিস্থ হইয়া পড়িলেন-_আঘাতের পর আঘাত খাইয়া একেবারেই 
“আর এক যোগেশ+ হইয়া উঠিলেন। শ্রীযুক্ত হেমেজ্জনাথ দাশগুপ্ত 
মহাশয়ের অন্তদূষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়! দেখা যায়-_“যোগেশের 
অন্তনিহিত কুর্বলতা-_তাহার সুনাম-ন্যশের আকাজ্চাই 'প্রকুলল: 
নাটকে ট্র্যাজেডির কারণ 1০ স্থনাম-রূপ একট! 90561800192. এর 
উপাসক যোগেশকে সংযমজ্র্ট করিয়া নাটকখানিকে ট্র্যাজেডিতে 
পরিণত করিয়াছে 1” অতএব দেখ! যাইতেছে যে, যোগেশ চরিত্রে 
ট্র্যাঞঙ্জিক চরিত্রের বড় একটী উপাদান-_1291051 0618০ 
রহিয়াছে । যোগেশ “এমন কোন কাজ” বা “মারাত্বক ভূল” না 
করিলেও শুধু 'অন্তনিহিত হছুর্বলতা"র জগ্যই নায়কত্ব দাবী করিতে 
পারেন । প্রসঙ্গত ইহাও স্মরণীয় যে, ট্র্যাজেডি মাত্রেই এক ধরণের 
নহে । সমালোচক ব্রাডলে দেখাহয়াছেন, ভাগ্য-বিপধ্যয়ের ও 
তজ্জনিত ক্লেশের মুলে যদি মানুষের ঘটানো ঘটনার এবং আত্মকৃত 
বাপাবের প্রেরণা থাকে, তাহা হহলে ্রশ্বর্ধ্য হইতে দারিজে/র মধ্যে 
পতন এবং আহ্ুযঙ্গিক দুঃখভোগও ট্র্যাজেডি-করুণ হইয়] উঠিবে। 

তৃতীয়ত £, নায়কের চরিত্রে উত্থীন-পতন ও ক্রমবিকাশের প্রশ্ন 
নিক্ষিয়তা-নিশ্চেষ্টতার প্রশ্ন । 

এই প্রশ্নটীব পরিপাটি আলোচন। ট্র্যাজেডির প্রকার বা ধরণ" 
আলোচনার অপেক্ষ। রাখে । উখান-পতন, ক্রমবিকাশ, নিষ্ফ্রিয়তা- 
সক্রিয়তা, এই সকল শব্দগুলির তাৎপধ্য অবধারিত না থাকায় 
আলোচনা-ক্ষেত্রে ইহারা অনেক অনর্থের স্থষ্টি করিয়া থাকে । এখন 
উত্মন-পতন বলিতে যদি এইরূপ বুঝানো হয় যে নায়ক তৎকালীন 
বর্তমান অবস্থা হইতে প্রথমে অভ্যদয়ের দিকে অগ্রসর হইবেন 
এৰং পরে ধীরে ধীরে পতনের অভিমুখে নামিতে থাকিবেন তাহা 
হইলে প্নেখ। যাইবে যে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত ট্র্যাজেডির নায়কের 


১৩৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচিনা ও নাটক বিচার 


মধো উত্থান ঘটে নাই। “কিও লিয়র” নাটকের বা হ্বামলেট 
নাউকের মত অগ্ভতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির নায়কেও স্থুম্পষ্ট উত্থান- 
পর্যায় পাঁওয়া যায় নাআর উক্ত নাটকের নায়ক-চরিত্রে ক্রম- 
বিকাশ অন্পক্ষ! ক্রম-অন্ুবুত্তিই দেখা যায়, দেখা যায় নানা অবকাশে 
একই ভাবের নানারূপ প্রকাশ । আর উখান-পতন ব। ক্রমবিকাশ 
বলিতে যদি এমন বুঝানে। হয় যে নায়কের মধ্যে নানা ভাবের দ্বন্দ্ব 
চলিবে, কখনও একটী প্রধান হ্হয়া অন্থটীকে আস্ছন্ন করিয়! 
ফেলিবে,_-এইরূপ পরিবর্তনশীলতাই অবিরাম চলিতে থাকিবে, তাহ 
হইলে যোগেশের চরিরে উত্থান-পতন একেবারে নাই, এ কথা 
বল। চলে ন।। যোগেশের মধ্যে ক্রিয়াশীলত। নাই এ সিদ্ধাস্তেব 
বিরুদ্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে_যোগেশ, সদাশয় যোগেশ-_- 
স্ুত্থী পরিবারের মধ্যমণি যোগেশ-ব্যাঙ্কের বাতি জালার অসন্থা 
জালা এবং নৈবাঁশ্তেব তাড়নাঘ়, বিশ্বতিন একাস্তিক কাঁমনাষ মদ 
খাইয়া ঢলাঁটলি করিয়াছিলেন বটে, কিন্থ জন্য তীাঁহাপ মধ্যে 
লজ্জা ও অদ্গতাপ কম আসে নাই। এই অন্ুহাপেব সহিত 
সর্ববন।শেব নৈরাশ্ের এবং বেদনার তাপের বুঝাপড1ও কম ভষ 
নাই। কিন্তু আঘাতের পর প্রথম আঘাত আসিল--লুবেশেব চোব 
হওয়ার পংবাদ। এই খংবাদ যোগেশের কাছে কম সর্বনাশ? নভে, 
যে।গেশ হাল ছাঙিয়া দিলেন--মন্যমে মন্মে বুঝিলেন-ণ্চেষ্টায় কোন 
কাধ্যই হয় ন।।” ইহার পরেও যোগেশ সামলাইতে চেষ্টা কবিষানন | 


,ভ্তাক্তারবপী কাগালাঁ যখন রমেশকে নির্দেশ দিলেন---১-, “একটু 
মাইলড, ডৌজে, খেতে দিন”, যোগেশ ছুঢ় কণ্ঠে বলিলেন-_ শা, মাদ 
আর ছোঁব না”। কিন্ত গুণধর ভাই শয়তান রমেশ ওষধধ বলিষা 


সদ!শয় দাদাকে ব্রা্তি থাওয়াইয়া বেশ একটু নেশাগ্রস্ত কবিয়া- 
ছিল আর শুধু তাহাতেই ক্ষান্ত নাহুইয়া যে দাদা পিতাব অধিক 


প্রফুল্লেব সাধারণ আলোচনা ১৩৭ 


'ক্সেহে ছোঁট ছুই তাইকে এক বকম বুকে করিয়! মাছুঘ করিয়াছিল, 
সেই স্সেহময় শিবহুল্য দাদাকে চরমতম আঘাত দির বসিল-_-রমেশ 
স্ুবেশের জবানিতে যোগেশকে মুখেব উপবেই জোচ্চোব প্রমাণ 
কবিতে চেষ্টা কবিল। লোকে জোচ্চোব বলিবে ভযে যে যোগেশ 
সম্পত্তি বেশামী কবাব নামে অস্থিব হইয়! উঠিরাছিলেন, সেহ 
যোগেশকে সেই জোচ্চোব নামই ছিল বমেশ-_তীহাঁবঈ সহোদব ভাই 
_-সম্তান-স্সেহে লালিত-পালিত বমেশ। যোগেশেব মত দাঁদাব 
কাছে উহা বাস্তবিকই-৮11751170950 017511795১6 ০0৮ ০1 211, 
যোগেশ নির্বাক স্তব্ধ বিক্ষোভে একটীমাআ “ভা” শব্দ উচ্চারণ 
কবিষা বোধ হয বিষেব বদলেই মদ খাইযা নিজেকে সম্পূর্ণ 
সংজ্ঞাহাবা কবিতে চেষ্টা কবিলেন। এই আগুনেই আহুতি পড়িল 
যখন তিনি শহুনিলেন_ মর্টগেজ তিনি সই কবিষা দিষাছেন-_বাভিবেও 
জোচ্চোব নাম বটিষা গিষাছে । ঘরে বাহিবে জোচ্চোব নাম বটিযা 
যাওযাঁব চেযে কোন বড সর্দনাঁশ যোগেশেব আব কি হইতে পাঁবে ? 
যাহারা বেনামী ক্বিষা সম্পর্তি বাচাতে সচেষ্ট হইযাছিলেন__ 
মা উমাস্তন্দপী, পত্রী জ্ঞানদা_সকলেরই প্রতি তীাহাব নিদারুণ 
অভিমান দেখ। পিল, খাগেশ নিজোকে একেববেই নিঃসঙ্গ করিষ 
তুলিলেন_মাপনাকেই ভাবাইয! ফ্লিলেন :আতবাং এ কথ! কোন 
মতেেহ বলা চলেনা _ম্মস্ততহঃ বুক্তিন ধাব ধাবিলে-যে তাগেশের 
চবিণ একেবাবে নিক্ষিষ বা শিন্চেষ্ট চবিত্র। যোগেশেব চলিত্রে 
1111০ 515171 011051116 517055157 (৬৮০০৭ [3110155 ) একেবাবে 
দেখ! যাষ ন| এমন নে অতএব শ্রীনুক্ত ঘোমেন অভিযোগটা 
অমুলক | 

শপিকণ্থ এ কথাও স্মরণ (যে, 1১8551৮5+ হইলেই ট্র্যাজেডিব 
নাক হওবা চলে না এমন কোন কগা নাই । এমন অনেক ট্র্যাজেডি 


১৩৮ নাট্য সাহিত্যের আলোঁচন! ও নাঁটক বিচা 


আছে যেখানে 581657155ই মুখ্য উপস্থাপ্য বিবয্ব হম্ব এবং নায়ক 
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৮০৪ 171.) সুতরাং এ কথা বল। যাইতে পারে যে যোগেশের 
চরিত্রে উ্র্যাজেডি-চরিত্রের ধর্ম স্বন্ধে শ্রীধুক্ত অজিতবাবু যে আপক্তি, 
তুলিয়াছেন তাহা সমর্ধনযোগ্য নছে। 

তাঁরপর বিচাধ্য--প্রন্যেক ঘটনার মুলে বথেষ্ট শক্তিশালী ও 
বিশ্বাস্য কারণ আছে কি না। 

তন্তরতঃ যাহাঁই হউক, কার্ম্যতঃ প্রত্যেক ঘটনার যথেষ্ট শক্তিশালী 
কারণ সর্ববদ! পাওয়া যায় ন।, আর পাওয়া গেলেও নিক্তির 
ওজনে উহার যণেষ্টতা পরিমাপ কর। যায় না । শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রচন।র 
মধ্যেও এমন সব ঘটশার অস্তিত্ব পাওয়া খায় যাহার মুলে খথেষ্ট 
শক্তিশালী ও বিশ্বান্ত কারণ পাওয়া যায় না_যাহাকে এক কথায় ধরিয়। 
লওয়। বল! চলে । শেক্সপীয়রের কি লিয়র' নাটকথানির কথাই ধরা 
যাক £ প্রথামেই যে ঘটনাটী ঘটানে। হইয়।ছে তাহার ওচিত্য খুবই 
প্রশ্নাধীন--পিত্ৃভক্তির অন্থপাতি অঙ্যায়ী রাজ্যবিভাগ যদিহই বা সম্ভাব্য 
বলিয়। মনে করা যায় €( সত্যই যাহ। মনে করা যায় না), এই কারণে 
কনিষ্ঠা কগ্ঠাকে ত্জ্যন্তম্তা কর! এবং তদুপরি অভিসম্পাতাদি দেওয়। 
যথেষ্ট “কিন্কা-জনক ব্যাপার । ঘটনাটীকে স্বতঃসিক্ধের মত গ্রহণ 





শাদা উকপপা্রপা 


*্* ম্বাজাহান নাটকের আলোচন। জ্রষ্টব্--নাটযসাহিতে;ব আলোচনা ও 
নাটক বিঠার”, প্রথম খণ্ড। 





প্রকুলের সাধারণ আলোচন।! ১৩৯ 


করিলেই নাটকের পরবর্তী ঘটনার আবেদন কার্যকরী হুইয়া থাকে । 
তেমনি ম্যাকৃবেধ নাটকেও স্ত্রী ম্যাকবেখের অমানুষিক হিংশ্রপ্রবৃত্তি 
এবং দ্বায়ুশক্তি ধরিয়1-লওয়া-বিবয়--যেমন প্রফুল্ল নাটকের রমেশ 
চরিত্রটী একটা ধরিয়া-লওয়া শয়তান চরিত্র । এইরূপ ধেরিয়া-লওয়া? 
বৈশিষ্ট্যের গুঁচিত্য-অনৌচিত্য বিচার করিতে যাওয়া এক হিসাবে 
নিক্ষল চেষ্টা। রমেশকে সম্পত্তিলোভী কুটিল এবং নিষ্ঠুরূপে ধরিয়! 
লওয়া হইয়াছে । রমেশ অমাছুধষিক হইষাছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই এবং তাহার পক্ষে বলিবারও কিছু নাই, কিন্থ কেহ যদি বলেন 
বমেশকে অত অমাছষিক করা উচিত কাধ্য হয নাই বা রমেশকে অত 
লোভী, কুটিল ও নিষ্ঠুর কবা অন্যায় হইয়াছে, তাহ! হইলে নাটযকারের 
পক্ষ ছইতে এই কণাই বলা চলে-_এই ধরণের মন্তব্য কব। ব্যক্তিগত 
অভিপ্রাষ ব্যক্ত কর! ছাড়! আব কিছুই নহে । 

যাহাই হউক, এইবার ঘটনাব মুলে বিশ্বান্ত কাবণ আছে কি-ন। 
বিচাব কর] যাউক | দেখা যাউক প্রফুল্ল নাটকের প্রধান প্রধান ঘটন। 
('অজিতবাবুব মনে-ধরা ঘটনাগুলি ) ঘটিতে পারে কিনা-_খটিলে 
সশু(ব্যেব মাতা কম হয কি না। 

(১) শাটকের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা- ব্যাঙ্কের বাতি জ্বল।। 
এই ঘটনাব সম্ভাব্যত। প্রশ্নাধীন করিলে, কোনও মীমাংসাতেই পৌছান 
যাইবে না। তবে একথ। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ব্যাঙ্কের বাতি 
জ্বালা" ব্যাপারটা তদানীন্তন অর্থনৈতিক বাবস্থায অসম্ভব ঘটনা নহে; 
অতএব ঘটনাটীর সম্ভাব্যত। প্রশ্নাধীন হহতে পারে না। 

(২) ব্িতীষ উল্লেপযোগ্য ঘটনা যে(গেশেব মদ পাওয়া । 
যোগেশ যে ধুগের লোক-যে-সমাজের লোক, সে-বুগে-সে-সমাজে 
মদ প্রায়__যাহাকে বলে ডালভাত' হুহয়া ধ্রাড়াইয়াছিল । জ্ঞানদার 
ভাবাষ বলা যাষ-_সহারে অলিত্তে গলিতে শুডির দোকান, কিনে 


১8? নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


খেলেই হল ।' এই সময়ে মেয়েলোকের পক্ষে 'ভাতার-পুত' সামলানো 
মহাসমশ্যাগুলির অগ্ঠতম ছিল । এমন কি ধাহার1 গণ্যমান্চ সম্ত্রাস্ত 
ছিলেন তাহারাঁও পরিমিত মাত্রা পাঁন করিতেন-_ ক্লাস্তি-প্রশমন গষধ 
হিসাবেই । এইবূপ অবস্থার পটভূমিতেই যোগেশকে দেখিতে হইবে 
এবং দেখিলে ইহাই দেখ! যাইবে যে ষোগেশেব প্রথম মদ খাওয়া 
মাতালের মদ খাওয়া নহে এবং শেষের মদ খাওয়াও বাস্তবিকই 
শোচনীয় । 

(৩) তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা-__জ্ঞানদাঁর পথে পড়িয়া মর! । 
জ্ঞানদার মৃত্যু অতি মর্মম্পশশী তীত্র ঘটনা এবং পথে পড়িয়ী মরা ঘটনা- 
পরম্পরা-নিয়স্থিত হইলেও মনে হয যেন চাঞ্চল্যকর কোন কিছু 
ঘটশইব।র জন্যই আয়োজিত হইয়াছে । এবিষয়ে কোন সশ্দেহই নাই 
যে, নাটাকাব জ্ঞানদর পথে পভিষ! মবার জঙন্ত উদ্যোগ কম কবে 
নই | 

যোগেশ জ্ঞনদার বুকে লাখি মাবিয়া টাকা ক।ডিযা লইয1ছিলেন-_ 
জ্ঞানদ1র ছুঃখ-যন্বণা-ব্রি্ট ভাঙ্গা বুক লাখির আঁখাতে যথার্থই ভাঙিষা 
দিয়াছিলেন- মুখ দিয়া রক্ত বাহির হওষযাঁষধ বস্তর অধিকাবিণা 
স্বাভাবিক শি্মত।য় এবং স্বার্থবুখিতেই বাড়ী হহত্তে বাহিব কন্ষি 
দিয়াছিল। এইভাবে জ্ঞানপ। পথে আসিয়া ঈীডাইলেও, একথা মানে 
না আসিয়া যেন যায় লা যে, শেষ পর্যযস্ত 'পথে পড়িয়া মব।'য জ্ঞানদ|ব 
কোন হাতি না থাঁকিলেও, নাট্যকাপের বেশ খানিকটা হাত আছে তবে 
এ ভাতি থাকিবেই | জলাভূমির পাঁশে ঝডের মধ্যে দীভাহমা বাজ 
লিয়রেব চুল ছি'ড়িয়া যে আ্তশাদ ও অভিশাপ করিয়ীছিলেন তাহাব 
মুলে শেকাপীয়রের হাতই বেশি চোখে পডে । তাহা সন্তেও উক্ত 
ঘটশাটী “কিউ লিয়র নাটকথানিকে “মেলোড়ামা? করিষা তুলে নাই । 
সেইরূপ, ঘটনাটী আমাদের কাছে যত অল্প্ীতিকরই হউক, সম্ভাব্য 





প্রফুল্ের সাধারণ আলোচন। ১৪৯ 


উদ্লিপক €$6170159 ) হিসাবে উহ্থাব কার্যকারিতা অস্বীকার করিবার 
উপাাধ নাই । অধিকস্ত জ্ঞানদাব মৃত্যুকে নাট্যকার ঘটনার টাঁনা- 
পোডেনের মধ্য দিষা বুনিয়া দিয়াছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
আমাঁদেব মন “কিন্তু” “কিস্তু” কবিলে নাট্যকার নিরুপায় । 

(৪) চতুর্থ উল্লেখযোগ্য ঘটনা- প্রফল্লেব মৃত্যু । রমেশ যে- 
ধবণেব নিম্মম শযতান, সে-ধবণেব শষতাঁনের হস্তে প্রফুল্লের মৃত্যু 
একটুও অস্বাভাবিক নহে । টউপশাচিক শিষ্ঠবতায় মত্ত হইয়া রমেশ 
লাতুৃষ্পুন্ যাদবকে বিবপ্রযোগে হত্যাব জন্য যে মভযক্ম করিযাছিলেন, 
প্রফুল সেই ষডযন্্ বার্থ কবিষা দিতে অটটভাবে বন্ধপবিকব হইযা- 
ভিলেন ২ ফলে সমগ্তী আদক্রাশেব জালামুখ প্রফুল্লেব দিকেই 
উত্ক্ষিপ্ত হইল । প্রকল্প যেমন তীর প্রতিবোধ কবিষাঁছিলেন, বমেশ 
০ম্নি 'ভীত্র প্রতিক্রিযা লইষা প্রফুলপরকে আক্রমণ কবিযাছিলেন। এই 
ভিসাবে প্রফ্ল্পব মুত সম্ভাবোব গন্তীব বাহিবে নহে, আকন্মিকও 
নল, এমনকি অস্বাভাঁবিকও নহে । 

অন্এন দেখা যাইতেছে যে-জ্ঞীনদাব কি গ্রাফলেব কাহাবও 
মতানকি যথার্থ আকস্মিক মৃত্যু" বলা চলে না| এবং উল্লিখিত ঘটশাব 
“াডুনে শিশ্বান্ত কারণ নাই এমন কথাও বলা চলে না। এহরূপ 
মবস্থাঘ হ্রীঘক্ত ঘে।েব মন্তব্য সমর্থশীষ নহে বলাই বাহুল্য । 

আধিকন্চ আব একটী কথাও এখানে স্মবণীষ যে, যোগেশ জাতীম 
নক আঅবলচ্গনে ট]াজেডি না ভইষাছে বা না ভইতেতে পাবে এমন 
নত | £17157717160% ০0 19721৮4 -ভাঁছ্ছে। 12021017519 অন্যাষেখ 
আোচন! প্রসঙ্গে শদ্ধেষ নিকল সাহেব লিগিযাছেন_ প্চি2]]৮ 
(1167 15 1১671124015 0117151 51360159 ০01 1797০ (7 
10116 705  0010০1061605 25910 2 ০11196011-৮1501017 00 0075 
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8.0061905 ৪১:1165 ০06 01112751200 02০09035০06 501735 12 
117 17115061112, 01005098055 ০1? 017:0010756210055 12101) 
+01961215 119151715 5221175010100 20011010515 01721055 17 
1817121115 [011586 2110. 170015-901:150.” যোগেশ চরিজ্রে যে 
এই ধরণের ছাপ আছে, আশ।| করি, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। 


আমাদের সিদ্ধান্ত 


প্রফুল্ল নটকের নায়ককে ট্রযাজেডি-করুণ না বলিবার পক্ষে যে যে 
যুক্তি দেখান হইয়াছে, তাঁত] বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিবার পরে 
এবং ধুক্তি দ্বার খণ্ডন করিবার পরে এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারা যায 
যে, “প্রফুল্ল একথানি সামাজিক ট্র্যাজেডি-ককুণ নাটক এবং ইহাঁব 
কেন্জ্ীয় চরিজ যোগেশে 25105109150 ছাডাঁও 41175 792৮ 
811511)% [1010] 011011177510217065? বহ্য়াছে। কিস্তু নাটকখা নিব 
গঠনে পরিপাট্যের দৈম্ এবং কষেকটা ঘটনায় অতিরঞ্জনেব আভাস এবং 
তাঁবেব প্রশ্্য্য কম থাকায় নাটকখানি গুথম শ্রেণীর কবিকন্মে পবিণত 
হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া নাটকখানিকে মেলোড়াঁমার 
স্তরে নামাইযা দেওয়া চলে না, কাবণ, যদিও নাটকেব কাহিনীতে 
হামালট নাঢকের কাহিনীব মত 1751001 721719610 01 58175211011 2] 
11225116510 0115 [910 না বহিযাছে এমন নহে, তবু একথা অ্বীকাব 
করিতে হইবে যে, যেরূপ 111৮8101555 থাকিলে [1111৮515211 
নামক গু৭ প্রকাশ পাষ সেইরূপ 11৮5910115959 প্রফুল নাটকে 
আছে । * 

আর এ অস্তযুাথনতা (12৮97010555) আছে বলিয়াই নাটক- 
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প্রফুল্লের সাধারণ আলোচন! ১৪৩ 


খানিকে পমেলোড়ীম1” বলা চলে না। অধিকস্ত যে 
ধরণের ঘটনার আকন্মিকতা এবং অসঙ্গতি থাকিলে নাটক 
মেলোড়ামায় অবনত হইয়া যায়, সে ধরণের আকৃশ্মিকতা ও অসঙ্গতি 
নাটকের ঘটনায় নাই । ফলে নাটকখানিকে ট্র্যাজেডির শ্রেণীতেই স্বান 
দেওয়া যুক্তিবুক্ত । কাবণ নাটকথানির মধ্যে 1৮510. 21979591 আছে 
_ একথা স্বীকার করিতে হইবে । * 


নাটকের নায়ক ও নামকরণ 


প্রফুল্ল নাটকের লায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিব্র এবং নাটকের নামকরণ 
সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং উঠিবার যথেষ্ট অবকাশও আছে । নাটাকাব 
নারী-চগিত্র “প্রফুল্পার নামানুসারে নামকরণ করিয়াছেন এবং দেই 
হিসাবে নাটকথানির €কক্দজ্রীয় চবিত্রের মর্য্যাঁদ! প্রফ্ল্লেরই পাওয়া উচিত 
(অবপ্ত স্তায়তঃ) আর নাটকথানি “5175 0725৫” শ্রেণীর অন্ততুক্ত। 
কিন্তু সমস্তা। এই যে নাটকে প্রফুল্পকে কেন্দ্রীয় চরিজের মধ্যাদা দেওয়া 
সম্ভব নহে যদিও প্রফুলেব জীবনেও শোচনীয় পরিণাম দেখা দিয়াছে । 
গঠনেব দিক দিয়া এবং প্রাধান্তের হিসাবে এই নাটকে যোগেশই 
“কেক্দীয় পুরুষ” এবং যোগেশেব প্র্যাজেডি”ই নাটকে মুখ্য প্রাধান্য 
লাভ কবিয়াছে । অতএব প্রশ্ন এই-নাটাকার নামকরণে প্রঞ্লের 
প্রাধান্য কেশ দিলেন ৪ আমরা দেখি--কেবলমাঁজ পঞ্চম অঙ্কেই 
প্রফুল্পেব উপবে বিশেবভাবে আলোকপাত কবা হইয়াছে এবং 
এথানেই প্রফুল্লকে কিছুটা প্রাধাগ্ত দেওযষা হইয়াছে, আর অন্ঠান্থয 


স্পা 
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১৪৪ নাটা সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


চরিত্রের, মুখেও (যদন, ভজহরি) প্রঞ্চলের মাহাত্ব্য-খ্যাতি শোনানো 
হইয়াছে । অধিকস্ত প্রকল্পের মুখেও স্বকীয় প্রাধান্যের স্বীকৃতি দেওয়! 
হইয়াছে--“আমি তোমায় মাকুড়ী দিয়েই সর্বনাশ করেছিলাম” | কিন্ত 
এসৰ সঙ্দেও সমগ্র নাটকের আবয়বিক সংস্থানের হিসাবে প্রফুল্ল সর্বাধিক 
প্রাধান্য দাবী করিতে পারে না এবং বিশেষতঃ ট্র্যাজেডির আঙ্গিক 
ও 'ভাবিক বৈশিষ্টের দিক দিয়! প্রফুল্লের দাবী গ্রাহ্া হইতে পারে না। 
তবে প্রকল্প নাম কেন দেওয়া হইল ?- শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীধুক্ত মন্মথ 
মোহন বন মহাশয় “বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ” গ্রন্থে 
প্রকুল্প' নামকরণের একটা কারণ নিগ্ছেশ করিয়াছেন 3 কাঁবণটী এই-_ 
“বস্ততঃ আমার্দের প্রেমপুর্ণ প্রাচীন সংসারের আদর্শ ফিরাইয়া 
আনিবার জগ্য ক্লেহমযী প্রফুল্পর আত্মবিজ্জনই এই নাটকটার মেরুদণ্ড 
এবং সেইজন্যই নাট্যকার ইহার নাম দিয়াছেন-_পপ্রফুল্ল'” । কেবল 
যোগেশের অধঃপতন ও তাহার শে'চনীয় পরিণাম দেখ'নই যদি তাহার 
উদ্দেশ্ত হইত তাহা হইলে জ্ঞানদাব শ্ৃতুয বা হত্যার সহিতই নাটক 
শেষ হইত-_কাহিনীটীকে এতদ্ুর টানিয়। আনিবার সার্থকতা থাকিত না। 
অধিকন্ধ “বংশরক্ষী*র জন্য পাগল মদন ঘোষের চরিত্র সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া 
পড়িত 1৮ অধ্যাপক শ্রীবুক্ত বন্গ মহাশয়ের সি্ধান্ত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । নাট্যকারের উদ্দেশ্ত-_অস্ততঃ নৈতিক 
উদ্দেশ্য যে শ্রীধুক্ত অধ্যাপক আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন ইভা 
স্বীকার করিতেই হইবে । কিন্তু শৈল্পিক উদ্দেশ্তের দিক দিয়া 
বিচার করিলে দেখা যাইবে-- শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের মন্তব্যে এই 
আপত্তি করা যাইতে পারে যে, যোগেশের শোচনীয পরিণাম 
দেখানো নাটকথানির উদ্দেশ্ত হইলে জ্ঞানদর মৃত্যু বা হত্যার সহিতই 
নাটক শেষ হইবে--এ কথা বল! চলে না। এ কথা পুর্েবেই বলা 
হইয়াছে যে প্রকল্প নাটক যোগেশের সাজ!নো বাগানেন শুকাইষা 


প্রফুল্লেব সাধাবণ সমালোচন। ১৪৫ 


যাওয়ার করণ কাহিনী এবং দেহ বাগানে বমেশেব স্থানও কম নহে। 
“কান্ছিনীটীকে এতনূব টানিবা আনিবাব সার্থকতা” ইহাই যে-- 
জ্ঞনদ[ব মুল পরব শ্রফুলেব মতা, বূমাশের পক্ণাম এবং অন্তান্ 
ঘ্ট* __সাঁজাননো বাগানেক শকাইযা যাওযাবই ০৮বম দৃশ্ত । এই 
কাল্স্ণত শেষ দলুশ্ব শবাংশে ণযাদুগশ প্রবেশ করিয়াছেন 
এক প্ঘশিব্চশাষ অন্তর্কেদনাষ শআান্গযা পডিযা বলিষাতছেন-আমাব 
সাজালনা বাগান শুকিষে গেল 1 ভা ভা । আমাক সাজানো বাগান 
»কস্য "গল 1 বাম্ডবিক এক ভিস'বে শাউকটাী যেমন যোগেশেবই 
সাভাল্ভ কাগাতনক *কাইযা যাওষালউ্রযাভেডি অন্য হিসাবে হহাকে 
একটী স্মন্ পবিনানবব ছিন্ন ভিন্ন ভহষা যাহবাক-একটী স্থখাী পবিপাবেব 
নিল)কত পলিনাতমের আবর্ডে বিপর্যস্ত হইয়। যাবার ট্র্যাজেডি বলা 
যাইত পালে এহ ভিসাবে প্রফলকে পাবিবালিক সংহতিব ধাবণা 
“ক্তিল প্র ভীকক্াযপ পেশ যাঙতুত পাবেন এবং বলা যাহতে পাশে 
খ পরিবার পিপযাস্ত ভওষ। প্রফালব্ত ট্রা7ভডি, অতএব নামকবপ 
আভায হয পভ | নল একটু অগ্রসব ভহষা কেহ হয়ত ধলিবেশ- 





হত1ক 21715101555 (7585601%? শ্লাভ সঙ্গ অর্থৎ হুহাকে 


লিপ শাহ যোতে কুল) ক্্যাভাটি মং. বলিয়া হরকট। 


তর ১পশ্থাল ট্যানভদি পলাভ সঙ্গতি এপ৭ একদিক চবিতে 


৮৩ল7 এ শ্ানটাপক আভিন)ক্ লা শিপশিতি কর ভসখাছে 
শা এল * টাল শু কাঠি চাদাাশ্ি ল পোখি «টা +[িখহ শা|ঢক- 
»[তিক শামককণ কুক হভনাচে বণ এমপপ মাদকবরণ অস্ঠায় 


ল্য লি কাত | ২ আ্রভ পানি ভয়! এতকাপ বলা খ্রি পাবে যে, 
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১৪৬ নাট্য সাহিত্যের আলে'চন। ও নাটক বিছাব 


প্রফ্ষুল নাটকে কেবল যোগেশের জীবনেই শোঁচনীষ পবিণাম ঘটে 
নাই,_-উমাস্জুন্দবী, জ্ঞানদা, প্রফুপ্প সকলেব জীবনেহ বিপতভ্তি-পবিণাম 
ঘটিযাছে এবং এক হিসাবে বমেশও বেহাই পাষ নাই। এই 
ধবণেন থণ্ড খণ্ড বিপন্তি-পবিণাঁম চবিরেব সমবাষে পপ্রফুল্রা এক 
অথ বিনাদময নাটক । এই অখণ্ড বিষাদমষণতাষ যে।গেশের যেমন 
অংশ মাছে প্রফুলেব এবং শন্যান্ত চবিত্রেবও অংশ আছে-তবে 
বেশী আব কম । অতএব “প্রফুল্ল” নামকবণে আপত্তি কবা অনুচিত । 

কিন্ত একথ। স্বাকাব কবিতেই হহবে যে, নাটকে যোগেশেব 
চরিত্র যতখানি গুক্ত্ব লাভ কবিষাঁছে তাহাতে চবিত্রটীকে 0011711)011171 
1110101621০ এল চরিত্র বলা যাইতে পাবে এবং ইহ1ও দেখানো যাইতে 
পাল থে যৌগেশকে কেন্ত্রু কবিষ'ই উ্র্যাজেটিকে গডিযা তহাল' 
হইবাক্ছ_আঁৰ অন্ঠান্ত প্রাত্যকটী চবির ট্র্যাজেডি শেষ পধ্যস্ত 
যোগেশশব ট্যাজেডিকেই তীব্রতর কব্ষা তভুলিযাছে । অতএব 
নাটকে যোগেশকেই “কেন্দ্রীয় পুকঘঠএব মর্য্যাপা দেওয| উচিত এবং 
[কক্ষ পুক্ষষেব শামানুসাবে শাউটকেল নাম কন নলিবেষ হইল 
নামকবণে ক্রুটি ঘটিযাছে বলিতে হইবে । 

তবে নামকনণেব খুব ধবার্াপ। নিনময নাহ বলিষা খুব শিশ্চি 2 
ভাবে এ সন্বঙ্গে সিদ্ধাস্ত কবা সম্ভব নহে । প্রধান চিএ, প্রধান ডাদ্দেঞ্ঠ, 
বিষষবস্ত্ব প্রভৃতি নানা হিসাবে নামকরণ কবা যখন সম্ভব, তখন 
প্রফুল্ নামকবণেব সার্থকতা একেবাণে লাহ এমন কথা বলা চল শা 
কারণ পুর্বেহ আলোচনা কব! হহযাল্ছ এব” দেখানো হইযাছে যে, 
বাঁটকেব নৈতিক উদ্দেশ্য অন্তযাধা নামকরণ কবিতি চেষ্টা কবিণ্ল 


_শ্পিশীপীশি 
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প্রফুলেব সাধাবপ সমালোচনা ১৪৭ 


“প্রফুল্ল নামটী একেবাবে অসার্ণক নহে । অবশ্ত একথাও অবশ্ঠ স্মবণীষ 
যে, কেন্দ্রীত্বেব হিসাবে নাটকেন গঠনগত বৈশিষ্ট্য-বিচাবে প্রফুল্ল, 
নামকবণ সমর্থনযোগ্য নহে ; কাঁবণ নাট্যকার নাটকীয চবিত্র হিসাবে 
প্রফল্পকে কেক্ীষ চবিবেব মর্ধ্যাদাষ উন্নীত কবিতে পাবেন নাই--- 
প্রফুলেব নৈতিক ধর্মের প্রতি তীাভাব যতই লক্ষ্য থাকুক, এবং প্রফুল 
তাহাব প্রধান উদ্দেশ্যেব পতাকা হইলেও প্রফুল্ল নাটকে আঙন্িিক ও 
ভাঁবক পবিণন্তিব প্রধান আলম্বন নাহ । 


নাটকের সাধারণ সমালোচন। 


প্রফুল্ল নাটক একখানি সামাজিক ট্রযাজেডি-ককণ নাটক--যোগেশশ 
শামক একক্শ সদাঁশখ উত্তমবিত্ত ব্যনসাষীন দাজানে। বাগানের 
শুকাইযা যাওযান কথাচিব-একটী স্তণী পবিবাদেবব একজন কুলীঙ্গালেব 
শযতাপী প্রবুত্তিব ফালে ছিন্নতিন্ন তথ বিপর্যাস্ত হওযাব করুণ কাহিশীব 
নাট্যনপ। 

ন'ট্যকাব গিবিশচন্রেব অন্ততম নবিখ্য!ত নাটক এহ পপ্রফুল 
অন্তশিভিত আকর্ষণ শক্তিন বলে বাগলাব নট্যামোদীপিগেব চিত্ত 
অ'জ্না আকর্ষণ কর্ম আসিতেছে এবং আজও তাঞ্ান আকর্ষণ 
কম লক্ষণীষ নল্ভ | এই আকর্ষণের প্রধান কাবিণ এই যে, নাটকথানিব 
'।েগ-গত্তিতবগা (০17109616)1121 0016) এ অীত্র ও সংলক্ষা 
যে দশকদিগেব চিন্তে ইহা সহজেভ আলোডিত করিষা থাকে। 
'এহ শক্তিহ নাটকখানিব জীবশীশক্তি এবং এই শক্তিবলেই 
নটকথাশি এখনও জীবিনহ, €(চিবজীবী হহবে কিনা নভাভা শভবিহব্য 
বলিতত পাব )১--প্রাণবত্তাই প্রফল নাটফেব বড বৈশিষ্ট্য | 

কিন্ত এই প্রাণবত্তাব অন্রপারন্তে নাটকে মননশীলতা আশা ন্রদপ 
প্রকাশ পাষ নাই । স্রতবাং “তশ্ত হি জীবিতং শ্রেষঃ মননেন 


১৯৪৮ নটা সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচাব 


ছি জীবতি'+--এ কথাটা প্রফুল্প নাটকের পক্ষে প্রযোজ্য নচ্ছে। 
জীবনের অঙ্থভূতি-পবম্পবাকফে মলের চোহ প্রতিভাত কবিষ! 
তোলাব--এক কথায, পবিশ্থিতিগত অস্কভাব-বৈচিক্র্যকে উপলন্বি 
করা বা প্রত্যক্ষ কবর জন্য যে পবিমাণ সহ্গগযতাঁর আবশ্যক 
নাটকখানিতত সেইরূপ সন্ধদযত্তাব নিদশন খুবই আছে। কিন্ত 
অন্ুশাবাকি ভাব-কজনায বিকশিত কবিষা ভ[ব-সমুজ্ছলতা শ্ছট্টিব 
মধ্য শিলীণ যে প্রকাশ-ইবশিষ্ট্য ফুটিষা উঠে, সে বেশিষ্ট্যেব দৈষ্ি 
নাটকে স্তুষ্পষ্ট । নাটকখানি অন্ুভাব-সংবেদক কিন্কচ ভাব-সমুদ্ধ শহে। 
নাটকীষ চবিক্রগুলিতৈ বাগ্-বিস্তাবেব অপেক্ষা হৃদস্পম্মনেব মাব্রাই 
অধিক পবিস্বুট-_আবেগ-সসুদ্ধিব অস্ষপ(তে চরিব্রগুলি বাব-ক্পণঃ এক 
কথায় বল। চলে-_-চবিত্রগুলির জদয়বত্তা আছে, মনস্ষিতা নাই । 

এই কবিস্বহীনতা নাটকখ।নিকে একটী নিবাভবণ বান্তবতাব ছাপ্প 
দিযাছে সত্য, কিন্ত নাটকের শৈলিক মর্ধযাদ1ও যথেই ক্ষপ্র কবিযাছে। 
নাটকথানিব শাঁবিক আকধণ যাহাহই বা যতহ থাক, এ কথা 
অনশ্য-স্বীকাধ্যই বলিতে হইবে যে, নাটকখানিব কঞ্না-স্তবমা ও মহিম 
চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে নাই। 

অধিকন্ অবযব-সংস্ক/নেও জার-সাম্য? ব্যাহত হহয়াছে বলিষাই 
মনে হয । নামকরণ-সার্থকতা মালোচন। প্রসঙ্গে দেখানো হইযষাছে 
যে নাটকথানিব শামচবিত্র নাটকেব যথার্থ কেন্দ্রীধ চবিত্র নহে এবং 
নাটকে ভিনটা দিকে ভাব হ্ষ্টিব চেইঈ। প্রকাশ পাইষাছে | কেক্জীয 
চবিত্ধ যোগেশ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্ভেব অধিকারী হইলেও তেব- 
দিকে প্রফুল্পের প্রতি নাট্যকার আলোকপাত করিতে বেশী চেষ্টা 
কলিধাছেন এবং সমশ্ধ পবিবাবটীব ট্র্যাজেডি ঘটানোব প্রতিও অষ্টার 
লক্ষ্য কম প্রকাশ পায় নাই । এই কারণেই, তিনটা প্রবণতাব ফলে 
নাটকেব বন্ধনটী গো-পুচ্ছাগ্েব মত সঙ্গতিময হহযা উঠে নাহ । 


প্রফুল্লেব সাধাবণ সমালোচনা ১৪৯ 


আব একটী ক্রটিও উল্লেখযোগ্য । ঘটনাব কার্যাকবী শক্তিকে 
অসামান্য কবিষা তুলিতে নাট্যকার কষেক স্থলে “আতিশষ্য” ঘটাইযা 
ফেলিযাঁছেন। জরীমান্‌ যাদবের উক্তি (যোগেশেব পু) মাঝে মাঝে 
পাকামি এবং হ্যাকামিব স্তবে চলিযা গিযাছে এবং প্রফুল্লেব সবল 
আস্তবিকতাৰ অভিব্যক্তিব মধ্যেও ছেলেমাছ্ছষিব ছাদ বেশ আছে। 
ইসা ছাঙাও ছুই একটী ঘটনা আছে যাহাকে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক 
বলা চল না বটে, কিন্ধ উদ্দেশ্ত-প্রণে দিত বলিযা মনে হয । 

এই সকল ক্রটি সত্বেও “প্রকল্প সামাজিক নাট্যসাহিত্যেব আসবে 
এখনও সমাদূত এবং সামগ্সিক আবেদনের শুকত্বে এখনও চিত্তাকষক 
ও জনপ্রিষ। যোগেশ চবিতে ভাঁবাবেগেব গভীবতা তথ! তীব্রত' 
এত লক্ষণীষ ভইযাছে যে চবিরটীব আবেদন আনেক পরিমাণে দেশ-কাল- 
নিবাপেক্ষ ও সার্বজনীন হইযা উঠিষাছে। করুণ বাসের উদ্দীপক হিসাবে 
যোগেশ এবং তাহার সহযোগী চবিত্রগুলি খুবই শক্তিমান এ বিষয়ে 
কোন সান্দেহ নাই । 

তাবপব, নাটকে চবিন্বেব শ্জন অপেক্ষা চবিজেব প্রদশনেবই 
পরিচষ বেশী পাওয়া যায । এক যোগেশ ছাঢা প্রা চবিরই একহাব 
এব” বিকাীশ-বিহীন । শেষ পরাস্ত ছুই একজনের চবিন্রে পবিবর্তন 
আসিলেও 'ভাঁহব কোন চমত্কাঁবিত্ব প্রকাশ পাষ নাহ । তবে প্রা 
প্রততাক চবিতরই স্বাভাবিকতাল একট। আকর্ষণ আছে । 

উপসংহ্াবে এই কথা বলা চলে ষে, “প্রফুল্প' নাটকে উনবিংশ 
শ'তাকীব মধ্যাগেব কলিকাতা-জীপনেব পটভূমিকাষ যে সামাজিক 
ট্যাজেটি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহ! শিল্প-স্থষ্টি তিসাবে উদ্দেখষোগ্য 
হইলেও উৎ্রুষ্ট শিল্প-বচনা বলিষা গ্রহণ কবা চলে না । 


নাট্যকার রবীক্দ্রনাথ 


“জগতে আজ পর্য্যন্ত অতিবডে। সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মান নি, 
মন্তরাগবঞ্চিত পক্ষ চিত্ত নিযে ধার শ্রেষ্ঠ বচনাকেও বিদ্রপ কবা, তাব কদর্থ 
করা, তার প্রতি অশোভন মুখবিকৃতি কবা যে-কোনো মান্তষ না পারে । 
প্রীতিব প্রসন্নতাই সেই সহজ ভূমিক। যার উপরে কবির স্চষ্টি সমগ্র হযে স্থস্পষ্ট 
হযে প্রকাশমান হয।”--আত্মপবিচয 


১৮১ শ্রীষ্টান্বেব ৭ই মে তাবিখে, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব ঘবে 
এবং জোডাসাকে।ব ঠাকুব পবিবাবেব পবিবেশ-ক্রোরডে যে শিশুটা 
ভূমিষ্ঠ হ্ইযাছিল, তাহাব ললাটে যে-কোন অল্পগণিতজ্ঞ বিধাতা- 
পুরুম বিশেষ গণনাব মধ্যে প্রবেশ ন! কবিষাঁও, অনিনির্ভাবনাষ 
অস্ততঃ এইট্রকু লিণিযা! যাইতে পাবিত্েন_কালক্রমে এই শিশব 
অনেক কিছু হহবাব সম্ভাবন। দেখ! যাঁষ £ বিদ্ভালযে না গেলেও বা 
বিগ্চযলয হইতে পালাইলেও বিদ্ভাব অভাব ইহার খটিবে নাবিদ্ভাকে 
ছাড়িতে চেষ্টা কবিলেও বিগ্ভ। ইহাকে ছাড়িবে না, আইন পড়িষ] 
ব্যাবিস্টাবেব স্বাধীন ব্যবসাষে মন না দিলে, অথবা ভাবনীষ সিভিল 
সার্ভিস পবীক্ষা উত্তীর্ণ হইয] দ্বিতীয-অগ্রাজেব পদাঙ্ক অন্ুসবণ কব্ষা 
বাজসেবাষ দেহমন সমর্পণ ন| কবিলে, অথব পিভ়ীদেবেব বৈবাগ্য 
সংক্রামিত হইযা ক্রদ্মজিজ্ঞাসাধ অকালে গুহুত্যাগ না কবাইলে, 
শিশুটী কেবলমাত্র জমিদার হইযা জীবন-যাপন কবিতে পাঁখিবে না, 
লল্িতকলাব অনুশীলনে আত্মনিযোগ কবিবেই এবং বড একট] কিছু 
স্বষ্টি কবিতৈ না পাবিলেও অন্ততঃ “তক্ৰোবোধিনী'ব মত্ত কোন একট! 
পত্রিকাৰ সম্পাদক হইযা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভইযা উঠিবে ॥ 


নাট্যকার ধবীন্জ্নাথ ১৫১ 


বাস্তবিক, বিনা গণনাতেই ববীন্দ্রনাথেব ভাগ্য সম্বন্ধে এই ধ্বণেব 
একটা অন্মান কবা, যে কোনও জ্যাতিষীব পক্ষে সম্ভব "ছিল এবং 
নিয়্লিখিত কাবণেই সম্ভব ছিল । 

তঞ্থন জোঁডাস।কোব ঠাকুব পরিবারে লক্ষমী-স্বন্গতী দুই-ই বীধা 
এবং আশ্চধ্যকব উভবেব সম্প্রীতি । ববীন্দ্রনাথেব পিতা মহুণি 
দেবেক্্রনাথ ঠাকুব শুধু যে একজন বড জমিদাব ছিলেন তাহাই নহে, 
একদিকে ব্রাহ্মধান্মেব তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয পুরুষ) ব্রহ্গেব ছিলেন 
একনিস্ট সাধক, ভাবতীয অধ্যাত্স সাধনার আীতে তাভীব অস্তবাত্ব। 
ছিল বিমুত £ অগ্চদিকে তিনি ছিলেন সর্ববিধ সামাজিক 
মান্দোলনেব অন্ঠতম প্রধান নাষক- জ্ঞানে ও কম্মে দেশবাসীকে 
উদ্দদ্ধ কবিবাব মভারন্তে জদীক্ষিত ব্রতচাবী । অধিকন্থ ভিনি ছিলেন 
_-প্প্রিম্স” দ্বাবকানাথেব পুত্র ঃ সেহই এরতিহ্োব ধাবাক্রতমে তাহ।ব 
পুরল| €(দ্িজেক্্র, সত্তোন্দ,। জ্যোতিবিক্্র প্রভৃতি ) প্রতীচ্য মাঁনস- 
আঙ্গনৈউ লালিত-পালিত। তাহার পবিবাঁবেব বহিবঙ্গানে গ্রতীচ্য 
পবিতুবশ | সন্যই, মহমি দেবেন্দনাথ ঠাকুর বন্ম-অর্থকাম-মৌক্ষেব 
এক অস্ত সমন্বম এবং “্যশ্মিন জীবনি বহবো জীবস্তি” সেই ধবাণব 
এক বৃগন্ধব ব্যক্তিত্ব । 

পন্মীন্দোলনের শ্রাপান কিন্ত এই গাকুল পবিবাব, সামাজিক 
শান্দোলনের পুঙ্গপোষক এই পব্বাব, শিল্প সাধনাব সাধনপীঠ এই 
পরিবার, প্রাচা ও প্রতীচ্যেব পজ্ঞান-ধন্দম কত কাব্য কাহিনীব” সাগব- 
সঙ্গম এই পবিবাঁন-এক কায জ্ঞানের, ভাবেব ও কার্দ্দেব এক মহ্তা- 
প্রেবণাক্ষেন এই প্র 1--এউ প্রেবণীময পবিবাবে ববীন্দ্রনাণের 
জন্ম-_ববীন্দ্নাতথেব দেভ-মনেব পুষ্টি ও লুদ্ধি | 

এই পবিবেশেব প্রশভানে-বাল্যকালীন দেহ-মনেব অভ্যাস-অন্ু- 
শীলনেব পুঙ্খ।চুপুঙ্ঘ পবিচযেব মাধ্যই ববীন্দনাথেব ব্যক্তিমানসের 


১৫২ নাট্য সাহিনত্যিব আালোচনা ও নাটক বিচাব 


স্শধাবপ-সন্তীন পবিচষ বহিযাছে | ববীক্্রনাথ যতই বলুন--সেই সকল 
কাব্যহ কবিব প্ররুত জাবনী। সেই জীবনীব বিষষীভূত ব্যক্তিটীকে 
কাব্যবচযিতাব জীবানের সাধাবণ ঘটনাবলীব মক্ধ্য ধবিবাব চেষ্টী কবা 
বিন্বন।'___ 
“বাতির হতে দেখো না এমন কে 
আমাম দেখে! না বাভিবে 
মামাধ পারবে শা আমার ছুাথ ও তখে, 
আমার বেদনা খাজো লা আমাব বু, 
অ'মাষ দেখিতে পাবে লা আমাক মুখ, 
কবিনবে খুজিছে যেথাষ সেথা “স নাণ্ভিবে | 


মান্তব আকাবে বদ্ধ যে জন নল 
ভূমিতেত লুটাষ প্রতি নিমেনেব ভলে 
ধাহাঁবে ক্াপাষ স্তি-নিন্দার জাব 
কবির খুঁজি তাহাবি জীবন-চবিাতে গ 
কিন্ত জীবন চবিতকে ক্ুঙ্্মদণ্শী বিশ্রেষণ।লোকেব বশ্মি দ্বারা পর্ষা_ 
বেক্ষণ কবিলে কা'বকে একাধাবে খুজিম। না পাওষা য'্ষ এমন নভে । 
একথা যদি আপাততঃ স্বীকাব করাও যাষ ঘষে “কবিদক উপলক্ষ্য 
কিমা বীণাপাণি বাণী বিশ্বজগতের এ্রকাশশক্তি, আপনাকে কোন 
আকালুব বাক্ত কবিযাছেন, তাহাই দেখিবার বিষষ”_-শুবুপ একথা 
স্বীক'ব না কবিযষা উপাষ শাহ যে প্রকাশ-ন্যাপাক্টী নিবা শষ- 
লিবালন্দ নাহ- প্রকাশের উপাদান ও আকার বিশেশ দেশ-কাল-পাব্র- 
সাপেক্ষ | এই সাপেক্ষ তার প্ররুত পবিচযষেব মধ্যেই ব্যক্তিম'ন-সব 
বৈশ্িষ্ট্য অস্তনিভিত্ত 
ববীক্রনােব ব্যক্তিমানসেব প্রকুতিতে তাভাব শৈশব এব” বাল্য 


লাট্যকাব বকীন্দ্নাথ ১৫৩ 


শিক্ষাভ্যাসেব প্রভীব,_-এক কথাষ বলা চলে-__অঙ্গামান্ত এবং আপবি- 
ভার্ধযকপে উল্লেখযোগ্য । এই শৈশব এবং বাল্যপবিবেশেব সাধা বণ 
পরবিচয, ৰবীক্রনাথের নিজেব কথায় দেওষা যাক-_ 

(ক) “সেখানে বাংলা ভাষাব প্রতি অচ্ুবাগ ছিল স্থগতীব, ভাব 
ব্যবহাঁব ছিল সকল কাক্তেই »--যদিও “আমাদেব ভাষাষ একটা কিছু 
তক্ষসী ছিল কলকানাব লোক যাঁকে ইশাবা কবে বলত ঠাকুববাভীব 
তালা । পুৰুষ ও মেযষেদেব বেশভৃষাঁতেও তাই চালচলনেও ৮” (খ) 
“আমাদের বাডাতে আব একটী সমাবেশ হইযাঁছিল সেটি উন্মেখষোগ্য । 
উপনিষদেব ভিতব দিযে প্রীকপৌবাপিক বুগে ভাবতেব সঙ্গে এক 
পবিবাবেব ছিল ঘনিচ্ত সম্বন্ধ । অতিত বাল্যক।লেই শ্রাষ শ্রাতিদিলহ 
বিশ্বদ্ধ উচ্চারণে মননশীল আবুত্তি কবেছি উপনিবদেব শ্লোক? €(গ) 
“অভাদিগে মামাব গুরুজশদেব মধো ইংরেজি সাহিতোব আনন্দ ছিল 
নিবি । তখন বাডীব হাওষা শেক্সপাষধবেব নাট্যবস সন্ভোগে 
আন্দোলিত, শ্তাব ওষাল্টাবর স্কটেব প্রভাবও প্রবল 1৮ €(খ) শিশন্ধ্যা 
বেলা জ্লতো! “তলের প্রদীপ, তাবহ ক্ষীণ আলোষ মাদ্ধুব পেতে 
বুচী দাসীর কাছে শুনতৃম কপকথ । এক নিস্তক্ধপ্রাধ জগতের মাধো 
অ'মি ছিলুম এক /কাঁণন্ মালুম, লাভ্বীক নাঝব শ্শ্চল 1” (৪) 
“আমি ইক্ষুল পালানো ছেলে, পবীক্ষা দিত নি, পাস কবি নি, মাস্টীব 
আমাব ভাবীকাল সম্বন্ধে হতাশ্বাস। উস্কুল ঘাবব বাইবে যে 
শ্রাকাশটা বাধাহীন সেইপানে আমার মন ভাঁখবেদেরব মত্তো বেবিষে 
পেছিল*** ৮ (চ) কহতিপুর্বববেই কোন একটা ভবসা পেষে হচ্াৎ 
আবিক্ষাব করবেছিলুম "লাঁকে যাকে বলে কবিত! সেই ছন্দ মেলানো 
মিলকব। হুড গুলে সাধাবণ কলম দিিষেহ জাধাবণ লোকে লিখে 
থাকে । -১ পধাঁব ভ্িপপা মহলে আপন অবাধ অধিকাব-বে।ধেব 
অক্লান্ত উৎসাহে লেখাষ মাতলুম 1১৮ এই লেখাগুলি ষেসনি ভোক 


১৫৪ নাট্য সাহিত্যিব আলোচন! ও নাটক বিচার 


এব পেছনে একটি ভূমিকা আছে-সে হচ্ছে একটী বালক, সে কুণো, 
সে একলা, সে একঘবে, তাব খেলা নিজের মনে |” (আতপবিচষ ) 
(ছ) “আমান অতি বাল্যকালেই মা মাবা গিষাছিলেন- তখন 
বোধহষ আমাব বযস ১১ । ১২ বৎ্সব হইবে । তীহাব সুভুযব ছুই 
বসব পুর্বেবে আমার পিতা আমাকে সঙ্গে কবিষা অমুতসব হই! 
ড্যালছোৌসী পর্বতে ভ্রমণ কবিতে যান 1,১০০, সেই ভ্রমণটি আমার 
বচনাব মধ্যে নিহসন্দেহে যথেষ্ট গ্রভীব বিস্তাব কবিযাছিল। 
(সই স্তন মাস পিতদেবেব সভিত্ত একত্র সহ্বাসকালে তীহাব নিকট 
হইত ইংবেজী ও সংস্কাতভাবা শিক্ষা কবিতাম এবং মুখে মুখে জ্যোতিষ 
শাঙ্গা আলোচনা ও নক্ষত্র পবিহষ আনেক সময কাটিত। এই যে 
স্কালেব বদ্ধন ছিন্ন কবিষ। মুক্ত প্ররৃতিব মধ্যে তিন মাস স্বাধীনতার স্বাদ 
পাভযাছিলাম, ইহাতিেই ফিবিযা আসিষ। বিগ্ভঠালষেব সহিত আঁমাব 
সংঅব বিচ্ছিন্ন হইয! গেল ।” (জ্রীপন্মিনীমোভন নিষোগীকে লিখিত প্র) 
(জ) তাবপব “ইস্কূলেব পডাষয যখন তিনি (গৃহশিক্ষক জ্ঞানচজ্ঞ্র 
»ট্রাচার্ধ্য ) কোনমন্তেই আমকে বাধিতে পাবিলেন না, তথন ভাল 
ভাঁডিযা দিষা অন্যপথ ধবিলেন । আমাকে বাংলাষ অর্থ কবিষা কুমাঁব- 
সম্ভব পড়াইতে লাগিলেন । তাহ! ছাডা খানিকটা কবিষা ম্যাকবেখ 
আমাকে বাংলাষ মানে কবিষা বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা 
ভান্দে আমি তজ্জমা না কবিতম ততক্ষণ ঘবে বন্ধ কবি বাখািভিনগ। | 
(ঝ)ট “গান গাছিতে ১১, কঞ্চের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল শা; তখন 
বাড়িতে দিনেব পব দিন, প্রভবেব পব প্রহব, সংগীতের অবিব্ল 
বিগলিত ঝবণ1 ঝবিষ1! তহিব শতকব বর্ষণে মনেব মান্যে সাবের 
বামধন্ছাকেব বং ছডাইযা! দিতৈছে 1৮ 


পাশিশ্ট শিীশাটাশাশটার্পি -াীশিশিশাশী স্পীষ্ল 2222১ মরি 


* “এই দেশী ও বিলাতী স্ববেব চগাব মধ্য বাক্মীকি প্রতিভাব জন্ম হইল 1” 
( রবীজ্রনাথ কেন “গীতিকবি” হইফাছিলেন মনেই “কেন” এখানে পাঁওযষা যায) । 


নাট্যকাব ববীক্নাথ ১৫৫ 


উল্লিখিত বিষষ কষটি চোখেব উপব থাকিলে ববীন্দ্রনাথেব ব্যক্তি- 
মাণসেব কযষেকটি বৈশিষ্ট্যেব উৎ্স-পবিচষ স্পষ্টভাবেই পাওষা যাইবে । 
বাল্যকাল হইতেই সংস্কত এবং ইংবেজী সাহিত্যেব শব্দসম্ভাবের তথা 
প্রকাশক্ষমত্তাব উপর অধিকাব এবং ধ্বনিতবঙ্গেব বা ছন্দেবক সহিত 
হদযেব ষোগেব ফলে ছন্দসংস্কাব, বাল্যকালেহ কাবা-বচনাব প্পেবণা 
এবং কলনা-প্রবণতা--এক কথায ভাবুকতা, বিশ্বেব সহিত অবিচ্ছে্া 
স্থ্বন্ধেব চেতন।--সমগ্র বিশ্বপত্তীব সভিত নিজেব অস্তবক্গ যোগেব উপলব্ধি 
_-এই সকল বৈশিষ্ট্যেব কাবণ দেখা যাহবে ববীক্ষনাতেব শৈশব 
শিক্ষাভ্যাসেক মধ্যেই--বাল্যকালেব অবস্থাব মধ্যেই অন্তনিহিত 
আছে । 

এই এঅবস্থাগুলিব প্রভাবে অর্থাৎ নিযঙ্গণৈেব এইতিহাীসিক 
পটভূমি হইত ববীন্ছবন।থকে বিচ্ছিন্ন কবিযা না দেখিলে দেখা! যাইবে 
যে ব্পীক্্রাথেব প্রচ্ভিভাব জন্মভূমি অলৌকিক জগতে নে, বনীক্র- 
[থর প্রতিভার উপাদান সম্প্রণই উহালোৌকিক এপ প্রতিশাব উন্মেষ 
ঘটিমাছে ঢৌকিক কণ্য্যকাবপতন্দ্রেব নিষন্থনাধীনেহ । প্রাচ্য ও 
ঞাভীচ্যেব প্রশাবের পর্ণ পবিচষ লইলে দেখা যাইবে ঘে ববীন্্রনণাথেব 
ভাল ভাঁষ। কল্পন' বিষষ, এক কথাষ তাভাব সাঁহিত্যেব বিষষ 
(6১০91115111) এবং 'মাকারন (01717)) অক্লীকিক প্রেস্পাব ফল নহে এবং 
"ভাব ব5শার কালকব্রমিক বিকাশও বান্ত পবিবেষ্টলীব স্সাকর্ষণের 
বাল্ভ প্রধানভঃ ঘটিবাছে | নিক্ললিখিত পতখালি (শীপদ্িলীমোহশ 
শিল্ষাগীতক লিখিত পন- শাক্সপক্চিযে উদ্ধত) পাঠ কবিলেই বুঝ) 
য'ইস্ব করিতকও 'অনশ্তাব দাসহ স্বীকার কবিতত ভইষাহ্তে-“আমাধ 
জনুন্াব ত[বিখ ৬ই “ম, ১৮৬৯১ খ্রীষ্টাব্দ । বাল্যকালে ইস্কুল পালাইযাই 
কাটাইযাঁছি । নিতান্তই লেখাব বাতিক ছিল বলিষা শিশ্কাল ভহতে 
কেবল লিপিহতছি। যখন আমাব বযস ৯৬ সেই সময ভাবতী পত্রিকা! 


১৫৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


বাহির ভয। প্রধানত; এই পত্রিকাতেই আনার গন্য লেখা 
স্ভ্ডত্ হ্যা । আমার ১৭ বছব বধসে মেজ দাদার সঙ্গে বিলাত 
যাহ--এহ স্্রযোঞ্গে ইংবাজি শিক্ষাব আুবিষা হইষাছিল। লগুন বিশ্ব- 
বিদ্ঞালষে কিছুক"ল অধ্যাপক হেনবি মলিব ক্লাসে ইত্কাজি সাডিত্য চর্চা 
কবিষা্টিলাম ---সোনাব তবীব কবিতাগুলি প্রা সাধনা পত্রিকান্তে 
লিখতে হইষাছিল। আমাৰ ভ্রাতৃষ্পুতর শ্রীযুক্ত জুবীক্্রদাথ তিন বৎস 
এহ কাগজেব সম্পাদক ছিলেন__চতুর্থ বসবে ইহাব সম্পূর্ণ ভাব 
আমাকে লহাতে হহযাছিল। সাধনা পঞ্জিকার অধিকাংশ লেবৰ। 
আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও 
আমার হাত ভূরিপরিমাণে ছিল। এহ সমযেই বিষযকম্মেল 
ভাব আমাব প্রন্তি অপিতি হওষাঁতে সর্বদাই আমাকে জলপথে ও 
স্থলপথে পঙ্গীত্রামে ভ্রমণ কৰিতে হইত--কতৰটা তেই অভিজ্ঞতার 
উগ্তসাহে আমাকে ছোট গল্স রচনা প্রবৃত্ত করিয়াছিল । 

সাধনা বাহির হইবাব পূুর্ব্বেই হিতবাদী কাগজেব জন্ম হয। 
ধাহাবা হভাব' জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ভিনলন তাহাদের মধ্যে কষ্ণকমলবাবু, 
সাবেন্্রবাবু নবীশচক্ছ্ বডাঁলই প্রধান ছিল। কৃষ্তুকমলবাবুও সম্পাদক 
ছিলেন, সেই পত্রে প্রতি সপ্তাঙ্েই আমি ছোটগল্প, সমালোচনা ও 
সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাঁম । আমাব ছোট্রগল্প লেখাব হ্ত্রপাত এইখানে । 
ছুম জঅস্টাভ কাল লিখিষাছিলাম, সাধনা চাবি বসব চলিষাছিল। 
বন্ধ হওযাঁব কিছুদন পরবে একবৎসব ভাবতীব সম্পাদক ছিলাম, 
এ্রই উদ্পলক্ষ্যেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিত 
হয়। 

আমার পবলোকগত বন্ধু শশচক্্র মজুমদাবেব বিশেষ অন্ুবোধে 
বঙ্দদশন পত্র পুনরুজ্জীবিত কবিষা তাঁহাঁব সম্পাদনভাব গ্রহণ ককি। 
এই উপলক্ষ্যে বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হী । তরুণ বসে 


নাট্যকার রবীক্ফনাথ ৯৫ 


'ভাবতীতে বৌঠাকুবাণাব হাট লিখিযাছিলাম, ইহাই আমার প্রথম 
বড গলপ । -** ইতি ২৮শে ভাঙ, ১০১৭ 15 

এই পল্রথানিব বিশেষ এতিহাসিক মুল্য এই যে ইহাতে 
ববীন্্রনাথেব অনেক বছনাব প্রেরণা সন্ধান পাঁওয়। যায় এবং ইহা1ও 
সন্ঙ্গ সঙ্গে জানা যায যে পত্রিকা সম্পাদনাব ভাব শ্রাহণ কবায় এবং 
অন্যান্ত পঞ্জিকার 'তাগিদেই রবীক্রনাথ বচনাষ প্রবৃত্ত ছিলেন । বচনা 
প্রবৃত্তিব মধ্যে, ববীন্রনাথের অস্তমু্বী তথা কলনাপ্রবণ (10005) 
ব্যক্তিসভ্াব আত্মপ্রকাশেব চেষ্ঠাব এবং উহাব বৈশিষ্ট্যেব মাত্রা যাহাই 
থাকুক, বাস্ত পবিবেশশব চাছিদাব মাত্রাও কম নহে ; এবং এই কথাই 
বলা সঙ্গত যে বানা পবিবেশেব চাহিদ[ব প্রেবণাযই ববীন্দ্রণাথ তাহাব 
আস্তব 'ন্ুভূতিতকে-তাহাব অস্তঃপ্রকৃতিব প্রবণতাকে রূপাখিত 
করিবার উদ্দীপনা এবং স্তরযোগ পাইয়াছেন এবং সেই স্থযোগেব 
চদ্বযবহাবও কবিষাছেন। স্তবাং, ববীন্দ্র-কাব্যেব প্ররূত পরিচয় 
লাশ কবিতে হহলে,_ প্রথমেই জানিয়। লহতে হইবে তাহার ব্যক্তি- 
ানসেব প্রক্কতি এবং সঙ্গ সঙ্গে জানিতে হহাবে বচনাক!লীন বুগ- 
প্রভাবের বৈশ্ষ্ঠ্য এবং সেম প্রভাবেব প্রতি বাক্তি-মানসেব স্বভাবগত 
আসক্তি বাঅনাসক্ত-অর্থাৎ দষ্টিভলী | 

এহ 'সালোচনার পাবে সহজেই এপন আমবা ববীক্ষশাথেব 
ব্ক্তি-নানসেব বেশিষ্ট্যেব কারণ শিদ্দেশ কবিতে পাবি। কেন 
নি শৈশব কলেই ভাবুক বা কল্পনা-ধিলাশী হইযাছিলেন, কেন 
তিশি স্বেচ্ছা এবং অনেকক্ষেত্রে অশিচ্ছায়ও বটে কাব্য রচন! 
করিতে প্রবুস্ত হহযাছিলেন, কেন বাল্যকালেশহ শর্দে ছন্দে ও 
শব তাভাব কবিতা বিশিষ্টভাব দিকে আগাইম়া গিষাছিল--এবং 
কেন বাল্যক'ল হতেই বিশ্ববহশ্তেব ধ্যানে তাহার মন একাগ্র 
হইযা উঠিযাছিল--এহ সকল “কেন”ব সস্তোবজনক উত্তর ববীন্দ্র- 


১৫৯৮ নাট্য সাহিপহাব আলোচনা ও নাটক বিচাব 


নাথ নিজেই স্ুন্দবভাবে দিষ! গিষাছেন (জীবন-ম্থৃতি, আত্মপবিচষ 
এবং চিত্ি-পত্রাদি জষ্টব্য )। আমবাও এ সম্বন্ধে পুবেই কিছু কিছু 
উল্লেখ কবিযাছি এবং হহাই দেখাইতে চাহিষাছি যে বাল্যকালেব 
শিক্ষাভ্যাসেব এবং পাবিবাবিক সংস্থার প্রভাব ববীন্দরন!পণেব কবি- 
প্রক্কৃতিব অনেকখানি জুদিযা বহিষাঁছে। সামাচ্চ একটী দষ্টাস্ত 
দিলেই এই প্রভাবেব গুকন্ব উপলন্ধ হইবে। ববীন্দ্রনাথ নিজেই 
স্্ীকাৰ করিষ'ছেন যে--সীমাব সভি্ত অসীমেব মিলনেব কথাই 
তাভান কা?ব্যেব প্রধান কথা, আব।ব এ কথাও নিজেই বলিমাছেন 
--“আ বাল্যকাল উপনিনদ আবুত্তি কবে করতে শআামার মন নিশ্ব- 
ব্যাপী পরিপূর্ণ তাকে অস্তদুষ্টিতে মানত অভ্যাস কল্লাে” 1 এ 
স্বীক্ুতিব মুল্য ববীক্দ্রকান্যাপ্লাচনাষ যে কত বড তাহা এহটুকু 
স্মলণ বাঁপিলেহ বুবা| যাই যে, ববীক্রনাণেন প্রধান টৈশিষ্ট্য 
বিশ্বব্যাপী পরিপ্রর্ণতাকে অস্তদুষ্টিতে মানাব মা্যই প্রকাশিত | 
বাস্তনিক, ববীন্দ্রশাপেন 'আগ্ন্ত ব্যাপিযা এই নিশ্ববাপী পবিপুর্ণ তাক 
নানাভাবে এব” নন নব নন্প ্মাস্বাদন £ ববান্দরনীথেব চক্ম দার্শনিক 
মুক্তান্ভে এই “বিশ্বব্যাপী পবিপুর্ণভাশ্বিহ অথ অনুভূতি এবং তাল 
মণ্যে শুাবপান্দন যে 'অশিব্যক্তি পাওয। যাষ তাহ! এই অথ 
অনুভূতির সহিত খণ্ড 'অন্ুভূদ্তিব দ্বন্দেবই প্রতিফলন--এমন কি, 
সামান্য কোন গ্রাহ্য বিমযস্কও ববীক্ন'থ বিশ্বব্যাপী পবিপ্রর্ণনল 
দাশনিকবসে বসিত না কব্যি' শ্রাভণ কবিতি পানেন শাই। 
অতিশৈশবেউ উপনিবদেব আবহাওযাঁষধ এবং আাঁঙ্গীষ সাঞধ্ন-ভজন'ল 
পরিবেশে লালিত, হওযাঁষ বশীম্নীথেল মাপ্য বৈদাস্তিক অন্ুভৃন্তি 
ও দর্শন এমন ওতপ্রোতভাবে স্বভাবেব সভিত জডাহষা গিষাছিল 
যে, উহাব ফলে তীভাব চিত্ত বিশ্বে অণু-পবমাণুব মপ্যেও নিজেকে 
প্রসাবিত কবিষা দিযা আ'্বোপলব্ষিন চেষ্টা কবিষাঁছে এবং 


ন1ট্যকার রবীন্দ্রনাথ ১৫৯ 


সচ্চিদীনন্দময় ব্রহ্মসত্তার-_চৈতন্তস্বরূপের প্লীলাকৈবল্য” ছাড়া! আব- 
কোন সত্যকে স্বীকাৰ কবিতে চাহে নাই -_-পাবেও নাই। এই 
সংসঙ্গারবশেই ববীন্ত্রনাথে ভাঁব-সর্ধবন্ব দৃষ্টিভঙ্গী-_ ভাব-সত্যেব প্রতি 
অত্যধিক আসক্তি এবং এঁ আসক্তিব চবম পবিণতি-_-“ূপক* স্থিতি) । 
বস্ত-সত্যেব প্রতি উপেক্ষা শিলী ববীন্দ্রনাথে ভাব-সত্যেব প্রতি 
অন্ুবাগেব ব্ধূপে এবং দেশ-কালের সীমাব-মধ্যে-আবদ্ধ খণ্ড-প্রকাঁশেব 
পাঁবস্পবিক সম্বন্ধেব বাস্তব রপেব ও উহার যাথার্ধ্যেব প্রতি অবজ্ঞাব 
ন্ূপে আত্মপ্রকাশ কবিযাছে। ফলে, দেশ-কাল-সন্বন্ধব-নিবপেক্ষ ভাবের 
মাহাত্ব্য প্রকাশেব প্রতি অধিকতব কোৌঁক-_ববীন্দ্রনাথেব সাহিত্য- 
কুতিব সর্বাপেক্ষা উন্মেখযষোগ্য বৈশিষ্ট্য হইযা উচ্তিযাছে এবং এই 
প্রবণতাঁব ফলেই, ববীক্রনাথেব হানে উপন্তাস “শেষেব কবিতা" 
পলিণন হইযাছে এবং ণাটক-বচনাব চেষ্টা প্রহসনেব ক্ষেত্রে কিছুট? 
বস্ত-ভাব-সংষধভ থাকিলেও গীতিনাট্যে ভাব মুখ্য নাট্যেব এবং বপক 
নাট্যেব পথে ভাব-মগুলে যাহষা উপনীত হইযাছে। এই “বিশেষ 
মনোঙঙ্গীশব চাবিকাঠি দিয়াই ববীন্দ্রনাথণে প্রবেশ কবিতে হহবে। 
ববান্দ্রনাথেব নিজেব-দেওযা শির্দেশই এখনে বড শবণ্য -- “স্যষ্টি 
আহে প্র হাক্ষ, এই স্ঙ্িব একটি অতীত ক্ষেত্র আছে অপ্রত্যন্গ | বস্ব- 
পুঞ্জকে উত্তীর্ণ হয়ে সেহ মহা অবকাশ শা থাকলে অনিবচনীষকে পেতুম 


কোনখানে। অত্যন্ত কাছেব সংস্রবে কাব্যকে পাহীনে, কাব্য আছে 
বপকে, পবনিকে পেবিযে যেখাতে আছে শ্রষ্টাীব সেউ অধেক যা বস্ত্রতে 
আবদ্ধ নয । --শব্যক্তেব পীণাষন্থ আপন বাণা পাঞায অব্যক্তে | ১১ 


ংস(বেবশিধমকে জেনেছি, তাঁকে মানতেও হ'যেছে, মুঢেব মতো তাকে 
উচ্্রঙ্খল কল্পশ!য বিকৃত করণে দেখিনি, কিন্তু এহ সমস্ত ব্যবহ1বেব মাঝখান 
পিষে বিশেব সঙ্গে আমাব মন ঘুক্ত হযে চলে গেছে সেইখানে যেখানে 
স্ষ্টি গেছে স্ছষ্টিব অতীতে । এই যোগে সার্থক হযেছে আমাব জীবন ।” 


১৬৩০৩ 


১ । ১৮৮১ 
২। ২৫শ ভুন রি 
2) | ১৮৮২ 


৪1 ২৯শে এপ্প্রিল, ১৮৮৪ 
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৫ | 

৬ । ১৮৮৮ 

| ১৮৮৯ 
২৫7শ আবণ ১২৯৬ 

৬ | ১৮০৯০ 
২খন। জ্ষ্ঠ ১২৯৭ / 

৮ | ৮৮৮৯২ 


৩১শে ভার, ১২৯৪৯ 
৯০ | ১৮৯৭ 


নট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিছ্াব 


রবীন্দ্রনাথের নাটঃকৃতি 


বাল্সীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য, গ8 ১৩ 
কদ্রচণ্ড নাটিকা, পৃঃ ৫৩ 
কালমুগযা গীতিনাট্য 
(লিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে অভিনযার্থ 
বচিত। জোডাসাকো! শ৩বনে 
অভিনীত--২৩শে ডিসেম্বব ১৮৮২) 
প্রকতিব প্রতিশোধ নাট্যকাব্য পৃঃ ৮১ 
নলিনী নাটিকা গুঃ ৩৬ 
মাষধাব-খেল! গীন্তিশাট্য 442 1%০ + ৬৪ 
* [সখি সমিতিব মভিল। শিল্প 
মেলায অভিনীত হইবার উপলক্ষে” 
আমাব পুর্বববচিত 'একটি অকিঞ্চিৎকব 
গছ্য নাটিকাব ( নলিশী ) সহিন্ত এই 
গ্রন্থেব কিঞিৎ সাদৃশ্য আছে-বশীজ্ ] 


2 ৩) 


বাজা ও বাণা নাটক পৃহ ১৪৯ 


বসজ্জন নাটক "১ ১৫৪ 
( বাজধি উপন্যাসেন প্রথমাণ্শ হইতে 


নাট্যকাবে বচিত) 


গাডাষ গলদ প্রহসন ₹ই ১৩৬ 


| 


১৬৩ । 


৯৪। 


৯১ 


নাট্যকার রবীজনাগে ৯$৯ 


ইত ততি 


১৬১০৭ 


১৯০৭ 


১৯০৮ 


৯০১০ ৩৯১ 


বৈকুষ্ঠের খাতা, প্রহলন পৃঃ €? 

হাস্তকৌতুক (কৌতুক নাট) 
ক(প্ুরোপে শারাভ (০158:80) নংমক 
এক 'প্রকার নাট্য লেখা প্রচলিত আছে, 
কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি 
লেখ। হয়” ) 

ব্যক্ককৌতুক (ব্যঙ্গকৌতুকপূর্ণ প্রবন্ধ ও 
নাট্যেব সংগ্রহ ) 

মুকুট নাটিকা বত ৬৪ 
*( ব্রহ্ষচর্যাএমের বালকদের দ্বার। 
অভিনীত হহবাব উদ্দোস্তে 'বালক+ পক্ল্রে 
(১২৯২) প্রকাশিত “মুকুট” নামক 
কুদ্র উপন্যাস হইতে নাটীকৃত ) 
প্রাযশ্চিত্ত এতিহাসিক নাটক পুঃ ১১৬3 
(“বৌ-ঠাকুবাণীর হাট নামক উপগ্ভাস 
হইতে এই প্রাষশ্চিত্ত গ্রস্থখানি নাটটীকৃত 


হইল”।) 

বাজ! নাটক (রূপক) পৃঃ ১২৮ 
ডাকঘব নাটক (রাপক) পৃঃ ৬৯ 
মালিনী নটিকা পৃঃ ৪৯ 


বিদাষ অভিশাপ নাট্যকাব্য পৃঃ ২০ 
অচলায়তন নাটক (রূপক) পৃঃ ১৩৮ 
ফান্তনী নাট্যকাব্য (রূপক) পৃঃ ৮৪ 
গুরু রূপক নাটক পৃই ৫১ 
(অচলায়তনেব অভিনযযোগ্য সংস্কবণ ) 


%%&%৭ 


1 


২৩ । 


২৪। 


৫1 
৬ | 


২শ | 
৮ | 


২৯। 


৩৬ | 
৩১৯ | 


১৭২০ 


১৯২১ 


৯৯২২ 


৯৯২৩) 
9০৫২৭ ৫ 
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৯০২৭ 


নাট সাহিত্যের আলোচলা ও নাটক বিচার 


অরূপ রতন নাটক (রূপক) পৃঃ ৭৩ 
(এই নাট্যরূপকটি “রাজা নাটকের 
অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ-_নৃতন 
করিয়া পুনর্পিখিত ) 

খণশোধ নাটিকা পৃঃ ৯৬ 
(শারদোৎসবের অভিনয়যোঁগ্য সংস্করণ) 
মুক্তধারা রূপক নাটক পৃঃ ১৩৬ 
(মুক্তধারা নূতন নাটক হইলেও ইহার 
একটি প্রধান চবিত্র-_ প্রায়শ্চিত্ত নাটকের 
ধনঞ্জয় টৈরাগী; সেইজন্য ইহার 
কথোপকথনের কিয়দংশ এবং কয়েকটি 
গান “প্রায়শ্চিত্ত” হহতে গৃহীত ) 

বসস্ত গীতিনাট্য পৃঃ ৩ 
গৃহপ্রবেশ নাটক পৃঃ ১০২ 
(গল্সগুক পুস্তকের অস্তভূক্ত “শেষেব রাব্তি? 
গল্পেব নাট্যরপ ) 


চিবকুমাব সভা নাটক পুঃ ২২০ 
শোধবোধ নাটিকা পৃঃ ৮২ 
(কর্মফল গল্লেব নাট্যরূপ ) 

নটার পুজা নাটিকা পৃঃ ৮২ 


[ 'পুজারিণী” কবিতার গল্পাংশ পবিবস্তিত 
আকারে (খতু উৎ্সবে-_নাট্যসংগ্রাহ ) 
_নাটটীকত ] 

রক্তকবরী নাটক পৃঃ ৯০৩ 
খাতুরঙ্গ গীজিনাট্য 


নাট্যকার ববীঞজনাখ +৬৩ 


২ | ১৯২৮ শেষরক্ষা প্রহসন পৃঃ ১৩৩ 
(গোড়ায় গলঙ্-এর অভিনয়যোগা সংস্করণ) 
৩৩। ১৯২৯ পরিজ্রাণ নাটক পৃঃ ২৪১ 
(প্রাক্সশ্চিস্ত নাটকের নূতন পরিবর্তিত 

ংস্করণ ) 
৩৪ | ১৯২৯ তপতী নাটক প্রঃ ১৮+ পরিশিষ্ট ৩ 


(রাজা ও রাণী নাটকের গল্পাংশ পরিবন্তিত 
আকারে নূতন করিয়া নাট্টীকৃত ) 


৩৫ | ১৯৩১ নবীন গীতিনাট্য পৃঃ ২৮ 
৩৬ । ১৯৩২ কালের যাত্রা নাট্য পৃঃ ৩৯ 

সুচী ২--(১) রথের রশি (২)কবির দীক্ষা 
৩৭। ১৯৩৩  চগ্ডালিকা নাটিক। পৃঃ ৪৫ 
৩৮ | তাসেব দেশ নাটিক৷ পৃঃ ৬৯ 
৩৯ | ঠ বাশরী নাটক' পৃঃ ১৩৩ 
৪০ | ১৯৩৬ চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য পৃঃ ৩৩ 
৪১ | ১৯৩৮ চগুাালিকা চিত্যনাট্য , পৃঃ ৩১ 
৪২। ১৯৩৯ শ্যাম! নৃতরনাট্য পৃঃ ৯২ 


রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের বৈশিগ্্য 


রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশ্বতোমুখ_সার্বভৌম ও অসামান্ত ; 
একাধাুব তিনি কবি-গল্পলেখক-ওউপন্তাসিক-নাট্যকার-সমালোচক- 
প্রবন্ধকাব-সম্পাদক,_-এক কথায় “কি-নহেন' এবং সর্বক্ষেত্রেই তিনি 
“একা ই-একশো” ; সত্যই, তাহার একমাত্র এবং অতিসঙ্গত উপারধধি--- 
বিশ্বকবি । এই বিশ্বকবির অন্যতম নাট্যকার-ব্যক্তিত্বটি নাট্য-সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে কি এবং কতরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে, এস্থলে 


১৪ নণট্য সাহিতোর আহজাচনা খ, মাটক বিচাগ 


তাহাকি আমাদের প্রধান আলোচ্য--অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য 
রবীঙ্রন্মাথ বাংলা নাটা-সছিত্যে কি কি দান করিয়াছেন এবং 
সে দানের মর্ধ্যাদা কি? 

প্রীথধমে দেখা যাউক---ববীন্্রনাথ বাংল! নাট্য-সাহিত্যের ভাগারে 
কি পরিমাণ দান করিয়াছেন। তাহার দানের সামান্ত পরিচয় 
এই--মাট্যকাব্য, গীতিলাট্য, নাটক-নাটিকা-প্রহ্সন, ব্যঙ্গ-কৌতুক- 
সংগ্রহ, এবং ব্ূপক প্রত্ৃতি জড়াইয়া তাহা মোট সংখ্যায় বিষাল্লিশ। 
ইহাদ্দের মধ্যে নাট্যকাব্য-৪, গীতি-নাট্য - ৬, নৃত্যনাট্য ৩, 
নাটক "৭, নাটিকা-”৯, গ্রহসন-৩ (“চির-কুমীর-সভ1'কে কমেডি 
নাটক বলিলে ), ব্যঙ্গশাটিক। সংগ্রহ," ২, রূপক নাটক-নাটিকা-*৮) 
এই মেট সংখ্য। হইতে নাট্যকাব্য, নৃত্যনাট্য এবং ব্যঙ্গকৌতুকাদি 
বাদ দিলে অবশিষ্ট পাঁওযষা যায়-সাতখানি নাটক (অবশ্য ছোট 
আকার ), নয়খাঁনি নাটিকা (আরো ছোট আকাব ), তিনখানি 
প্রহসন এবং আটখানি রূপক নাটক-নাটিকা । + 

এই হিসাব হইতে প্রথমেই যে বিষষটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
তাহা এই যে, বৰীন্ত্রনাথ নুতন এক জাতীষ নাট্য-সাহিত্য প্রবর্তন 
করিয়াছেন--রূপক-নাটক-নাটিকার দানে বাংল! নাট্য-সাহিত্যে 
নুতন সম্পদ স্যষ্টি কবিয়াছেন। নাট্যপাহিত্যেব এই বাতি বাংলাষ 
রবীক্জনাথই প্রবর্তন করিযাছেন। (অবশ্ত গিবিশচজ্রেব 'মহাপুজা?কে 
+ নাটক ২--(১) রাজা ও রাণী, (২) বিসর্জন, (৩) তপতী, (৪) প্রায়শ্চিত, 
(&) পরিত্রাণ, (৬) “ঠহপ্রবেশ, (৫) চিরকৃমার সভা। 

নাটিকা ২--(১) মুকুট, (২) মালিনী, (5) খণশোধ, " (8) শোধবোধ, 
(৫) ম্টার পূজা, (৬) চগ্াাঁলিকা” (5) তাসের দেশ” (৮) কালেব যাত্র। 
(ছ'খানি'ক্ষুত্র নাটিকী), (৯) কত্্রচ্ড। 

প্রহসন $£--১) গোড়াম্ম গলদ, (২) বৈকুষ্ঠের খাতা» (৩) শেষরক্ষ1 | 


রূপক নাটক-নাটিক। ২--(১) রাজ।, (২) ডাকখর, (৩) অচলায়তন, (৪) ফান্কুনী, 
(৫) গুরু (৬) অরূপ-রতন, (5) মুক্তধারা, (৮) রক্তকবরী। 








লাটাযকার ধবীশ্রনাখ ১%ক 


৯৬৮৯৬ শ্রী ২৪ শে ডিসেম্বর ষারে অভিনীত--পক নটিকের 
প্রথম নিদর্শন' ক্ষেপে গ্রহণ করিলে--অধ্যাপক উতুকুষধার সেন 
মহাশয়ের মতে প্রপক লাট্য” --সিদ্ধান্তটির পুনধ্িচায় আবশ্তক 
হইতে পারে, কাবণ রবীন্দ্রনাথের “ব্ূপক* নাটকের প্রথম আবির্ভাব 
ঘটে--১৯১০ ত্রীষ্টাবে। এই শুক্তিটি পড়িয়া কেহ খেল মনে না 
কবেন যে গিরিশচঞ্জ ও ববীক্রনাথ “রূপক নাটক” লেখক হিসাবে 
একই পব্যার্জে লোক। আমাব বক্তব্য এই-_-রূপক-বীতিটিষ আলিত- 
পদক্ষেপ গপিরিশচজ্জে প্রথম দেখ! যায়)। এই রূপক নাটকগুলি 
রবীন্দ্রনাথের নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধিব অক্ষষ স্ঙি এ বিশয়ে 
কোন সন্দেহ নাই এবং ইহাদদেব জনক রূপে ববীন্ত্রনাথ 'প্রবর্তকের' 
মর্ধযাদীব অধিকাঁবী হইযাছেন। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে একথাও উল্লেখ 
কবা আবশ্তক ঘে ববীন্ত্রনাথ দূপক নাটক নাটিকা রচনার পথে 
বাংল। নাট্য-সাহিত্যে একটি নৃতন ধারা স্যষ্ি করিষাছেন সত্য, 
তবে বাংলা নাট্য-সাহিত্যেব অন্তান্ত ধারা তাহার হস্তে আশাছরূপ 
শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পাবে নাই--ক্রতিহাসিক এবং সামাজিক 
নাটক বচনাষ ববীন্দ্রনাথ পুরগামীদেব প্রতিভাকে মান করিয়া দিতে 
পাবেন নাহ । খাটি এঁতিহাবাসিক এবং খাটি সামাজিক নাটক 
বলিতে যাহা বুঝা, ববীক্্রলাথ তাহা লেখেন নাই এবং বাহ! 
লিখিয়াছেন তাহা বাস্তবতাশৃগ্ক এবং বলা চলে--ভাবকে কোন 
বকম একটা ব্ূপেব মধ্যে অঙ্গ দেওযাব চে । তাহাব প্রাজা ও 
রালী”, *“বিসঙ্জন”, “প্রায়শ্চিত্ত” প্রভৃতিকে পরমোব্কৃ্ট এতিহাঁসিক 
নাটক বল! যেমন সঙ্গত নহে, তেমনি “গুহপ্রবেশ,” “শোধবোধ” 
প্রসৃতিকেও উচ্চাঙ্গেব সামাজিক নাটক বলাও ঘুক্তিসঙ্গত বল চলে 
না। রবীন্দ্রনাথ বাংল। নাট্য সাহিত্যে গীতিনাট্যকার হিসাবে 
অক্ভুলনীয়, বূপক-নাট্যকাব রূপে অদ্বিতীয়, কিন্ত সামাজিক এবং 


১৬, নাট্য সাহিত্যের জালাল! ও নাটক বিভা 


তিষ্বাসিক নাটক রচনায় তাহার দান এবং স্থান অতুলনীয় নহে । 
গীতিকাব্যে বাজ্জবতার বিচার অবাঞ্চনীয় হইতে পারে, রূপক, 
নাটকে বাস্তবন্তার প্রশ্ন অবাস্তর হইতে পারে, কিন্ত এতিহাসিক 
এবং সামাজিক নাটকে বাস্তবতার প্রশ্ন অপরিহাধ্য এবং এই প্রশ্নের 
মুখে রবীন্দ্রনাথের এ্রতিহাসিক এবং সামাঞ্জিক নাটক--“এযা-উ' 
করিতে বাধ্য; তবে প্রকৃত নাটক'এর লক্ষণ হইতে ওচিত্য- 
অনৌচিত্যের সম্ভাব্য-অপন্ভাব্যের, বাস্তব-অবান্তবের হিসাবের 
ংশগুলি বাদ দিয়া--কেবলমাত্র প্রকাশের অংশ ধরিয়া বিচার 
করিতে গেলে সিঙ্কান্ত অচ্যরূপ হইবে বলাই বাহুল্য | 1 


রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যে ভাবরস ও রূপরস 


রবীজ্ঞনাথ সর্বক্ষেত্রেই একই কাজ করিয়াছেন -- ভাঁবকে রূপের 
যাঝারে অঙ্গ দিতে যেটুকু আবশ্যক তদপেক্ষা পের আর কোন 
প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নাই --ভাব-সত্য'কে প্রকাশ করাই" 
তাহার মুখা কাম্য ও উদ্দেশ হইহাছে। ফলে দরূপ-সত্যের মধ্যে যে 


+ ডাঃ নীহার রগ্রন ক্লায় মহাশয় ঠিকই বলিয়াছে ন-_ 

“সেইজন্য নাটক বলিতে সাধারণতঃ যে ঘটনা-বছল, বৈচিত্র্য-বন্ছল সাহিত্যের 
'বূপ আমর! বুঝিয়া! থাকি ব্রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সে-নাউকের সৃষ্টি নাই | ........ 
কিন্তু খটনার লীলাবৈচিত্র্যই যাহার প্রাণ, যেমন সাধারণ নাট্য ও উপন্যাস, 
রবীক্্নাথের প্রতিভ। সেইখানে সার্থক হইতে পারে নাই ।'*--(রবীক্্-সাহিত্যের 
ভূমিকা ১০৪ পু) 

স্ব্গয় অজিত কুমার চক্রবর্তী মহাঁশয়কেও ল্মরণ করা যাইতে পারে-_ 

০ “রবীশ্রনাথের কাব্যে ছোটগল্পেঃ উপন্যাসে যুরোগীয় সাহিত্যের থে 
মু "ক্র তাহার বিচিত্র খেলা আছে, ..... ...তবে তার মানব- সৃষ্টিতে 
সেই বৈচিত্র্য কোথায় সে বাস্তবতা কোথায়। সে অভিজ্ঞতার স্তরপর্ধ্যায় 
কোথায়” সে উত্ানপতনেত্র তরঙ্গমাল। কোথায়, সে পাপপুণ্যের ঘাতপ্রতিঘাত 
কোথায়, যাহা সমুত্রের মত ঘুরোণীয় সাহিত্যকে সংক্কুক্ করিয়াছে | এই জন্য 
লিন্সিক কাব্যে ষেখানে বস্ত্র বালাই নাই, শুধু ভাবের লীলা সঙ্গীতে তিনি 


নটিকার র্বীজলাথ ১%৭ 


বাস্তবতা, সে বাস্তবতা তাঁহার নাটকে পাওয়া যায় খুব কমই। 
রবীজনাথের অচ্ছকরণে “রস' শবটি প্রয়োগ করিলে বলা চলে -”" 
রবীন্জ্রনাথে রচলা-রস অতুলনীয়, ভাঁব'-রস অপামান্ধ, কিছ 'রূপ+-রস 
সন্তোষজনক নহে । এই “রূপ-রস হীনতা রবীজ্নাথের নাট্য-সাহিত্যের 
একটা বড় লক্ষণ এবং ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের 
স্বভাব--'ভাবকে অটন্ধত সত্য বলিয়! নিঃসংশয়ে গ্রহণ করার ফলে 
ভাবেন প্রতি একাগ্র অভিনিবেশ বা প্রসর্তি 555092)1 এইই 
্বতবেরই প্পেরণাতেই রবীন্দ্রনাথেব প্রতিভা হহতৈ কাব্যিক 
নাটকের স্কত্তি (7০96০610101781778) 1 

বাস্তবিক, রবীন্্নাথের নাটকের পরিপাটি বিচার করিবার 
গুর্বেব কাবাক_.নাটকের নাটকত্ব যাচাই করিয়া লওয়া একাস্ত 
আবগ্তঠক। অগথ। মত-বিশৃত্ঘলা অনিবার্ধয (অবস্থাও তাহাই )। 
এমন কি রবীক্রনাথেও এ বিষষে সংশয়ের পোল! দেখা যায়। 
শ্বিপর্জন নাটকের উৎসর্গে ক্রিটিকদদের “এক হাত” লইতে যাইয়া 
রবীন্দ্রনাথের বিসংবাদের বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন-- 
“কেহ বলে ড্রামাটিক: বলা নাহি যায় ঠিক, লিরিকের বড বাড়াবাড়ি” এবং 
রাজ ও রাণী নাটকের ভূমি (কায় (আশ্বিন ১৩৪৬ লিখিত ) নিজের দৈচ্য 
প্রকাশ করিয়া লিখিযাগ্থেন _--৮এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের 
প্লাবন, তাতে নাটককে কবেছে ছুরবল। এ হয়েছে কাব্যের 
জলাজমি। এ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা 
এবং কুমারের উপপর্গ। ০সটা শোচনীয়ূপে অসংগত 1৮ সাহিত্য 
বিচারক্ষেত্রে এই প্রশ্নেব আলোচনা কম হয় নাই এবং এখনও 


ক্রন্দযান, সেখানে তিনি অতুল । এই জন্য ছোট গলে যেখানে ঘটনার চেয়ে 
খটনার মর্মনিহিত সুরটিই রচনার ষোগ্য সেখানেও ভার তুজন। নাই; কিন্ত 
নাটেযাপল্কাসে নয়, অবশ্য রূপক নাট্য বাদে ।” 


১৬৮ মাট্য সাহিত্যের আলোচলা শ নাটক বিচার 
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কিন্ত বাহার! বাস্তবু-প্রিয়-ল সমীলোচক-রূপে “রিয়ালিই'--তাহারা 
এই মত্তকে সম্পূর্ণপে গ্রহণ করিতে চাছেন”নী তাহাদের 
মতে -_- বাস্তব-নিষ্ঠ নাটকের অন্ততম লক্ষণ এবং কাব্যিক 
উচ্ছ্বাস _- অর্থাৎ কাব্যমষতা বাস্তবতার পরিপন্থী । এই শ্রেণীর 
কাছে রবীন্দনাথেব পাটক খুব উল্চাঙ্গের নাটক বলিয়া গৃহীত 
হইবে না, কারণ ববীক্রন(থের নাট্য-সাহিত্যে ভাব-জগতের অশরীরী 
অধিবাসীদেব নাগবিকতা যে-পরিমাণে দেওয়া! হইয়াছে, তাহাতে 
বস্ত-জগতের আবহাওয়া একেবাবেই হাল্কা হইয়া গিয়াছে । 
এইরূপ “ভাবে ভব ফানুস” লইয়া খেলা কবিতে বাস্তববাদীর। 
কুণ্ঠ! দেখাউবেন এবং অস্বস্তিবোধ কবিবেন --অস্বীভাবিক নহে । * 

তহ ববীন্্নাথেব নাট্য-সাহিত্যের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য 
আলে ৮শা কবিষা এই সিদ্ধীস্তে উপনীত হইতে পারি যে-_রবীক্দ্রনাথের 
নাটক-নাটিকাদিব সাধারণ ধর্ম--ভাবতাস্ত্রিকতা এবং কাব্যিকত। বা 
কবিত্বনযত।। এই বৈশিষঞ্্য ছাডাও রবীক্রনাথের শাট্যরচনার 
মার্গিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীষঘ। রবীন্দ্রনাথ দৃশ্য-অঙ্কার্দি বিবক্ষে 
শাতাছ্ুগতিকতাব সীমা অতিক্রম কবিযাছেন, ইহা! অপেক্ষাও বড় 


চে ম্প সপ্ত আপা পপ 
আপাত পিপি আলা 





শসার 


* তবে এক্ষেত্রেও “ভাব-সত্য' এবং “বূপ-সত্য' এর আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং 
কাম্যন্ধ লইয। প্রশ্ব তুলিয়। জল অনেক দ্র খোলাইয়া দেওয়! অসম্ভব নহ্ে। 
কেহ হয়ত প্রমাণ করিতে পারেন- রূপ-সত্য আসল-সত্য ভাব-সতোর দেহ 
মাত্র, এই হিসাবে ভাব-সত্যই আসলে বাস্তব (7২৩৪1) এবং রবীক্জনাখ খাটি বাস্তব । 


চএ৬ নট সাহিতোর আলোচলী ও নাটিক বিচার 


কথা এই যে রবীন্রলাথ 'উ্রক্যের' (86) বিষয্মের প্রতি বিশেষভাবে 
অঙ্চুগন্ত থাকিতে চেষ্তী করিস্াছেন। সর্বক্ষেত্রে তভাহাঁব সতর্কতা 
অক্ষুর্প না থাকিলেও এ কথা শ্বীকার্ধ যে রবীজনাথ টি.এস্‌. এলিয়ট-বাঞ্ছিত 
00 59:057020015" এর অভিমুখেই অগ্রসর হইতে চাহিয়াছেন । 
সমসার্ময়িক অন্ঠান্ত নাট্যকার ববীন্দত্রনাথের তুলনাষ কম শ্রীক্য-নিষ্ঠ। 
প্রক্যান্থগতা রবীজ্-নাট্য-সাহিত্যেব অগ্ঠতম বৈশিষ্ট্য । 


রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 


্বভাবো অভিরিচ্যতে--এ কথাটি সর্বক্ষেত্রেই সত্য, এবং 
ববীন্্রনাথেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। ববীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ 
তাবুক কবি এই কথাটি যত সত্য, তদপেক্ষা অধিকতর 
সত্য এই যে তিনি ভাববাদী-_-বিশেবতঃ অধ্যাত্ববাদী কবি। ফলে 
ভ/বকেন্দ্রিকত! বা ভাবতান্ত্রিকতা ববীক্ত্রনাথেব প্রধাঁন লক্ষণ । এই 
স্বভাবের কেন্দট্রাগত আকর্ষণেব ফলে ববীন্দ্রনাথ কখনও বাস্তব 
পরিমণ্ডলে নামিষা যাইয়া মাটিকে মার্টি বলিষা আকড়াইয ধবিতে 
পাবেন নাই। বস্তর টানে রবীক্্রনাথ কখনও বাস্তবের উপব আসিষ। 
গাড়ান নাই, ভাসমান ভাবলোককেই পবাস্ত৮ রূপে শ্রাহণ 
করিষাছেন । এই বিশেষ মনোভঙ্গীব দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে 
সহজেই দেখা যাইবে, কেন ববীক্দ্রনাথ ভাবপ্রধান নাটক শাটিক' 
লিখিয়াছেন, কেন তিনি রূপক নাটক-নাটিকাব মাধ্যমে আত্মপ্রকাশেব 
চেষ্টা করিষাছেন, -_কেন তিনি খাঁটি সামধিক, বা খাটি ক্রতিহাসিক 
লেখার প্রেরণা পান নাই। 

এই মনোতঙ্গীর ব৷ প্রবৃত্তিব পবে নাট্যকাব রবীন্দ্রন।থেব বিশেষ 
উষ্লেখযোপ্য বৈশিষ্ট্য-বচন-বিস্তাসের মাহাত্ন্য । যেমন শ্রেব-বক্রোক্তি- 
উপনা-উত্প্রেক্ষা-অলঙ্কার প্রয়োগে, তেমনি শবের লাক্ষণিক এবং 


নাটাকার রবীক্নাথ ১৯৯ 


বাঞ্চনা-শক্তির খেলাতেও রবীজনাথ সমান পিষ্ধহদ্ক। এক কথায় 
_পরবীন্নাথের ভাষ! কবিত্বময় । (ইংরাদ্িতে বলিতে গেজে--- 
“রোমান্টিক” 1) 

সঁতীয়তঃ, অুজুহ-ন্বের হৃষ্টিতে রবীক্রনাথ যথেই শক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন। তবে এ বিষয়ে যে তিনি নিখুঁত এবং অত্িত্বীয় ভাহা 
নহে । বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অজিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের কথা--“নাটকের 
মধ্যে তিনি যে স্ুপ্প কলাকৌশল এবং সুগভীর অস্তপুষ্টির 
সুস্পষ্ট পবিচষ দিলেন তাহা তাহার পূর্বে দৃষ্ট হয নাই এবং পবেও 
'অনুস্যত হয় নাই”-_সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কুচ 
কলাকৌশল এবং সুগভীব অন্ততৃষ্টিব পবিচষ সমসামস্সিক নাট্যকার- 
দিগেব ছুই এক জনের মধ্যে না পাঁওযা যায় এমন নহে। 
অশ্যদ্বন্দেব রূপাষণ প্রতিদন্বিতাষ নাট্যকার দ্বিজেন্্রলাল ভাবে ও 
ভাষা পশ্চাৎপদ আছেন--একথ1 বল! চলে না। বরং এই কথাই 
বলা যাঁষধ এবং বলা সঙ্গত-দ্বিজেক্্লালেব মধ্যে অন্তপ্রন্ঘের ক্রিয়া 
তীব্রতা যত বেশী পবিমাণে পাওয। ফা ববীন্্নাথের নাটকে তাহ! 
পাওষা বায় না। ক্বীজন।খে এমন অনেক চবিত্র আছে যাহাব মধ্যে 
কোন ত্বিপ। নাই, দ্রন্ব নাই সংশয় নাই ।--এক কথায যাহ! 
জীবন্ত নহে । 

তাবপব চবিত্র স্থষ্টিব কথা । অন্তদ্বন্্ স্ষ্টিকে এবং চবিত্রে হঙিকে 
পুথকশাবে দেখা অসঙ্গত। কাবণ চবিক্র স্যষ্টিব মহিমা তখনই দুস্পষ্ট 
ভাবে অন্থভূত হয যখন অন্তদ্বণ্ধে চবিত্র প্রাণচঞ্চল হইযা উঠে। ভাব 
ও ভাবদ্বন্বকে ববীন্দ্রনাথ কাব্য-রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন বটে, কিন্তু 
চবিক্র স্ষ্টি বলিতে বাস্তবিক বাহ! বুঝা তাহা! অপেক্ষা ভাবাদর্শের 
চলা-ফেবার দুষ্টাস্তই তাহার নাটকে বেশী। ভাঃ নীহার রঞ্জন বায় 
মহাশক্ের ভাষার অনুকরণে বল! চলে--প্প্রতি মুহুর্ের অনুভবের 


৯ নাট্য সাহিতোর আলোচনা! ও লাক বিচার 


নৃতনস্থের মধ্যে যে বসের লীলা, যনের মধ্যে সংশয়ের যে দোলায় 
জীবন্ক চরিত্রের অভিব্যক্তি তাহার পরিচয় রবীজ্জনাণে খুব সুলভ নহে”, 
সেখানে প্চবিত্র অপেক্ষ! আইভিয়ার রসমুত্তি”র দেখাই বেশী পাওয় 
ষায়। ভূমিক।পপ্রস্ততির পর্যযাষ ছাড়াইর। নাটক-নাটিকার বিশেষ সমা- 
লোচনাকালে- প্রায় শ্রত্যেক পমালোচকই এক-একটি চরিত্র সম্বন্ধে যে 
মন্তব্য করিয়াছেন তাহ] “প্রতিকূল ছাডা আব কিছুই বল! চলে না। 
রবীজ্রনাথের খঅন্ঠতম শ্রেষ্ঠ নাটক বিসর্জন”-এর দুই একটি চবিত্রের 
বৃষ্টাস্ত দেওয়া যাক্‌--গোবিন্দমাণিক্য সম্বন্ধে ডাঃ নীহাব বঞ্জন বায় 
মহাশয়ের মন্তব্য--”গোবিন্দ মাণিক্যের চরিজ মহৎ কিন্তু বিকাশের 
দিক হইতে তাহা স্থন্দর নহে ) তাহাব মধ্যে কোন দ্বিধা নাই, ছবন্ নাই, 
সংশয় লাই, প্রতিমুহূর্ভের অচ্ছভবেব নৃতনত্বেব মধ্যে যে বসেব লীলা, 
মনের মধ্যে সংশয়ের যে দেল! গোবিন্দ মাণিক্েব চপিত্রে তাহা 
নাই।” অধ্যাপক অজিত ঘোষেব মন্তব্য £ “তাহাকে একেবাবে 
নিদ্বপ্ব নিষ্ক্রিয় মনে হয়”। তাবপব অর্পণ” সম্বন্ধে ডাঃ বাষ বলেন-_ 
“অর্পণ| একটি আইভিযার বঈমুন্তি, কোনও জীবনেব বিকাশ নষঘ, 
রক্ত মাংসেব একটি মানবকন্তার কূপ তাহার মধ্যে কোথাও ফুটিযা উঠে 
নাই। বন্ধুবব অজিতবাবু ও স্বীকার কবিযাছেন “তাহাঁব চবিত্র আবেগ- 
চাঞ্চল্যের দ্বার1 ভাবেব দ্বন্দ্ব দ্বাব। জীবস্ত হইয়া উঠে নাই”। স্ুতবাং 
দেখা যাইতেছে যে, চবিগ্র স্ছন্টিতে ববীন্্রনাথ অব্যর্থ “লক্ষয-ভেদ”-দক্ষতা 
প্েখাইতে পারেন নাই। 

তারপধ এ কথাও সত্য নহে যে *“ববীন্দ্রনাথ দর্শকের রুচি গ্রাস 
নকিয়া তাহার নাটকের মধ্য হইতে স্থল এবং বোমাঞ্চমষ ঘটন! 
একেবারে বাদ দিলেন” । ( অজিতব।বু )। “একেবাঁবে বাদ দিলেন 
এর পহিত--প্রাজা ও বাণীতে নাট্যকাৰ গতাচ্ুগতিক নাট্যধাঁবা 
একেধারে অতিক্রম কবিতে *পাবেন নাই, সেই জন্ক অনেক 


লাট্টকার রবীআনাথ ১? 


সবল ও রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা ইহাতে আছে”-৮ 
এই উক্তির স্বতোবিরোধ রহিকাছে। কুমারের কন্তিত শির প্রদর্শন, 
স্থমিত্রার পতন ও মৃত্যু এবং ইলার আকন্মিক আগমন ও মুচ্ছা--এই 
ধরণের যোলাড্রামাটিক ঘটনা রবীক্ষনাথের নাটকে যখন দেখা! যায়, 
তখন--পস্থুল এবং রোমাঞ্চমক ঘটনা একেবারে বাদ দিলেন” লেখা 
যুক্তিযুক্ত হয় নাই (রবীন্্রনাথে বাংলা নাট্যসাহিত্যের *০1$508৩ 
করিতে যাইয়া বন্ধুবর নিজে স্বতোবিরোধের আবর্তে পড়িয়া গিয়াছেন 
--+বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস+ দ্রেষ্টব্য)। মোটকথা রবীন্দ্রনাথ ঘটনা- 
বিন্তাসে স্থলতা এবং রোমাঞ্চমরতা একেবারে বাদ দিতে পারেন লাই 
এবং এ বিষষে তিনি একেবারে নিখুতও নহেন । রবীক্নাথের নাটকে 
ঘটনা! উচিত্য বা সম্ভাবা-নিয়মিত নহে--ঘটনা তন্ব-নিয়গ্রিত অর্থাৎ 
ঘটনার সার্থকতা তন্ব-প্রতিষ্ঠার সাঁকল্যে । এই ব্যবস্থ। রোমাঞ্চকর 
নাটকেই প্রধাঁনতঃ দেখা যাঁষ এবং সে-স্ব স্থলে ইহ! নিন্দলীয়ই 
হইয়া! থাকে । ববীক্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে তাহার 
দোষকে গুণ বলিষা প্রচ।র করিয়া তাহাকে অসম্মান না করা হয় 
এ বিষয়ে সমালোচকদেব সতক থাকা উচিত। 


সমসাময়িক নাট্যকার ও রবীন্দ্রনাথ 


একই ঘুগে জন্মগ্রহণ কবিলেও এবং অনেকট। একই পরিবেশের 
মণ্যে থাকিলেও, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে কত পার্থক্য হহতে পারে 
_ববীন্দ্রশাণ, দ্বিজেআ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাকের তুলনামূলক 
আলোচনা কবিলেই তাহা সুস্পষ্ট হইবে (নাট্যকার ক্ষীরোদ 
প্রসাদ দ্রষ্টব্য )। ববীনক্্রনাথের ব্যক্তিমানসের প্রকৃতি এবং দ্বিজেজ্- 
লালের ও ক্ষীবোদপ্রসাদের ব্যক্তিমানসের ভুলনামূলক আলোচনা 
কবিয়া পারস্পবিক পার্থক্য নিদ্ধারণ করিলেই প্রত্যেকেরই 
বিশেষত্বেব ব্যাথ্যা ও পরিচয় পাওয়া যাইবে । এই প্রপঙ্গেই 


১৪৪ নাট্য পাহিতোর আলোলা ও নাটিক ক্রিচার 


মন্দ পড়ে নাউ্রাচার্যটয শ্রীশিশির কুমার ভাছুড়ী মহাশরের 
কিছুদিন আগের এক বক্তৃতার কথা £ শ্রীধুক্ত ভাছভী আক্ষেপ 
করিয়া বলিয়াছিলেন--রঙ্জমঞ্চের সহিত যোগ না থাঁকায় রবীন্দ্রনাথ, 
অনগ্যলাধারণ প্রকাশ-ক্ষমতা থাকা সত্বেও, বড নাটাকার হইতে 
পাঁরেন নাই ? রঙ্গমঞ্চের সহিত যোগ না রাখিয়া রবীঙ্রনাথ বাংলাকে 
একজন শেফাপীয়র হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন । বাস্তবিক, বক্গবাদের 
কেন্ছে আবদ্ধ হইরা থাকায়, এবং বিশেষতঃ আভিজাতোর চিলে- 
কোঠায় নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দী করিয়া রাখায়--সামাজিক হইয়াও 
'অসামাঞ্সিক জীবন যাপন করায় রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে ভাব-লোক- 
বিহারী হইয়া পভিয়ানছিলেন--সামাজিক শক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণের 
ক্িয়া-প্রতিক্রিয়াব সমবাষে যে পামার্সিক জীবন সে-জীবনেৰ 
গাহাত্্যকে প্রকাস্তিক তাবে গ্রহণ কবিতে পাবেন নাই । এইখানেই 
দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির সহিত তাহার লক্ষণীয় পার্থক্য । রবীন্দ্রনাথকে 
বলা যাইতে পারে “প্লেটো” আর দ্বিজেক্রলালকে বলা চলে 
"আরিস্টটল” ; রবীলক্ররনাথ ভ।ব-কৈবশ্যবার্দী আব দ্বিজেকজ্জল!ল প্রভৃতি 
বপ্তর জগতেই ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। ববীক্দ্রনাথে 
বস্তজগৎ নিমিতমাত্র, দ্বিজেন্্লালের কাছে বস্তজগৎ তজপ নহে-- 
বন্ত এবং ভাব সমান মুখ্য । এই কাবণেই বিবয় নির্বাচনের 
মৌলিক পার্ধক্য-_বিষয় উপস্থাপনের ভিন্ন রীতি । বিষয় নির্বাচনে 
রবীজ্নাথ--বলা যাষ “ছিম্নবাধা পলাতক বালক'--শতকর্মে-বত 
সংসারের সহিত তাহার যোগ অন্তরঙ্গ যোগ নহে । সেইজন্য-_- 
্বীআ্রনাথে “কল্পনার ০5:2071085] £9:05৮এব ক্রিয়া যত বিলক্ষণ, 
*অন্গরাগের 55200110651 £০:০০৮ এর ক্রিয়। তত লক্ষণীয় নহে ।* 


নিজ 

** (অসম্পূর্ণ £.০৪) এবং পরিপূর্ণ [35৪] এর মিলনই কবিতার সৌন্দধ্য- 
কল্পনার ৫০০2 9িজ] ০:০৩ 7৭৭1 এর দিকে 25৪] কে নিয়ে যায় এবং অন্গারাগের 
০৩৫৯৮15৩601 ০:৩৩ 2:৯1 র দিকে 19৩51] কে আকর্ণ করে--কাব্যস্থষ্টি 


লাটাকার রবীজাল! ১খকু 


তারপর প্রকাশশক্তির তারতম্যের কথ। । রবীজনাপ পারিবারিক 
পরিবেশ হইতে এবং শিক্ষাভ্যাস হইতে সংক্কত ভাব ও ভাষার 
যে সঞ্চয় অন্তনিহিত করিয়াছিলেন--অধিকন্ত ইংরেজী সাহিত্যের 
প্রবচন ও বচনভঙ্গীর যে সংস্কার তাহার মধ্যে জাহ্তিত হইয়াছিল--- 
তাহার ফলে তাহার ভাব কখনও ভাবার ও কনার দৈম্ত অন্থভব 
করে নাই। ছিজেজ্্লালের সহিত এখানেও তাহার প্রক্য ও পার্থকা 
উভয় আছে । রবীন্দ্রনাথ যেখানে ভাবে-ভাবায় প্রাচ্য ও প্রতীচ] 
উভয় কোটিতেই সমান, দ্বিজেন্ত্রলাল যেখানে অধিকতর পরিমাণে 
প্রতীচ্য-কোটিক । রবীন্দ্রনাথের জিহ্বায় প্রাচ্য সরস্বতীর ভরের 
পরিমাণ যর্দি দশ-আন। কি বার-আনা হয় তাহা হইলে দ্বিজেজ্রলালে 
এ ভর-পরিমাণ ছয়-আনার মত। প্রা ও প্রতীচ্য ভাব-ভাষার 
সঞ্চয়ের আনুপাতিক পরিমাণ-হার অন্গসারেই এক একজনের 
প্রকাশ-শক্তি এক এক ধরণ পাইয়াছে। 1 


দৃষ্টান্ত স্বন্ধপ বল! চলে-_-ববীক্ত্রনাথের বৃদ্ধ সমসাময়িক গিরিশচঙ্জে 
ভাবাম্ুভূতির সহিত শিক্ষাভ্যাসের তেমন যোগ ঘটিতে পারে নাই 
বলিয়। গিরিশচন্ত্রে না পাওয়া যায় প্রাচ্যের কবি-কল্পনার বা ভাব 
রশ্বধ্যের ওতপ্রোত অভিব্যক্তি না পাওয়া যায় প্রতীচ্যের কবি- 


শাপশ পাপী পিপীগ পালা সিসি পপি আশিশশিশি শা 


নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হযে বাম্প হয়ে যায়না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ হয়ে কঠিন 
সংকীীণতা প্রাপ্ত হয না)। 

+ সাহিত্য-বিচারে সংখ্যাঁবিজ্ঞ'নের প্রয়োগ অনেকেরই হয়ত মনঃপৃত হইবে 
না। তবে, এ কথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, কোন কবির মৌলিকহ নিরূপণ 
করিবার আগে, কবির কাব্যে যে যে কল্পনা যে ঘে অলঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে 
তাহার গোটা হিসাব করিবার পরে, পূর্ববর্তী কবিদের দানের সহিত তুলনা 
মূলক আলোচন। করা দরকার । এ পর্যন্ত এই ধরণের চেষ্টা কোন কবি 
সম্বন্ধেই করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ কত রকমের অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন, 
কতরূপ কল্পন। সৃষ্টি করিয়াছেন, এই অলক্কারে এবং কল্পনার কতটি পুরাতন এবং 
কতটি নুতন উদ্ভাবন--এইরূপ হিসাব আজ ক্য় নাই। আশা করিঃ রবীন্দ্র- 
ভবনের গবেষকগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন । 


সত শম্পা পা পাপ শিপন 


১৯০৪ মাটা সাহিত্তোর্স সালোচন! 'ঞ নাটক বিচার 


কর়ানার বৈচিত্র্য ও প্রকাশ-ভঙগিমা--তায়পর নাট্যকার ক্ষীরোজ 
শ্রুপাদদের শিক্ষাত্যাস খাঁকিলেও, সহ্গপয়তার মাতা! ছিল কম, তেমনি 
ছিল না প্রতীচ্যের ভাব-ভাখার উপর সহজ সংস্কারের মত অধিকার 1 
নাট্যকার খিজেজ্লাল এ বিষয়ে ছিলেন বিলক্ষণ দক্ষ । গ্রাচ্য 
কবি-কল্পনার সহিত তাহার খুব ঘনিষ্ঠ ষোগ না থাঁকিলেও ভাষার 
উপর অধিকার ছিল তীছার অসাধারণ এবং প্রতীচ্য ভাব ও ভাষা- 
ভঙ্গিমার সহিত ছিল অন্তরঙ্গ যোগ । এই বিষয়ে দ্বিজেক্রলালের 
সহিত রবীক্জনাথের লক্ষণীয় এক্য দেখা যায়। অবশ্তা এ ,কথাঞ 
মনে রাখিতে হইবে যে--দ্বিজেন্্রলাল ( অকালেই ) ১৯১৩ গ্রীষ্টাব্ধে 
চিরবিদায় লইয়ীছেন আর রবীক্রনাথ ক্র সময়ের পরেও রচনা- 
শৈলীফে আরো পরিপাটি করিবার অবসর পাইয়াছেন । 

স্বিজেজ্জলালে এবং রবীন্দ্রনাথে, ইংরেজী-অলঙ্কার “অকদসিমোরন” 
“সিনেকভকি”, ট্রান্স্ফার্ড এপিথেট' প্রভৃতি প্রয়োগের প্রাচুর্য 
অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে এবং এই সব বিষয়েই উভয়ের প্রকাশ- 
শক্তির যথেষ্ট এ্রক্য আছে ; কিন্তু শ্লেষ, বক্তোক্তি প্রয়োগ কবিয়া 1 
এবং 1087:000 এর যে খেল! রবীন্্রনাথ দেখাইয়ছেন এবং রচনাকে যে 
অসামান্ত সরসতা দান করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দ্বিজেঙ্রলালে খুব 
কমই দেখা যায়। বক্রোক্তি-বিষ্ভাসে রবীন্দ্রনাথ অক্তুলনীয় শক্তির 
পরিচয় দিয়াছেন । 

উপসংহারে এই কথাই বলিবার আছে যে-_রবীন্্রনাথেব হস্তে 
বাংল! নাট্য-সাহছিত্যেক ীবৃদ্ধি হইয়াছে, নতুন সম্ভাবনার দিকে 
সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে, এ কথা খুবই সত্য, কিন্ত এ কথ! কোন মতেই 
০স্বীকার্ধ্য নহে যে--“রবীন্রনাথের নাটকে আমরা বাংল! নাট্যধারার 
015509সয লক্ষ) করিয়াছি” এবং তাহার পরেই বাঙ্গালা নাটকের 
বিশেষ লক্ষ্যণীয় অবনতি ঘটিক্নাছে। বরং এই কথাই সত্য ফে 


নাট্যকার ববীক্ষনথ ৯৭ 


রবীক্রনাথ প্রবন্তিত কুপক নাট্যের ধার! এবং কাব্যিক নাট্যের ধারা, 
রবীক্দোস্তর ঘৃগে বাংলা নাট্যধারার সহিত অন্তরঙ্গ যোগ স্থাপন 
করিতে সক্ষম হয় নাই বলিক্া, নাটকের আদর্শস্থানীয় বলিয়া গণ্য 
হয় নাই । রবীক্ষনাথের নাটক বাংল! নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছে সত্য, কিন্ত এ কথা আংশিক সত্য যে, “রবীঞ্রনাথের নাটকেই 
বাঙ্গলা নাট্যধার! বিশ্বনাট্যধারার সহিত বুক্ত হইল ।”---ইন্ার সত্যতা! 
এই পর্য্যন্ত যে, রবীক্নাথ বিশ্বকবি-_-ত্তাহার আকর্ষণে বাংলা নাট্য- 
ধারার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আপতিত হইয়াছে, এবং বিশ্বের নাট্য-সমা্ে 
রবীন্দ্রনাথকে যোগ্য প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করা চলে। কিন্তু 
বাংলা নাট্যকারদের মধ্যে রবীকজ্রনাথকে ছাড় আর কাহাকেও যে 
প্রেরণ করা চলে না, এ কথা সত্য নহছে। বাংল নাট্য-সাহিতো 
রবীন্দ্রনাণের দান চিরন্বরণীয়। ভাব-শিশুকে রবীন্দ্রনাথ ভাষার বন্ধনে 
সংহত করিয়! যে-রূপ দান করিয়াছেন, তাহার সঞ্চারণ-ক্ষমতা, তাহার 
আবেদন-শক্তি অসাঁধ।বণ । 

তবে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিহই এ বিষয়ে বড় দ্বিগদর্শনী £ 
“মানবের চিত্তকে একজন লোক বরাবর জাগিয়ে রাখতে পারে 
ন।__-সেই জাগিয়ে বাখাটাই আসল কথ, কোন কিছু দান করার 


মূল্য তেমন বেশি নয়। নুতন শক্তির অভিঘাতে মাধ জাগে" 
পুরাতনেব বাণী অতি-অভ্তাসে আর মনকে ঠেলা দেয় না। তবে 


একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয় য়ে, “খাটি রসাত্বক বাণী ভাবের 
কথা, প্রচারের দ্বার পুবাতন হয় না” । 


৯৭ 


রাজা ও রাণী 


রাঙা ও রাণী” নাটক ১২৯৬ সালে ২৫শে শ্রাবণ প্রকাশিত এবং 
*্রীধুক্ত দিজেকন্্রনাথ ঠাকুর বড়দাদা মহাশয়ের প্রীচরণকমলে” উৎসষ্ট, 
আর ১৮৮৯ শ্রীষ্টাব্ষের ৩০শে নভেম্বর “এমারেল্ড' রমঞ্চে অভিনীত । 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অঙিনীত হইয়াছে এইরূপ নাটক রবীন্দ্রনাথের যে 
কয়খানি--“রাঁজা ও রাঁণী' তাহাদের অন্ততম এবং প্রথম ( অবশ্থ 
কালাগ্ছক্রমের দিক দিয়া )। এই অভিনয় ৩০শে নভেম্বর হইতে বোধ হয় 
১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলিয়াছিল, কারণ “রাজ! ও রাণীর পরে ১৩ই 
ডিসেম্বর হইতে “এমারেন্ড-এ গোপীগোষ্ঠ” (অতুল মিত্র) অভিনয় 
আরম্ভ হয়। 


নাটকের বিষয় 


রাজ! ও রাণী করুণরসাত্বক বিয়োগাস্ত এবং বিষাদ-পরিণ|ম 
একখানি চতুরঙ্ক নাটক। বিক্রমদেব নামক জনৈক মোহ-ম্বভাব 
রাজার বিপর্যস্ত বাসনার শোচনীয় পরিণতি এই নটকের মুখ্য 
উপস্থাপ্য। রাজা বিক্রমদেব রাণী স্তুমিক্রাকে সন্কীর্ণ বাসনার আলিঙ্গনে 
আবদ্ধ রঃখিয় নিঃশেষে ভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই আসঙ্গ- 
মোছে তিনি আবিষ্ট এবং যত আবিষ্ট তত তাহার অন্তর্দৈন্ত এবং 
রাজশ্রীর প্রতি উপেক্ষা--এমন কি বিরাগ । এই মোহই তাহণকে রাণীর 
অন্তঃপুরে স্বেচ্ছাবন্দী,করিয়া ফেলিল তথা অন্তান্ঠ সত্তাগুলিকেও নিক্ষিয় 
ও পঙ্গু করিয়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিটিকে করিয়া তুলিল বিকৃত। মোহের বিষম 
আকর্ষণে রাজার ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গেল, রাজা আসজ- 
কামনার দিকে অন্ধ অবেগে ছুটিয়া চলিলেন--'রাজসতা” শক্তি 


রাঙা ও বালী ৯৭৬ 


কারাইতে হারাইতে অরাক্ষকতার শেষ সীমায় যাইয়া ঠীাড়াইল । 
কর্জব্যের যোগে সকলের সহিত যেখানে কল্যাণের যোগ, সেই ষোঁগ 
হ্ারাইয়া রাজ! অকল্যাণের বাহুক হুইয়! দীড়াইলেন $ রাণী সুমিত 
আপন ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশ-সত্তার চেতনায় যিনি মহিমময়ী, 
যিনি প্রকৃতই ধর্মপত্বী--পত্বী ও মহিষী ধাহার পুর্ণ পরিচয়-_ 
রাজার সমগ্র আকর্ষণের লক্ষ্য বা শোষণ-স্থল হইয়া পড়ায় 
শিকজেকে অপরাধী মনে ন' করিয়া পারিলেন না। রাজার প্রেমেই 
তিনি একদিন রাজাকে আঘাত দিলেন -- রাজাকে ছাড়িয়৷ চলিয়া 
গেলেন । মোহ্গ্রস্ত রাজাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিরাট স্ুষমায়-_ 
ব্াজ্জমহিমায়--প্রতিষ্ঠিত করিতে আত্মতাগের হুর্ণম পথে ছুঃসহতম 
সাধনায় ব্রতী হইলেন। রাজার তুর্বার এবং একাগ্র মোহ আঘাতের 
বাধা পাইয়া উন্মত্ত হিংসার রূপে সম্ভোগ-মেক্ষ হইতে শক্তি-মেক্ষতে 
যাইয়া ভর করিল। বাসনার-ধ্যানের-ধন স্থমিত্রাকে না পাওয়ার 
অবদমিত অন্ততাপ এবং অবসাদকে রাজা শক্তির উত্তপ্ত যদিরা আক 
পান করিয়া প্রশমিত করিতে ব্যগ্র হইলেশ। রাজমহিমায় পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইয়। রাজ। যুদ্ধের-জন্য-যুদ্ধের শোতে ঝাপাইয়া 
পড়িলেন। উত্তেজনার মদির! তাহার চাইই চাই । এখানেও সেই 
অন্ধ আবেগ উত্তেজনা-লিগ্সায় অন্ধ আঘাত করিবার আনন্দে 
উন্মস্ত-অধীর । উগ্ভত আঘাতের সম্মথে তাহার আত্ব-পর কোনও 
বিচারই নাই । তে রাজ-মহিমাকে উপেক্ষ' করায় স্থমিজ্রা তাহাকে 
নিদারুণ আঘাত দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই মহিমার পুর্ণপান্র এক 
চুমুকে পান করিতে না পারিলে তাহার স্বপ্তি শাই ং দীপ্ুতম রশ্মি- 
প্রপাত দরিয়া কলঙ্কের দৃূরতম ছায়াকেও তাহাকে জ্বালাইয়া! দিতে 
হহবে। এই অন্ধ বিক্ষোভে তিনি আপন শ্যালক কুমারসেনকে শুধু 
যুদ্ধে হারাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না-- পাছে *গিরিরুদ্ধ কাশ্দীরের 


১৪৬ নাটা সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


বাঙ্কি'রে পড়িয়া রবে যত অপমান”-- পিংহাসনে কলঙ্কের ছাপ কাশ্মীর 
পর্যন্ত ছুটিয়া গেলেন। প্্জীবিত কি মুত” কুমারসেনকে তাহার চাইই 
চাই । কারণ, প্রাজার প্রধান কাজ আপনাব মান বক্ষা করা”। 
প্রচণ্ড প্রেমে মতো! প্অভ্রতেদী সর্বগ্রাসী উদ্দাম উদ্মাদ ছুনিবার” 
প্রবল জ্বালা লঈয়! রাজ বিক্রমদেব বিদ্রোহী কুমারসেনকে বন্দী 
করিতে ব্রিচুড় রাজ্যে মুগয়ার ছলে প্রবেশ কবিলেন। কিন্ত তাহার 
অভ্তরাস্বা মাঝে মাঝে আর্তনাদ কধিতে লাগিল _- *হে বিক্রম, ক্ষাস্ত 
করো এ সংহার-খেলা | এ শ্বশাননৃত্য তব থামাও থামাও. নেবাও এ 
চিতা”। আর ভ্রিচড় রাজকগ্ঠা ইলা প্রবল প্রেমের মাধুর্যেব আকর্ষণে 
রজাকে প্রেমোন্থুখ কবিয়া ভুলিল -- প্রেমব সন্মোহনল স্পর্শে 
শক্কিমত্ত প্রেমতৃষ্ণার্ভ রাজা আবার প্রেমস্বর্গেব দিকে মুগ্ধ দ্ুষ্তিতে 
ফিরিযা চাহিলেন। কিন্ত প্রত্যক্ষ পবিতৃপ্তিব আলম্বন ম্মিত্রাব 
বিদায়ের সন্িত অস্তহিত হইয়াছে; অগতা পবোক্ষ পবিতৃপ্তি 
লইয়াই মন সন্ধুষ্ট, প্রকৃতিত্ঘ হইতে চাহিল। 

ইলার সহিত কৃমারসেনেব মিলন ঘটা ইয়া মিলনের তথা প্রেমের 
মাধুর্যযকে পবোক্ষতঃ উপলব্ধি করিযা অশান্ত চিত্তকে শাস্ত 
কবিতে অগত্যা “চষ্টা কবিলেন। তীাহাঁব কামনা হইল-__ পপ্পেম- 
স্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে ধন্ঠ হই”। কিন্তু সংহাঁব-খেলাষ মত্ত 
হইযা কৃমারসেনকে যে পবিশ্থিতিতে ইতিমধ্যে ঠেলিয়া দিষাছিনলন, 
তাহাতে প্রাণ না দিবা আত্মমর্ধ্য(দা। বক্ষা কবিবাব কোন উপাষ 
কুমীবসেনণের ছিল না। কুমারসেন নিজেব শিব দিয়া কাশ্বীবের 
ম্লান ও প্রাণ রক্ষণাব সক্কল্প গ্রহণ কবিলেন। ভগিনী চ্থমিত্রা শোক- 
মুচ্ছিতা হইলেও কাশ্নীব বাজকণ্া স্তমিত্রা শেষ পর্য্যস্ত বাজকুমাব 
যুবরাজ কুমারসেনেব “ছিন্প শির বহনের কঠিনতম দাষিত্বভব বহনে 
সম্মত হইলেন। স্বর্ণথালে ছিন্বমুণ্ড লইষা সুমির কাশ্শীব বাজসভাষ 


রাক্ছ! ও রাবী ১৮ 


প্রবেশ করিলেন $ এনরিকে বিক্রমন্দেৰ কুমারকে সাদর অভ্যর্থন। 
করিবার অন্ত প্রস্তত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন । কিন্ধ সুমিআার 
প্রবেশ তাহাকে শুধু অপ্রস্তত ও আশ্চ্্যাস্বিত' করিল তাহাই নহে, 
মিত্রা আতিখ্যের ষে উপহার ন্বর্ণথালে উপস্থিত করিল, তাহ। 
তাহাকে অপরাধের সক্ষোচে অ্রিয়মাণ করিয়া দিল --: আর সুমিত্রার 
“পতন ও মৃ্যু” তাছার হারানো স্বর্গকে নাগালের মধ্যে আনিয়াও 
চিরদিনের জন্চ নাগালের বাহিরে অপসারিত করিয়া দিল। রাজ্জা 
বিক্রমদেব রাণীকে -- তাহার হৃদয়ের রাণীকে -_পাইয়াও হারাইলেন 
-স্রাণীর হৃদয় অধিকার করিবার যোগ্যতা যেক্ষণে সম্পূর্ণ অর্জন 
করিলেন, সেইক্ষণেই প্রেমের প্রতিমার বিসঞ্জন ঘটিল। অতৃপ্ত 
কামনার অন্তর্দাহের জাল! নিনু নিবু হইতে না হইতেই অস্থতাপের 
অনল দাউ দাউ করিয়া! জুলিয়া উঠিল--চির-অপরাধের 'পুটপাক' 
তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। 


নাটকের জাতিপ্রকৃতি 


এইরূপ এক ব্যক্তির জীবন-কথা ট্রাজেডি নাটকেরই উপযুক্ত 
বিষয় এবং রাজ! বিক্রমদেবের জীবন বাস্তবিক অতি শোচনীয়। 
অতএব এমন চবিন্র যে-নাটকের কেক্জ্রীষ চরিত্র সে-নাটককে ট্রযাজেডি- 
করুণ নাটক বল। অন্ঠাষ নহে । কিন্তু নাটকথানিকে বিন! আপত্তিতে 
ট্র্যাজেডি বলিবার উপায় নাই। নাটকখানির ঘটন1-বিগ্ভাস খুবই 


আপত্তিকর-- এক কথাষ, মেলোড়ামাটিক। নাটকের কয়েকটি ঘটন৷ 
[যমন অসন্ভাব্য, তেমনি রোমাঞ্চময় | 


স্থমিব্রা চরিক্রের গতি ও পরিণতি সম্ভব কি ন1! এ প্রশ্নের 
'অবতারণ। ন। করিয়াও কয়েকটি আকস্মিক এবং রোমাঞ্চকর ঘটনা উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। ন্বর্ণধালে কুমারের কল্তিত শির প্রদর্শন, স্থমিজআ্জার 
“পতন ও মৃত্যু” এবং ইলার আকন্মিক আগমন ও মৃচ্ছর্-_এই 


১৮ নাট্য সাহিত্োোর আলোচনা ও দাইক বিচার 


ঘইনান্ঁলি অতি নাটকীয় (মেলোড়ামাটিক ) এ বিষয়ে কোন সনে 
নাইু। হুতরাং প্রশ্ন আসিবে--যে নাটকের কাহিনী সম্ভাব্য ঘটনার 
সমবায়ে রচিত, যেখানে আকশ্মিক ও অতিনাটকীয় ঘটনা হবার 
রস; সৃষ্টির চেষ্ট! পরিস্ফুট, সেই নাটককে পমেলোত্রামা* বলা হইবে 
পারেন? 

একথ! শ্বীকাব করিতেই হইবে যে “মেলোড়রামা+-স্ুলভ ঘটনা! 
থাকিলেই যদি কোন নাটককে মেলোড়ামার শ্রেণীতে নামাইয়া দিতে 
হয় তাহ! হইলে 'রাজ! ও রাণী'কে গ্ভায়ত মেলোড্রামাই বলিতে 
হইবে । কিন্তু এখানেই উল্লেখ করিতে হইবে যে--মেলোড়ামা-স্থলত 
ঘটন! থাকা সন্বেও নাটক ট্রাজেডির মর্যাদা লাভ কবিতে পাবে 
এবং পারে বিশেষ একটি গুণের জন্ত বা ধশ্পেব জন্য | এই ধন্টি-_ 
[71216525217 অর্থাৎ, “20 110315 651705 1219012 5012066131175 06161 
8110. 20015. 15291010100 01591 10575 0219. 51205” । এই 
সার্বজনীনতা--গভীরতা এবং মহিমমযতা না৷ থাকিলে কোন নাটকই 
উচ্চাঙ্গের নাটক হইতে পাবে না। সমালোচক এলারডাইস্‌ নিকল 
মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন--“ড/1251)551 2 22505 1205 
0৩ 15611776 ০01 017155159,11055 ছ18105551 16102555105 2051691 
005 66171901815 210. 0126 €91010915 0105 05190115011) 01005 2110. 
11] 019,06১ 0610 16 065002755 51111101% 5০01010 ০021 106-551 
21255 6০ 1155 21০৮৪ 20510019102... 76 ৮৮৪ 73255 1106 0515, 
10061 5০11-551166612 6105 01002 02 105) 1005/6552 1067 
0৩ 19105 আন 1305৮2-5]1 101111191061 06111859050 025 
01091201515, 036 :10195 5111 19111, উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির প্রধান 
বৈশিষ্ট্য--সার্ধবজনীনতা, আবেদনের গভীরতা! এবং গন্ভীরতা | এই খর্মটি 
থাকিলে, রোমাঞ্চকর ঘটন। থাকা সন্ত্বেও নাটক ট্র্যাজেডির মধ্যাদ। 


রাজা ও বাহ উনি 


লাভ করিতে পারে। (৮৬0 ও 0282 25655 5৮৮ 5৪ 
771275120 23755 0955 5010501 220651001957088610 01 53125901091 
51512051065 112. 005 010671৮6290 ০00 1010177৯272 895) 
“রাজা ও রানী” নাটকে আবেদনের সার্ধবজনীনতা, গভীরতা এবং 
গন্ভডীরতা এত লক্ষণীয় যে প্র বিষয়ে কোনরূপই সন্দেহ কর! যায় না। 
এই কারণেই নাটকথানি ট্রাজেডির মর্যাদা লাত করিয়াছে -- নালাবূপ 
ক্রটি থাক! সন্ত্বেও, __ সার্বজলীনতা গুণে ট্রাজেডি-গৌরবের 
অধিকারী হুইযাছে। অর্থাৎ আঙ্জিক-এব দিক দিয়া আপত্তি কর। 
চলিলেও, “ভাবিক"-এব দিক দিয়া নাটকখানির ট্রাজেডিত্বে আপত্তি 
কবা চলে না। ডাঃ শ্রীবৃক্ত নীহারবঞ্জন বায় নাটকখানির আঙ্গিক 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_-“এ কথা সত্য, “রাজা ও বাণী” নাটকীয় গঠন 
ও ঘটনা-বিষ্ভাসে শিথিল, একটু মেলোড়ামাটিক, চমকপ্রদ ; এবং ইহাব 
ক্রুটি-বিচ্যুতি কবিকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় নাই।” (কবি “তপতী' 
লিখিয়া চিন্তা দূর কবিয়াছিলেন সত্য), কিন্তু “রাজা ও রাণী 
একটু মেলোড়ামাটিক, চমকপ্রদ” এই সিদ্ধান্ত দ্বাব! “রাজা ও রাশী'কে 
“মেলোড্রামা"ব শ্রেণীতে নামাইয়। দিলেন কি না স্পষ্টভাবে বুঝা যাস্ 
না। অধ্যাপক শ্ীধুক্ত অজিতকুমাব ঘোষ মহাশয়ও নাটকখানির 
বিশ্লেষণ কবিবাব সমষ নাটকে “অনেক স্থল ও রোমাঞ্চকর ঘটনার 
অবতাবণ।” স্বীকাব কবিষাছেন ;ঃ কিন্ত প্র স্কুল ও বোমাঞ্চকর ঘটন। 
থকায নাটকখানিব যথার্থ পরিচয সম্বন্ধে যে সঙ্গেহ স্বাভাবিক, সেই 
সন্দেহেব নিবসন করিতে চেষ্টা করেন নাই -- অর্থাৎ রাজা ও রাণী" 
ট্ার্গেডি কি মেলোড়।মা এ প্রশ্থের মীমাংসা অজিতবাবু করেন নাই? 
স্বয়ং রবীজ্জনাথও নাটকথানির ক্রটিব দিকে স্পষ্টভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিয়াছেন -_ লিখিষাছেন, ”এর নাট্যভভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, 
তাতে নাটককে করেছে ছুর্বল। এহয়েছে কাব্যের জলাভূমি” । 


৮১০, নাট্য সাহিত্যের আলাচলা ও নটিক্ষ বির 


ক্ষতরাং স্পষ্টভাবেই দেখা ঘাইতেছে যে নাটকখানিতে মেলোড়ামা- 
সুলভ স্থল ও রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা আছে, উচ্ছ্বাসময়ত। 
আচুছ ; নাটকথানির আঙ্গিক ভ্রেটি বিষয়েও সমালোচকগণ আতন্তিক 
(7851655 ) এবং এককম্ডাবলম্বী ; অতএব, নাটকখানি ট্রাজেডি কি 
মেলোডামা এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক এবং এই প্রশ্নের উত্তরের 
উপরই নাটকের যথার্থ পরিচয় নির্ভর করে। আমরা এ সম্বন্ধে 
ঘে সিদ্ধান্তে উপনীত হহইয়াছি তাহা পুর্বেই বুক্তিসহকারে 
উপস্থাপিত করিয়াছি এবং সে সিন্ধান্ত এই যে নাটকথানির মধ্যে 
মেলোড্রামার লক্ষণ থাকিলেও একটি বিশেষ ধর্মের জন্য -- 
আবেদনের সার্বজনীনতার এবং গভীরতার জন্ঠ নাটকখানি ট্র্যাজেডির 
শ্রেণীতেই উন্নীত হুইয়াছে। 

'নাটক-তন্ত্' বিচার বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থগুলিতে ট্র্যাজেডি এবং 
মেলোড্রামার যে লক্ষণাদদি নিরূপিত করা হইয়াছে, তাহার সহিত 
সামঞ্জন্ত রাখিতে হইলে উক্ত সিদ্ধাস্ত অগত্যা করিতেই হইবে । 
কারণ, শেষ পর্যযস্ত আবেদনের সার্বজনীনতা, গভীরতা এবং গন্ভীরতার 
দ্বারাই ট্র্যাজেডি ও মেলোড়ামার পার্থক্য নিদ্ধারণ করিতে হইবে-- 
কেবল মাত্র ঘটনার আকম্মিকতা, গ্থুলতা, উচ্ছ্রীসপময়তা এবং বোমাধ্- 
করত! দ্বার নহে ।+ 


নাটকের গঠনগত দোষ-গুণ 


প্রথমেই নাট্যকারের উপলন্ধষিকে বিবৃত করা যাউক £ নাটকের 
ভূমিকায় নাট্যকরে লিখিতেছেন-__ 


শাক লাাপদ া আপ 





+ নাটকের জাতি-নিরূপণে উ./াজেভি-মেলোড্রামী বিভাগ প্রতীচ্য সাহিত্য- 
শাকের বিধান--স্তরাং প্রতী্চ্য মতবাদের স্থৃত্র দ্বারাই বিচার কাধ্য কত্সিতে 
হইবে। কিন্তু এ কথ। না বলিয়া উপায় নাই যে, সুত্রকারগণ অবিসংবাদিত 
সিদ্ধান্তে আজও পোৌছাইতে পারেন নাই। বাংল নাটক সম্বন্ধে নস্তব্য করিতে 


ব্রাঙ্জা ও বগি ১৬: 


“এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটফকে 
করেছে তুর্বল। এ হায়েছে কাব্যের জল!-ভূমি, এ লিরিকের 
টানে পর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ । 
'৫সট1] শোঁচশীয্বরূপে অপসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্য-পরিণতি 
'দেখা দিস্্েছে যেখানে বিক্রমের “ছুদ্দাস্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে 
শপপ্বিণত হয়েছে দুর্দীষস্ত হিংঅ্রতায়। আত্মঘাতী প্রেম হয়ে 
উঠেছে বিশ্বঘাতী”। 

তারপর “তপতী” নাটকের ভূমিকায়ও নাট্যকার বিবৃতি 
'পিয়াছেন--রাজা ও রাণী আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই 
আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্ট]”। প্ক্ুমিত্রা ও বিক্রমের 
সন্বদন্ধের মধ্যে একটা বিরে।ধ আছে-_স্ুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের 
সমাধা হয় । বিক্রমের ষে প্রচণ্ড আসক্তি পুর্ণ ভাবে স্থমিত্রাকে 
গ্রহণ কববার অস্তরাষ ছিল, স্থমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির 
অবসান হওযাতে সেই শাস্তির মধ্যেই স্থমিত্রার সত্য উপলব্ধি 
বিক্রমেব পক্ষে সম্ভব হলো । এইটেই রাজা ও রাণীর মূল কথ! । 

“ব্চলাব দোবে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি । কুমাব ও ইলাব 
'প্রেমেব বৃত্তান্ত অপ্রীসঙ্গিকতাঁব দ্বাব। নাঁটককে বাধা দিয়েছে এবং 
শটকেব শেষ অংশে কুমাব যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ ক'রেছে 
তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভাঁবগ্রশ্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত | এই 
শাটকেই অস্তিমে কুমারের মুত্যুর দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্ট। 
প্রকাশ পেষেছে এই মৃত্যু আখ্যযন-ধারার অনিবার্ধয পরিণাম নয় "৮ 

অধ্যাপক ভাঃ শ্রীযুক্ত শীহাবরঞ্জন রায় মহাশয়ও ( রবী 
সাহিত্যের ভূমিকাঘ ) লিখিয়াছেন-_ 


যাইয়া অনেক সমালোচকই এই অম্পষ্টতার জালে জড়াইয়া মতি স্থির রাখিতে 
পারেন না। এবিষয়ে সতর্ক হুওয়। একান্ত বাঞ্চনীয় । 


বু নাট্য সাহিত্যেক ক্লোন ও নাটক বিচার 


বিক্রমের বিপুল প্রেমাবেগ প্রতিহত হইয়াছে ক্মমিতার স্থির 
অশ্লিচল সত্যবৃদ্ধি ও প্রেমের কাছে এবং প্রতিহত হইয়া দ্ূপান্তরিত- 
হুইয়াছে ছর্দম হিংসায় ও হিংশ্রতায় ; যে-প্রেম আঘাত করিতেছিল 
নিজেকে সে-প্রেম প্রতিহত হইক্পা এইবার আঘাত করিল সকলকে $ 
তাছার মধ্যে নাই ক্ষমা, নাই বিচার-বুদ্ধি। নাটকীয় সম্ভাবনা এই 
রূপাস্তরের মধে/ নিহিত 3 কিন্ত তাহার" পরেই হইল ও কুমারের, 
সে শ্বীতিকাব্যিক উপাখ্যান নাটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহা 
যে শুধু জলীয় তাহাই নহে নাটকীয় সম্ভাবনার দিক হইতে, 
অবান্তরও বটে ।” 

আমর মনে হয়--নাট্যকার এবং ডাঃ বায় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের 
দিক দিয়! বিচার করিয়া দেখেন নাই এবং দেখিলে দেখিতে 
পাইতেন যে নাট্যকারের “নাট্য-পরিণতি' এবং ডাঃ রায়ের 'নাটকীয় 
সম্ভাবনা” নাটকের গর্ভ-সন্থি' মান্র। মধ্যপথকে পথের শেষ 
মনে করায়, উভয়ের দৃষ্টিই সীমাবদ্ধ হুইক় পড়িয়াছে, ফলে কুমাবসেন- 
ইল! কাহিনী (নাট্যকারের কাছে) «শোচনীয়রূপে অসঙ্গত” এবং 
(ডাঃ রায়ের কাছে) “নাটকীয় সম্ভাবনার দিক হইতে অবাস্তরও 
বটে” হইয়া দাড়াইয়াছে। ইল। ও কুমারেব গীতিকাব্যিক উপাখ্যান 
জলীয় কি গাঢ়-রসীয় এই প্রশ্নের আলোচনার মধ্যে এক্ষেত্রে 
প্রবেশ কর! অনাকশ্তক, কিন্ত নাটকীয় উপযোগিতাব হিসাবে, 
কাছিনীটির তাৎপর্য উপেক্ষণীয় কিনা--এ বিষয়ে বিশেষ আলোচন। 
অত্যাবশ্যক । ক্কতরাং এই অংশে আমাদের প্রথম আলোচ্য-_ 
'লাট্য-পরিপতি” বা নাটকীয় সম্ভাবনা এবং দ্বিতীম্ব আ!(লোচয-- 
কুমারসেন-ইলা উপাখ্যানের নাটকীয় উপযোণিত!। এই ছুইটি 
বিষয়ের মীমাংসা না করিলে নাটকখানির প্রকৃত বিচার সম্ভব 
নছে। গোড়াতেই বলিয়। রাখা ভাল যে-_নাট্যকারের এবং ভা 


রাধা ও বারী ১৬% 


রায়ের মতের সহিত আমি এই সুইটি বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত 
হইতে পারি নাই। 

গ্রাথম বিবক়্--লাটকের যথার্থ নাট্য-পরিণতি। এ কথ! রবীঞ্জ- 
নাথ বলিলেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না যে ”*এই লাটকে 
যথার্থ নাট্য-পরিণতি দেখ! দিক্সেছে যেখানে বিক্রমের হুর্দাস্ত প্রেম 
প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়ছে হুদ্দাস্ত হিংশ্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম 
হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী”। এই নাটকের যে 'বীজ' তাহার, 
একমাত্র এবং স্বাভাবিক পরিণতি-বিশ্বঘাতী হইয়া উঠা নহে? 
বিক্রমের বিশ্বঘাতী হিংস্রতা চরিত্রাটর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা মাত্র আর 
এই অবস্থা চরিত্রটির স্বাভাবিক পরিণতির অন্ততম একটি “পর্ষ্যায়” 
হইলেও নাটকীয় পরিণতি নহে। কারণ এই অবস্থাটি-_ছুর্দাস্ত 
হিংঅতা--একই বা সমানভাবে অগ্রসর হইয়া চরিত্রটিকে না করিতে 
পারে *আনন্দ-পরিণাম, না| করিতে পাবে ভ্বঃখ-পরিণাম। এই 
ছর্দান্ত ছিংত্তা, নিক্ষিপ্ত “ব্যুমেবাঙে'র মত নিক্ষেপকারীব বুকে 
আঘাতরূপে ফিরিয়া আসিয়া অথব। অন্ত কোননূপে আপনার গতি- 
বেগ হাবাইযা ফেলিয়া--বুধুধান ব্যক্তিত্বের তীব্র বিরোধের সমাধান 
সৃষ্টি কবিযা এক শান্ত সমন্বয়ের মধ্যে আত্মপরিণাম তথা নাটকীয় 
পবিণাম লাভ করিতে পারে--এই কারণেই দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত 
হইযা দুর্দান্ত হিংশ্রতাঁষ যেখানে পরিণত হইয়াছে, সেখানেই নাট্য- 
পণ্রণতি ঘটয়াছে এ কথা সত্য নহে। সত্য কথা এই যে. দুর্দান্ত 
প্রেম প্রতিহত হুহইয়! দুর্দান্ত হছিংঅ্তাঁয় পরিণত হুইয়া, বিশ্বঘাতী 
হইতে হইতে যেখানে আত্মঘাতী হুইয়! পড়িয়াছে, সেখানেই এই 
নাটকের যথার্থ নাট্য-পরিণতি--ঘথার্থ ট্রযাজিক পরিণতি । এই 
ট্র্যাঞ্জিক পবধিণতি ঘটাইতে যাইয়! নাট্যকার চরিত্রটি যে-পরিস্থিতির 
মধ্যে লইয়া গিয়াছেন, তাহার ওুচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোল! যাইতে 


“১৮৮ মাষ্ট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক দ্িিচার 


পরে সত্য, কিন্ত এ পরিণতি ষে সম্পূর্ণ অপঙ্গত তাহা বল! 
চল লা। চরিক্রগুলির ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঘটন।র সম্ভাবনা একেবারে 
না পাওয়া যায় এমন নছে। যাহাই হউক, নাটকের যথার্থ নট্য- 
পরিণতি সম্বন্ধে নাট্যকার রবীক্নাথ নিজে এবং 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের 
ভূমিক1'-লেখক ডাঃ রায় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সম্পুর্ণ সত্য 
নহে--ছুর্দাস্ত হিংশ্তা নাটকের 'ভাব-যতি' হইতে পারে, 'রস-যতি' 
€ ছন্দের পরিভাষায় বলিলে ) নছে। 

দ্বিতীয় আলোচ্য -- কুমারসেন-ইলার কাঁছিনীর নাটকীয় 
উপযোগিতা 1 নাট্যকারের নিজের মত এই--“লিরিকের টাঁনে এর 
মধ্যে প্রবেশ করেছে ইল! এবং কুমারের উপসর্গ আর লেট1 শোচনীয় 
রূপে অসঙ্গত” । আমার মনে হয়, এই মন্তব্য করিবার সময়ে ভাষ্য- 
কার রবাজ্জনাথ, অআঙ্টা রবীক্রনাথের উদ্দেশ্ত সঙ্ধন্ধে সচেতন ডিলেন 
না। ছুদ্দান্ত প্রেমকে প্রতিহত করিয়। হুর্দাস্ত হিংআতায় পরিণত 
করার পরে নাট্যকারের সম্মুখে এই সমশ্তাই দেখা দিয়াঁছিল--_ 
কি উপায়ে নাটকের কাহিনীটিকে নাট্য-পরিণতি দান করা চলে, 
বিক্রমদেব-চরিত্রটিকে ট্র্যাজিক' করিয়া তোলা চলে । নাটকীয় 
ঘটনার স্বাভাবিক গতি রাণীর পিত্রীলয়ের অভিমুখে এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহই নাইঃ কিন্ত সমস্যা এই যে. কিরূপে কাশ্মীরকে 
কেন্জ্র করিয়া বিক্রমের জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটানো যায়। ঘটন। 
এমন হইতে পারিত যে, রাজা কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া নিধ্বিচাব 
ছিংসায় মত্ত হইলেন। --রাণীর পিতৃভূমিতেই পুরুবকারের প্রমাণ 
দিতে যাইয়া শেষ পর্যন্ত রাণীকেই হত্যা করিয়। বপিলেন। ( “তপতী” 
নাটকে এইভাবেই অগ্রসর হইয়়াছেন।) তাহার অতৃপ্ত কামন। 
চিরদিনের জন্ত অতৃপ্তই রহিয়া গেল। কিন্তু নাট্যকার এইরূপ 
পরিকল্পনার মধ্যে বান নাই ; তিনি রাজাকে আরো! জটিল পরিস্থিতির 
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মধ্যে রাখিয়া পরিণামকে আরো! শোচনীয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন $ 
দুর্দান্ত ছিংআতার বশেই রাজাকে চিরক্ষণ রাখেদ নাই, রাঙ্ছার 
যে মূল-প্ররুতি সেই প্রকৃতির সহিত সঞ্চারী হিংসা-প্রবৃত্তির' 
ত্বন্দের স্ষ্টি কবিয়া চরিত্রটিকে আরে! গভীর ও দ্বশ্থকর্ুপণ করিয়' 
তুলিয়াছেন। এই প্রয়োজনেই কুমারসেন-ইলাব কাহিনী আলিয়াছে। 
ইলার প্প্রবল প্রেম পপ্রেমন্বর্গচ্যত* বাজাকে আবার ৫প্রমের 
দ্বি্ধ স্পর্শে হিংসানুক্ত করিয়া ভুলিযাছে ; বাজাব ছুর্দীষ্ত হিংশ্রতাঁকে 
প্রশমিত কবিয়া দিয়াছে; তাই রাজ্ঞা বলিয়াছেন--*যুদ্ধ নাহি ভাল 
লাগে”শ। কিন্ত রাজা ধাহাকে পাহবাব জগ্চ অশান্ত চিতে--. 
'অস্তবেতে অভিশগ হিংসাতপ্ত প্রাণ” লইষ! জয়ধবজা স্কন্ধে বহিয়া' 
দেশ-দেশীস্তবে, বেড়াইতেছেন সেই পপ্রেমময়ীশ কোথায? তাই 
তাহাব কাছে-_-পশাস্তি আবে অসহা দ্বিগুণ” । এই শান্তিই তাহার 
আন্তবিক কামনা, এবং এই শাস্তি পাওয়াব উপাষ সম্থুথে না 
থাকাতেই-_্শাস্তি আবো অসহ্য দ্বিগুণ” । ইলাব প্রবল প্পেমের 
আকর্ষণে রাজাকে আবার প্রেমের বাজ্যের দিক্ষে টানিয়া লহয়া 
গিধাছে। তাই বাজাব মধ্যে বিষণ্ণ শ্রাস্তি--তাই কুমারপেনকে 
চাছেন তিনি প্রেমে বন্দী কবিতে আব---“আব-কেহ"ব জগ্য অন্তরে 
তাভ।ব হতাশ ক্রন্দন । 

কিন্ত পাবোক্ষ পবিতপ্তিব জগ্ঠ বাজা যে আয়োজন করিলেন তাহাঁও 
বিপধ্যস্ত হইযা গেল । না ঘটাইতে পাবিলেন কুমাবসেনেব সহিত 
ইলাব মিলন, অধিকন্তু নিজেব বাণীব সহিত মিলনেব সম্ভাবনাও, 
চিরতবে তিবোছিত হইষা গেল। অন্তর্দাহের তীব্র জালার সহিত 
চব-অপবাধেব গ্লানি মিশিয়া1 বাজাব শোচনীয়তাকে তীব্রতব করিয়া 
তুলিল। এখন, এই পরিকল্পনা করা সঙ্গত হইয়াছে কি অস্ত 
হইয়াছে, পবে বিচার করা বাইবে; কিন্ধ এই পরিকল্পনার মধ্যে 


উজ নাট সাহিতোর আংপাচণা ও নাটক বিচাব 


ঝুবারসেন-ইলার উপাখ্যানের উপধযোগিত1 যে অর্থীকার কর যায় 
না-- ইহাই আমাদের প্রতিপাস্ত বিষয় (আর এই বিষয়টি 
যুক্ষিসহকারেই গুতিপাদিত হইয়াছে )। উপাখ্যানটিতে গীতিকাব্যিক 
উচ্ছাসই থাকুক, আর যাাই না থাকুক, কাহিনীটি বর্তুমান পরিকল্পনায় 
একেবারে অবান্তর নহে । ডাঃরায় নিজেই স্বীক!ব কবিয়াছেন -- 
“প্রেমন্বর্গচ্যুত বিক্রম আপনাকে বুঝি বহুদিন পরে ফ্নিষা পাইলেন, 
বহুদিন পরে বুঝি সত্য প্রেমজ্যোতির একটু আভাস পাইলেন, ইল!ব 
মুখে বুঝি তাহার উগ্র হিংস্র যুদ্ধোন্মন্ততা' শীতল হইষা আসিল, বুঝি 
“শিশির-স্টতল প্রস্ষ,টিত শুজমেঘের' একটি বিন্দুলাভ করিবার জছ্ঃ 
আবার সেই পুরাতন দিনগুলিকে তাহার সব শ্দথছুঃখভাব লহয়া 
পাইবার জন্ত সমস্ত অন্তর তৃবিত হুইয্সা উঠিল |” আশ্চধ্য । এত বুঝি 
বুঝি' করিয়াও শ্রদ্ধেয় নীহাববাবু কাছিনীটির উপযে'গি'তা বুঝিলেন 
না কেন, ভাবিবার বিষয়। ইলাব প্প্রবল প্রেমের সহিত 
হিংসোন্সভ্তপতি রাজাকে ধাক্কা লাগাইবার প্রয্োজনীষতা স্বীকার্্য 
হইলে বা ধাক্কা লাগানো অসঙ্গত পরিকল্পনা ন। হইলে-_কাহিনীটিকেও 
অবান্তর বলা যুক্তিযুক্ত নহে। এই কাহিণীকে অবান্তর বলিবাব 
আগে প্রথমেই বলা উচিত যে. যে-পবিকল্পনাণ সাহানযা 
নাট্যকার নাট্য-পরিণতি দটাইয়াছেন, সেই পবিকল্পনাই অ-মনস্তান্ডিক 
এবং অসঙ্গত ৷ রাজাকে উন্মত্ত হিংসাঁয় অবিবামভাবে মাতাইয়। বাঁখিসা 
নাট্য-পধিণতি ঘটানো উচিত ছিল, বর্তমান পরিকল্পনা অস্ব/শাবিক 
তথা অসঙ্গত হইয়াছে -- এইরূপ সিদ্ধান্তে লা পৌছানে। পধ্যস্ত এ 
বিষয়ে চুড়াস্তভাবৰে এই কাহিনীকে অবান্তর বলা উচিত নহে। 
আমার মনে হয় -- নাট্য-পরিণতির যথার্থ রূপটি চোখে না পডাতেই 
ভাঙাকার রবীক্্নণাথ এবং ডাঃ নীহাববাবু অষ্টা-ববীন্দ্রনাথকে ঠিক 
অন্থসরণ করিতে পারেন নাই । আষ্টা-রবীজ্রনাথ যে মনস্তান্বিক 
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সন্ভত।বনার দিকে কাঙ্লীকে প্রসারিত করিয়াছেন তাহার প্রতি উপেক্ষা 
না থাকিলে দেখ! যাঁইবে বে কুমারসেন শেবাংশে প্রাগ্ান্ত লাভ 
করিসেও রাঞ্চা বির্ুষদ্দেবের ট্রাজেডির অন্ততম 'নিমিঞ্ধ* রূপেই 
করিয়াছে । রাজার হুর্দাস্ত হিংস্রতার আঘাত কুমারসেনকে নিহত 
করিয়! আত্মঘাতরূপে নিজের বুকে ফিরিয়া আসিল এবং এই ফিরিয়!, 
আসাই বিক্রমদ্দেবের ট্র্যাজেডিতে পুর্ণাছতি । গর্ভসন্ধির উচ্চচুড়। 
হইতে কাহিলীটিকে বা চরিত্রকে উপসংহারের দিকে সরলবরেখায় 
লইয়া না যাওয়াতেই--ইলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে । “তপতী* 
নাটকের পরিণশামের সহিত এই নাটকের পরিণামের তুলনা! করিলেই 
ধারণা স্পষ্ট হইয়া যাইবে। 

“রাজা ও রাণী” নাটকের ক্রটি নাট্যকারকে খুবই পীড় দিয়াছিল 
এবং প্র ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। “তপতী' 
নাটকখানি সেই চেষ্টার ফল। কিন্তু তপতী' নাউকখানিকে “রাজা ও 
রাণীর উন্নততর বা! বিশুদ্ধতর সংস্করণ বলা যে চলে ন!, রবীক্রনাথ 
নিজেও খানিকটা স্বীকার করিয়াছেন । “তপতী' যথার্থই ঢালিয়! সাজা 
আয়োজন । পরাজ। ও রানী”র দোষ এড়াইতে যাইয়া নাট্যকার 
স্বভাবঙ্গোষে লিরিক-দোষ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে যেমন পারেন 
নাই, তেমনি “রাজা! ও রাণীর অন্তপ্বন্ব-মহিমার গুণটিও হারাইয়া 
ফেলিয়াছেন 1 “রাজা ও রাণীর বিক্রমদেব এবং “তপতী”র 
বিঞ্রুমদেব প্রধান তাঁব-বন্ধের তথ! অস্তদ্বন্দের দ্দিক দিয়! এক ব্যক্তি 
নহে। তত্রপ স্মিত্রাওত এক নহে। “রাজ ও রাণী”র বিক্রমদেব 
যেখানে প্রেমের ধাতু দিয়া গড়া, *“ত্পতী”্র বিক্রমদেব সেখানে 
বাজ-অভিমানে গড়া । তেমনি “রাজা ও রাণীশতে স্মিত! 
মূলতঃ যেখানে প্ররেয়পী ও মহিষী, সেখানে “তপতীস্তে স্ষিত্র 
“কাশ্মীর-কগ্তা” এবং কাল-টৈতরবের মানস-কন্া। আসলে পরিকল্পনার 


*৮২ নাট্য সাহিত্োের আলোচনা ও লার্টক বিচার 


দিক দিয়া "রাজ! ও রাণী” এবং *তপতী” ছই- খানি ভিম্নধন্টের 
স্বাটক। 


কেন্দ্রীয় চরিত্র বিশ্লেষণ 


এক্ষণে মনস্তার্ষিক বিশ্লেষণে কাহিনীটির যেরূপ প্রকাশ পাইতে, 
পারে, তাহা! সতর্কতার সহিত অসন্থসরণ করিলেই 'রাজা ও রাণী 
নাটকের উপস্থাপ্য বিষয় সম্যক জান। যাইবে । এই জঙগ্ত কেক্জীয় 
চরিত্রটির (বিক্রমদেব ) বিশ্লেবণই যথেষ্ট । 
০ রাজ বিক্রমদেব আজালন্ধরের অধিপতি আর প্রেমিক বিক্রমদেব, 
কাশ্মীর-কগ্ঠ। জআালম্ধর-মহিষা রাণী আ্ুমিত্রার প্রণয়-ভিখারী ৷ 
বিক্রমদেবে এই ছুই ব্যক্তিত্বের নিব্বিরোধ সমন্বয় ঘটিতে পারে নাই । 
প্রেমিক বিক্রমদেব মোহ-ম্বভাব, প্রেম তাহার মধ্যে মোহের অন্ধ. 
আবেগে পরিণত হইয়া, অতৃপ্তির অনির্বাণ অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে । 
লুমিন্াকে তিনি বাসনার মাকড়সার-জালের মধ্যে বাধিষা ভোগ 
করিতে চাহেন,- সংসারের সমস্ত কর্তব্যেব বন্ধন হইতে ছিনাইয়। 
লইয়৷ স্ুমিত্রাকে তিনি অন্তর-নিবাসিনী করিতে চাছেন। তাহার 
একান্ত বাসনা--“সংসারের কেহ নয়, অন্তরের তুমি; অন্তরে তোমাব 
গৃহ---আর গৃহ নাই--বাহিরে কাছুক পড়ে বাহিরের কাজ ।” সুমিত্রা 
যতই তাহাকে স্মরণ করাইতে চাহছেন--ণঅস্তরে প্রেয়সী তব, বাহিবে 
মহিষ” ততহ ক্ষ হন-__তাহার 'বাজ”-সত্তাকে তিনি অস্বীকার কবিতে 
উদ্চত হন, বলেন “ন“হ আমি রাজা” । এইরূপ মোহময় প্রেমে বিক্রমদেব 
আক নিমজ্জিন্ত | ফলে, “রাজ্যের বক্ষের পর সগবে দাড়ায়, বধির পাষা ণ- 
দ্ধ অন্ধ অন্তঃপুর | রাজস্ুট ছুয়ায়ে বসি অনাথার বেশে কাদে হাহা 
রবে”। অধিকন্ত, এই মোহের স্থযোগে “রাণীর কুটুম্ব যত বিদেশী 
কাশ্মীরী দেশ জুড়ে বসিয়াছে। রাজার প্রতাপ ভাগ করি লইয়াছে, 
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খণ্ড খণ্ড করি-"**-- বিদেশীর অত্যাচারে জর্জর কাতর কাদে প্রজা । 
অরাজক রাজসভা মাঝে মিলায় ক্রন্দন ।” কিন্ত রাণী ষত তাহাকে 
রাজ-মহিমাস়্ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন, রাজা তত রাজের প্রতি 
বিরক্ত হইয়৷ উঠেন__রাজ্যকেই বাসনা পুরণের প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে 
করেন--রাণী যত বলেন, যাও রাজকাজে, রাজা বিক্রমদদেব তত 
বলেন__“কোন কাঁজ নাই, প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব। ধান্যপুর্ণ বন্গন্ধারা, 
প্র! স্থতখে আছে রাজকাধ্য চলিছে অবাধে” কর্তব্যপালন তাহার 
কাছে আজ আত্ম-পীডন,--কর্তব্য কারাগার । মুগ্ধ রাজার আজও 
এক কথা “সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর | শ্প্রেম “এহ হৃদয়ের 
্বাধীন কত্তৃব্য' | 

রাণা যত বলেন--ণ্এ রাজ্যের প্রজার জননী আমি । প্রভূ, 
পারিনে শুনিতে আর কাতব অভাগা সন্তানের করণ ক্রন্দন। 
২০০০০ বুদ্ধ করে1।” কিন্ত বিক্রমদেব মোহে একাস্ত অটল--ভালো, 
বুদ্ধে যা আমি। কিন্তু। তাব আগে তুমি মানো অধীনতা ; 
তুমি দাও ধবা, ধন্ধন্দম আত্মপর সংসারের কাজ সব ছেড়ে হও 
ভূমি আমারি কেবল'। রাণী নিরুপায় হইয়া আজ্ঞা চাঁছেন-- 
“মভিষী হইয়া আপনি প্রজারে আমি করিব রক্ষণ” । রাজার 
মধ্যে আত্ম-বিশ্নেষণ জাগে-রাজ-সত্ত।র তজ্জ্রাচ্ছন্ন জাগরণ ঘটে, 
রাজ] বলেন “স্থথী হোক, সুখে থাক, এ রাজ্যের সবে! কেন 
ছুঃখ, কেন পীড়া," কেন মাছছবের পরে মানষের এত উপদ্রব । 
ছুর্ববলের ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তিটুকু, তার পবে সকলের শ্রেনদৃষ্ট 
কেন? যাই দেখি যদি কিছু খুঁজে পাইশাস্তির উপায়”। রাজা 
আদেশ দেন_-“এই দণ্ডে রাজ্য হ'তে দাও দুর করে যত সব 
বিদেশী দস্যুরে” । কিন্তু কী বিড়ম্বনা--সেনাপতি নিজেই বিদেশী । 
রাজা নিরুপায় । রাণী স্রমিআ। উপায় স্থির করেন--“কালটিরলবর 
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পূজ্জোৎসবে কর নিমন্ত্রপ। সেঙ্গিন বিচার হবে। গর্ষে অন্ধ দণ্ড 
যদি না করে স্বীকার, সৈল্তবল কাছাকাছি রাখিবে! প্রস্তত |” 
কিন্ত রাক্জার মধ্যে মোহছের ঘোর তেমনি প্রবল। রাণীর হুয়ারে 
তিনি_“ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার কাঙ্গাল বাসনা”। রাণীর উপেক্ষার 
অশরীরী কশাঘাতে রাজার বিক্ষুব্ধ চিন্তে আত্মসমীক্ষা জাগে-- 
“পদার্থ আমি! দীন কাপুরুষ আমি! কর্তব্যবিমুখ আমি, অস্তঃ- 
পুরচারী! কিন্তু মহারাণী, সে কি স্বভাব আমার।*--"*- 
'**নছে তাহা। জানি আমি আপন ক্ষমত) | রয়েছে হুর্ভয় 
শক্তি এ হৃদয়মাঝে, প্রেমের আকারে তাহ] দিয়েছি তোমারে ।” 
কিন্ত তবু রাজার মোহ কাটে না। দেবদত্ত নায়কগপের বিক্রোহের 
সংবাদ লহয়া প্রচ্বশ করিলে রাজ! বিরক্ত হুইয়া বলেন--“দেবদত্ত 
খঅন্তঃপুন নহে মন্ত্রগুহ 1” রাপী কর্তব্যে-জাগ্রত রাজাকে বলেন-_ 
“মন্ত্রণার কী আছে বিষয়। সৈম্ত লষে যাও অবিলম্বে -রক্ত- 
শোষধী কীটদের দলন করিয়া ফেলো চরণের তলে ।” রাজা 
কিন্ত রাণীর এই কর্তব্য-সচেতনতাকে সুস্থ চিত্তে গ্রহণ কবিতে 
অক্ষম । রাণীর আচরণ তাহার কাছে উপেক্ষা রূপে প্রতীয়মান-- 
রাজ ক্ষুব্ধ অভিমানে বলেন--“আমি কি তোমার উপদ্রব অভিশাপ । 
ছুরদৃষ্ট, ছুঃশ্বপন, করলগ্নর্কাটা । হেথা হতে একপদ নড়িব না বাণী। 
পাঠাইব সঙ্ধির প্রন্কাব_-।” রাজা স্ুথস্যপ্ে বিভোর থাকিতে চাছেন | 

অগত্যা রাণী রাজার প্রেমেই বাজাকে ছাড়িবা চলিষা যাঁন ; 
রাজার হৃদয় শুন্ভতায় হাহাকার করিয়া উঠে। “বৃছত্ প্রতাপ" লোক- 
বল অর্থবল শুন্ত -ন্বর্ণপিঞ্বের মতো মনে হয __ ক্ষুদ্র পাখীব মত 
ক্ষন হৃদয়ের অভাবে -_ সব শৃন্ত সব নিরর্থক হইয়া যায়। এই 
শুন্ঠতার বেদনা অভিমানে গুমরিয়া উঠে “এমনি কি চিরদিন 
কাটিবে জীবন। সে দিবে না ধরা, আমি ফিরিব পশ্চাতে ?” 
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“*ল্লাধীকে অন্তর হইতে বিদায় দিতে চাহেন---কিস্ক 'পলাও পলাও 
নারী বলা এক কথা, আর হৃদয় হইতে জ্বদয়-বাসিনীকে বিদায় 
দেওয়! আর এক কথা। রাজা রাণীর চোখের এক বিন্দু জলের 
জগ্য ব্যাকুল, অজ্র্ধেদন! তাহার অসহ্া। আক্ষেপ উৎক্ষিপ্ত হয়-- 
"অন্তর্ধ্যামী দেব, তুমি জান, জীবনের সব অপরাধ তাকে ভালো- 
বাস! ; পুণা গেল, স্বর্গ গেল, রাজ্য যায়, অবশেষে সেও চলে গেল ।” 
ক্রমে আক্ষেপ বেদনার চাপে উত্তেজনায় রূপাস্তরিত হয়--ক্ষাত্র- 
ধর্দের জন্ভ, বাজধর্ম্মের জন্ত রাজা প্রস্তত হন। কিন্তু আসলে 
এই প্রপ্তত্তি অবিমিশ্র পুরুষকারের জন্ত নহে--ইহ1! যেন আত্মকৃত 
অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা । রাজা যতই বলুন--”আমারে 
পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোর, আপনারে পেয়েছি কুড়ায়ে। আজি 
সথা, আনন্দের দিন।” কিন্তু এই কথা অন্তরের কথ! নহে, ইহা! 
সম্পূর্ণ মৌখিক--রাজাই স্বীকার করেন-_“বন্ধু, বন্ধু, মিথ্যা কথা, 
মিথ্যা এই ভান! থেকে থেকে বজ্জশেল ছুটিছে, বি'ধিছে মর্মে ।” 
এই জ্বালাই রাঞ্জার মধ্যে তীব্র উত্তেজনা-বুভূৃক্ষা হইয়া দেখা! 
দিয়াছে । তাই তিনি চাহেন-_-উদগ্র সংগ্রাম, বুকে বুকে বাহুতে 
বাহ্ুতৈ--অতিতীব্র প্রেমালিজন সম।” “রক্তে রক্তে মিলনের 
আোত--অস্ত্রে অস্ত্রে সংগীতের ধ্বনি ।” এই উদ্দীপ্ত উত্তেজনার 
প্রেরণা--“আগে আমি আপনারে করিব মাজ্জনা; অপযশ রক্ত- 
শ্লোতে করিব ক্ষালন।” তাহার তৃপ্তিব স্ব্ূপ--“কে বলিবে 
আজি মোবে দীন কাপুরুব! কে বলিবে অস্তঃপুরচারী ।৮ 
তাহার মৌখিক সাস্বনা-_ছুর্বল আত্ম-সমর্থন, হিংসা] এই হৃদয়ের 
বন্ধনমুক্তির সখ! হিংসা জাগরণ! হিংসা স্বাধীনতা !” 

একদিন শক্তি-সত্তা ছিল প্রেষ-সম্ভার দ্বারা আচ্ছন্ন, আজ “প্রেম- 
সত্তার" প্রত্যক্ষ প্রকাশ ব্যাহত, তাহ শক্তি-সন্তাকে আশ্রয় করিক়্াই উহ" 
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আজ হিংসার আকারে প্রকাশ খুঁজে! যে তেজ একদিন প্রেম 
নূশে একাস্ত আবেগে রাণীর দিকে ধাবিত ছিল, তাহাই আজ 
বিক্কৃত শক্তিরপে-- অন্ধভাবে, কাপুরুষততাকে ক্ষয় করিতে, অস্তঃপুর- 
চারিতাকে নিঃশেষ করিতে উন্মত্ত । $ই উন্মস্ততাই যুদ্ধের আকারে 
অভিব্যক্ত । বাজমহিমাকে নিষলঙ্ক করিয়াই তিনি নিজেকে মার্জন! 
করিতে পারেন। তাই রানা স্তুমিপ্রা সোদর শঙ্করের সাহায্যে 
বুধাজিৎ ও জয়সেনকে বন্দী করিয়া যখন রাজার শিবিরে প্রবেশ 
করিতে অগ্রসর রাজ) বিক্রমদেব সাক্ষাৎকার প্রত্যাখ্যান করেন । 
যে অপযশকে রক্তশ্সোতে ক্ষালন করিতে তিনি বাহির হইয়াছেন. 
সেই অপযশের ভালি লইয়াই রাণী দর্শনপ্রার্থী। হুধার্িৎ জয়- 
সেনকে বন্দী করিয়া বাণী রাজার রাজমহিমাকেই দীন করিয়। 
দিয়াছেন। এই দীনতা তাহার অসন্ভ। এই বাজমহিমার দৈন্েই 
বাণী রাজাকে ছাভিয়া গিয়াছেন ;--দৈগ্ভের ছায়াটুকু আজ তাহার 
অসহা-_সে দৈম্ত যেই ঘটাক,বএমন কি রাণীর হাতের দেওয়।! 
হইলেও তাহ! অগ্রাহা-বোধ হয় আরো অসন্য | বন্দী বিব্রোহীর। 
বাঞজাকে যাহ। বলিষাছে--“আমরা তোমারই প্রজা, অপবাধ করে 
থাকি তুমি শাস্তি দিবে। একজন বিদেশী এসে আমাদের অপমান 
করবে এতে তোমাকেই অপমান করা হল--ঘযেন তোমাৰ নিজ 
বাজ্য নিজে শাসন কববাব ক্ষমতা নেই। একট] সামাগ্ঠ বুদ্ধ, এব 
জচ্ঠ অমনি কাশ্শীব থেকে সৈম্ভত এল, এর চেয়ে উপহাস আর কী 
হতে পারে ।”৮-এই কথ! না বলিলেও বাজ বাজমহিমাকে খর্ব 
করিতে পারিতেন না। দেবদত্ত ঠিকই ধবিয়াছেন-_-”একটা বুদ্ধ 
করবার ছ্ভুতো । বাজ এখন যুদ্ধ ছাড়তে পারছেন না।” তাই 
যুধাজিৎ যেই বলিয়াছেন-_-“পলাতক অপরাধী সহজে নিষ্কতি পায় 
যদি রাজমণ্ড ব্যর্থ হয় তবে।” জরসেন যুক্তি দিয়াছেন--“সিংহাসনে 


রাজ! ও রাণী ১৯৭ 


দিয়ে আপি কলঙ্কের ছাপ ।” রাজা চিন্তার হাত এড়াইবার জন্তই--_ 
পকারধ্যমআোতে আপনারে ভাসাইয়া” দেন, কাধ্যবেগের স্পর্শে অবিশ্রাম 
গতিশ্খ লাভ করিতে চাছেন। কুমারসেনকে তাহার চাইহ চাই 
-সে না হলে সুখ নাই নিজ্ঞা পাই মোর । শীঘ্র না পাইলে তাকে 
সমস্ত কাশ্শীর আমি থণ্ড দীর্ণ করি দেখিব কোথা সে আছে ।” 
রাজ! তাহার কামনার স্ব্ধূপ বুঝিতে পারেন না, তাই বিশ্িত 
হইয়া ভাবেন--“এ কী দৃঢপাশে আমারে করেছে বন্দী শক্র পলাতক ।” 
তাহার “সচকিতে সদা মনে হয়, এই এল, এই এল, ওই দেখা 
যায়-*)৮ কুমারসেনকে পাওয়ার জগ্য বাজার এই উৎ্কম্তিত প্রতীক্ষা 
এবং ব্যাকুলতার সহিত চাপা বেদনার রেশ যেন মাথানো 
রহিয়াছে । কুমারসেনের সহিত নিশ্চয়ই “আর-কেহ"কেও পাওয়া 
যাইবে-_এই অব্যক্ত কামনাই (যন প্র ব্যাকুলতার শ্যষ্টি করিয়াছে। 
দঢপাশে রাজাকে বন্দী করিয়াছে । 

রাজার হিং উত্তেজন! প্রথম চমকিত বাঁধা পায়--শীশুডী 
রেবতীর “গুপ্ত লোভ বক্র রোষ, দীপু হিংসাতৃবা”-কলুষিত চগিক্ 
দর্পণে আপনার বিকৃত রূপের আভাস দেখিয়া । তাছার অস্তরাত্বা 
অপরাধে-হীনতাবোধে সম্কচিত হহয় হাহাকার করে--“হে বিক্রম 
প্ষস্ত করো এ সংহ্াব-খেল1, এ শ্মশান-নৃত্য তব থামাও থামাও, 
নিবাও এ চিতা |” বিক্রমদ্দেব নিজের প্ররুত সম্ভীকে উপলদ্ধি 
করেন-উপলন্ধি করেন “এ হিংসা আমার চোর নহে, 
ক্রুর নহে, নহে ছদ্বেশী।” আপনার হিংক্রতাকে ব্যাখ্য। করেন 
--প্রচণ্ড প্রেমের মতো 'প্রবল এ জালা, অভ্রভেদী সর্বগ্রাসী 
উদ্াম উন্মাদ হছুশিবার। এবং ঘোষণাও করেন-_-“একদিন 
দিব বুঝাইয়া, নহি আমি তোমাদের কেহ। নিরাশ করিব এই 
গুপ্ত লোভ বক্র রোষ দীপু হিংসাতৃষ1”। বাজার এই আক্বোপলদ্ধি, 


১৪৬ মাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


তাহার হিংসার গতিবেগকে যেন রুদ্ধ করিয়া দেয়। যে রাজা 
একছ্গিন বলিয়াছেন-_-দ্যুদ্ধ চাই আমি । রক্তে রক্তে মিলনের শ্রোত--_ 
অস্ত্রে অস্ত্রে সংগীতের ধ্বনি,” সেই রাজ! বলেন--“একা আমি যাব 
সেথ। মুগরার ছলে ।” 

তারপর, ব্রিচুদ্ডের প্রমোদবনের মধুর শাস্তি তাহার মধ্যে শাস্তি- 
অন্থভব-বন্ধকে স্পন্দিত করিয়। তুলে-রাজ। স্মরণ করেন--*শাস্তি 
যে শীতল এত, এমন গম্ভীর, এমন নিস্তব্ধ তবু এমন প্রবল উদার 
সমুদ্দপম, বহুদিন ভূলে ছি যেন।” এই শীতল শাস্তির স্পর্শেই 
হারানে। শাস্তির স্বতি এবং আক্ষেপ জাগে--প্এমনি নিভৃত সুখ 
ছিল আমাদের, গেল কার অপধাধে। আমার কি তার যার-ই 
হোাক--এ জনমে আর কি পাব না।” রাজার প্পরেমতৃষ্গার্ত হাদয় 
কেবল অন্রতাপ বহন করিয়া! দিন যাপন করিতে চাহে না-নব- 
প্রেমের স্পর্শ চাহে (এই চাওয়াটুকু রাজ! বিক্রমদেব-চরিত্রটিকে 
খুবই খেলো করিয়া দিয়াছে ); ইলাকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন-- 
কিন্তু ইলার হৃদয়কেও তিনি জয় করিতে পাবেন না। জানিতে 
পারেন--ইলার প্রেমাম্পদ কুমাবসেন এবং পরীক্ষা! করিয়া দেখেন 
যে ইলাব প্রেম এঁকাস্তিক-প্রবল প্রেম” । ইলাব এ্রকাস্তিক 
প্রেমের মহিমা তাহাব প্রেমিক-সত্তীকে আবাব জাগাইয়া তুলে । 
“প্প্রেম ন্বর্গচ্যত” স্বর্গের ভ্রান্তি দিয়া আপনাকে সাস্তনা দিতে চায়। 
প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তির উপায় হাত-ছাডা বলিষা পবোক্ষ পরিতৃপ্তিব 
পথেই আত্মতৃপ্তিকে কুড়াইতে চাহে-নিকুপায় পরিতৃপ্তি-কামন! 
কজাগে--প্পররেমন্বর্গচ্যত আমি তোমাদের দেখে খগ্ভ হই ।” রাজা 
বুদ্ধের মধ্যে আর উত্তেজন। পান না--ধুদ্ধ নাহি ভাল লাগে ।” কিন্তু 
যুদ্ধবিরতিজনিত যে শান্তি সে শাস্তিও যে তাহার দ্বিগুণ অসহা। 
গতি আজ, আর স্ুথ দেয় না, অথচ শ্থিতির মধ্যে ফিরিয়। 


রাকা ও রাখী ১৪৯৯ 


যাইতেও তাহার মন চাহে না, কারণ স্থিতি তাহার শৃ্ভতার 
হাহাকারে পরিপুর্ণ। বাহাকে লহইয়। স্থিতি মাধুর্য সেই 
প্রেমময়ীর জন্ত তাহার অস্তর করুণ আক্ষেপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে-_* 

“আমি কোন্‌ স্থথে ফিরি দেশ দেশাস্তরে স্কন্ধে বহে জয়ধবজা-- 
অস্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ ।” অস্তরাত্বা আর্তনাদ করিয়া! 
উঠে_-কোথা আছে কোন ন্গিদ্ধ হৃদয়ের মাঝে--প্রস্চুটিত শুভ্র 
প্রেম শিশিরশীতল | ধুয়ে দাও, প্পেমময়ী, পুণ্য অশ্রজলে এ 
মলিন হস্ত মোর রক্তকলুধষিত।” তাহার অন্তজ্বশলা, বহির্দুখী 
হিংসা-শিখায় আর কাহারে! দিকে ধাইয়া যাইতে চাহে না,নিজের 
অস্তরকেই গোপন দহনে ঘিরিয়া রাখে । রাজা যেন দেহে-মনে 
পরিশ্রান্ত--অবসন্ন। এই করুণ অবসাদে--অতৃপ্তি এবং নৈরাশ্রের 
শন্যতায়__রদ্ধক্ঠ অভিব্যক্তির মত রাজার কারুণ্য মৌন-মুখর | 
এই নৈরাপ্ঠের অকৃলতার মধ্যে শেষ আশ্রয়ের মত জাগিয়া আছে-_ 
ইলা ও কুমারসেনেব মিলনের আকাক্াটুকু। তাই দেবদত্তের প্রতি 
তাহার নির্দেশ,-বন্ধু ফিবে চলো! দেশে 1৮৮৮ এক কাজ্জ বাকি 
আছে--**অরণ্যে কুমাবসেন আছে লুকাইয়া-*-**সখে তার কাছে 
যেতে হবে । বোলো তাবে, আব আমি শক্র নহি । অস্ত্র ফেলে 
দিষে বসে আছি প্রেমে বন্দী করিবারে তাবে ।” কিন্তু তাহাকে 
ন। পাওয়ার বেদনায--হিংসাতপ্ত অভিশপ্ত প্রাণ লইয়া তিনি দেশ 
দেশাস্তবে কক্ষচ্যুত গ্রহেব মত ঘুবিয়া বেডাহয়াছেন, ধাহাকে 
পাওযার একান্ত কামনা আজ অভিমানের অন্তরালে বসিয়া গুমরাইয়। 
কাদিতেছে, তাহার কথাকেও রাজ চাপিয়া রাখিতে পারেন নাও 
নিরুদ্ধ আবেগে বলেন-_-আর, সথা--আর-কেহ যদি থাকে সেখা-_ 
যদি দেখ! পাও আর-কারে-1” দেবদত্তকে দেখিয়! রাজার নৈরাশহোর 
গাঢ় অন্ধকার কেমন যেন পাতলা হইয়া যায়। রাজার মধ্যে 


২5৪ নাট্য সাহিত্যে আলোচন! ও নাটক বিচার 


আশার আলে জলে--"আবার আসিবে ফিরে দেই পুরাতন 
দিন মোর, নিয়ে তার সব স্থখভার।” এই গোপন আশ লইয়াই 
রাজ! কাশ্মীরে গমন করেন--কুমারসেন-ইলার মিলনকে স্থপ্রতিষ্ঠ 
করিবার জন্,-_“আর কেহু”কে পাওয়ার আশাও তাহার সঙ্গে 
সঙ্গেই থ।কে। বিক্রমদেব তাই আশ।-উদ্দীপনায় উৎসাহী--মন 
তাহ।র নুত্তন চরিতার্থতার আনন্দে অনেক পরিমাণে প্রসন্ন । 
রাজ। সোৎসাহে দেবদত্তকে বলেন--“করিব রাজার এতো অভ্যর্থনা 
তারে ।*** ***পুণিমা নিশীথে আজ কুমারের সনে ইলার বিবাহ 
হবে, কবেছি তাহার আগ্োজন”। রাজা এই পরোক্ষ পরিতৃপ্তির 
মধ্যেই কৃতার্থতার আস্বাদ পান। শিবিকার আগমন সংবাদে রাজা 
আনন্দোৎফুল্প কথ্ে নির্দেশ দেন-বাছ্চ কোথা বাজাইতে বলো । 
অভ্যর্থনা করিবার জন্য নিজেও অগ্রসর হইয়| খান। কিস্তকৃতকন্মের 
ফল বজ্রপাতের ভীষণতা এবং আকন্মিকতা লইয়া দেখ! দেয় । 

মোহময় প্রেম তাহার মধ্যে অনির্বাণ অতপ্তির অন্তর্দ।হ হইয়া 
আছে, আর সেই মোহময় ভালোবাস ব্যাহত হইয়া যে অন্ধ হিংসাল 
রূপে বিশ্বকে আঘাত করিয়। আত্মতৃপ্ডি খু'জিয়াছে, তাহ।রই এক আঘাত 
“চির-অপরাধের' আত্ম-গ্লীনি রূপে রাজাকে গ্রাস করিতে ফিরিয়া 
আসিয়াছে । অন্ধ হিংসার আঘাত কুমারসেনকে আত্মহত্যা” করিধ। 
আস্মসম্মান রক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে । সুমি কুমারের কম্তিত 
শির স্বর্ণথালে লইয়! প্রবেশ করিয়া _- রাজার উতৎ্সব-আ!ধযোজনের 
দীপগুলিই নিবাইয়! দেয় না -_- অপ্রত্যাশিত আখাতে রাজাকে বিস্ময়ে 
ও বিল্বা্দে নির্বাক করিয়া] দেয় । যে গোপন-আশার উৎসাঁছে উজ্জীবিত 
হইয়] বাজ। কাশ্মীরে আসেন সেই আশার আলোও এক কুৎ্কারে নিবিষ্বা 
যায়। আ্মিবাও রাজাকে ক্ষণপ্রভার মত আশার আলোয় আলোকিত 
করিয়া অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া দিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করেন। 


রাজা ও রাশী ২০১ 


'অচ্ছতাপ এবং চির-অপরাধের গ্লানিতে রাজার হ্াদন আচ্ছন্ন ও 
অবসন্ন হইয়া যায়। এমনি করিয়া নিবিবার অন্ভই বোধ হয় 
তাহার আশার-আলো ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হুইয়া উঠে। 
€ বিশেষ ড্রষ্টব্য এই যে--এই বিক্রমদেব এবং তপতীর বিক্রমর্দেব ভাবে 
ও পরিকল্পনায় এক নহে )। 

নাটকের এই পরিকল্পনা ভাঁবসত্যের দিক দিয় আপত্তিকর 
হইতে পারে না, বরং ইহাই সত্য যে পরিকল্পনাটির মধ্যে মনস্তার্তিক 
গতিবিধির বিশেষ একটি জটিল রূপ প্রকাঁশিত হইয়াছে । তবু এ কথা 
স্বরণে রাখা আবগ্তক যে উপ-আখ্যানটি অনাবশ্তক না হইলেও, 
যে-তাবে উপন্তস্ত হইয়াছে তাহাতে অনাবশ্তক ভাবে জায়গা 
জুড়িয়াছে _- অর্থাৎ ইলা-কুমারসেনের দৃপ্তগুলি প্রত্যক্ষ-নেতৃচ রিত্র' 
না করায় নিরপেক্ বলিয়া প্রতীয়মান হয় -_ নাটকীয় 
প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া ইহা নিরপেক্ষ স্বকীয়তা বিস্তার 
করিয়াছে, এই বিস্তারটুকুই অবান্তর বলা যাইতে পারে । মোটকথা, 
ইল-কুমারসেনের প্রেমকে অত প্রত্যক্ষবৎ না করিয়া পরোক্ষ 
বিবৃতিব সাহায্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাহ উচিত ছিল। তাহা 
হইলে -- সমগ্র উপ-আখ্যানটিই পরিত্যজ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে 
পারিত না । এই কারণেই -- তৃতীয় অঙ্ক হইতে ঘটনা-বিন্তাসে 
বেশ খানিকটা শিথিলত1 ব| বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়াছে । প্রধান 
ঘটনার অতিযমুখী করিয়া ঘটনা স্থাপন করিতে পারেন নাই 
বলিয়াই উপধ্যানটি এক-কেন্দ্রিক হইয়া! ট্টাভায় নাই -_ মূল 
কাহিনীটি শেষদিকে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া! উঠিয়াছে। এই দ্বিধা 
বিভক্তি একেবারে অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত যেমন নহে, তেমনি ইহা 
নাটকীয় উপযোগিতায়ও কম শক্তিমান নহে। শাখা! নদীটি 
মূলক্োতে আপিয়া মিশিবার স্থানে যেমন একটা আলোড়ন ও 


২৩২ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচাক্ষ 


ব্যাপকত। সৃষ্টি করে, উপ-আখ্যানটিও সেইরূপ নাটকের উপসংহারকে- 
ভাব-তীব্র করিয়! ভুলিয়াছে। 


(ক) রাজ! বিক্রমদেবের চরিত্রের রূপ-রেখা যাহাই হউক,. 
চরিক্রটির মধ্যে দুই একটি অসঙ্গতি বা ক্রটি না পাওয়া যায় 
এমন নছে। প্রথমেই যে পুরোহিত-বিরাগ এবং নিন্দা দিয়া 
আরম্ভ কর! হইয়াছে, তাহার উপষোগিতা একটুও দেখানো হয় 
নাই। তারপর প্রথমেই রাজার মুখে __ “বশ করিবার নহে নৃপতি, 
রমণী” -_- চরিত্রটির আসল প্রবৃত্তির বিরোধী, এবং বাক্যটি চরিত্রের 
কোন ধর্পকেই ব্যক্ত করিতে পারে নাই। এমন কথাও বলা 
চলে না যে, প্র কথাটির দ্বার! চরিত্রের মূল ভাবটিকেই গোপন 
করিবার চেষ্টা ব্যক্ত হইয়াছে । কারণ শ্ররূপ পরিকল্পনা ব্যক্ত 
হয় নাই। ভৃতীয়তঃ রাণীর প্রতি প্রকানস্তিক আসক্তির সম্ভাটি 
আসংজ্ঞান স্তরে যাইয়া ঈলাড়াইলেও তাহার ক্রিয়া আভাসিত না 
রাখিয়া অস্ততঃ দুই একটি "খথলিত শর্ষে আভাঁধিত কর! উচিত ছিল __- 
অবনত দ্বন্দের রূপেই। চতুর্থতঃ ভ্রিচড়ের উপবনে নব প্রেমের 
আকাজক্ষা দেখা দেওয়ায়, 'রাণী-কামনা”বন্ধের জোর বেশ খানিকটা 
হাল্কা হুইয়! পড়িয়াছে। এই স্থলটি রাজার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা 
মারাত্বক হুর্বলত! এবং অসঙ্গতি । 

(খ) পানী সুমিত চারিটি ব্যক্তিত্বের সমবায়ে গঠিত । 
স্লমিত্রা প্রেয়সী, স্ুমিজ্রা মহিষী, স্থমিত্রা কাশ্ীর-কন্া, সুমিত্রা 
ভগিনী ॥ চরিত্রে এই ব্যক্তিত্ব-সমূহের সন্তোব্জনক সমবায় ঘটিতে 
পারে নাই। স্থমিত্রা প্রথম দিকে অতি-সামান্ত প্রেযর়পী এবং 
'অসামান্ত মহ্্যষী এবং শেষ দিকে ভগিনী এবং কাশ্মীর-কন্তা ॥ 


রাজা ও রাখ ২০ 


প্রত্যাখ্যাত হইবার পরে -- “সপিলাম এ জীবন মোর তোমার 
লাগিয়া” বলিয়া ভ্রাতার কাছে আত্মসমর্পন করিলেও, এ কথ! 
সকলেই বলিবে যে, রাণীর প্রেয়সী-চেতনা বা ধ্রজার-জননী'- 
চেতনা নিষ্ক্রিয় ও নিম্তন্ধ হইয়া গিয়াছে । “রাজারে মার্জন। 
করো” এই অহ্থরোধটুকু ছাড়া প্রেক্সপীর কোন পরিচয়ই আত 
পাওয়া যায় ন।। মহিষী তো একেবারেই নীরব । হিংসোন্সন্ত 
বাজাকে নিবৃত্ত করিবার জন্ত প্ররেয়সী-সুমিত্তা কোন সস্তোব্নক 
চেষ্টা করেন নাই, তেমনি প্রজাদের জন্যও মহ্বী-সুমিজার 
দয় ভুলিবাও কাদে নাই, একবার মাত্র সামান্য! নারী সুমিত্রাকে 
আক্ষেপ কবিতে শোন। যায়- 
“আমি ছুর্ভাগিণী নারী কেন আসিলাম 
অন্তঃপুর ছাড়ি ।** ** 

কিন্তু এখানে স্ুমিত্রা ্ধিহীন টাকা নয এবং জাতার 
“পদপ্রান্তে মৌন ছায়া”। ভগিনী-চেতনাই এখানে প্রবল। কিন্ত 
ভগিনী এবং কাশ্মীব-কন্তাব চেতনার পরিধির মধ্যে আবদ্ধ হইষ! 
থাঁকিবাব মত কাবণ নাটকে খুব স্পষ্ট হইয়া ফুটে নাই । 

তাবপব চগ্রিত্রটিতে স্ব-বিবোধী ভাবও দেখ যায -- তিনি 
শিজে বাজকাধ্যে হাত দিতে কুগ্ঠীবোধ করেন নাই, ববং মহিষীর 
আত্মপ্রতিষ্ঠাব জগ্ত অনেক কিছুই কবিয়াছিলেন, কিন্তু যখন 
বেবতী (খুডা ) বাজকাধ্যে হস্তক্ষেপ করিলেন, তখন তিনি বলিয়! 
ডঠিলেন--ধিক পাপ। চুপ করো মাত! নারী হয়ে রাজকার্যে 


দিয়ো পা দিয়ো না হাত ১০১, হেথা হতে চলে! ফিরে দয়ামায়াহীন 
ওই সদা-ঘূর্ণমান কর্মদরচক্র ছাডভি | ০৮০, যুদ্ধ, দ্বন্দ, রাজ্যরক্ষা আমাদের 
কাধ্য নহে ।” 


এই হিসাবে স্ুমিত্রা খুব স্থগঠিত নহে -- সব কয়েকটি ব্যক্তিত্বের 


২০৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক ধিচার 


পারস্পরিক ক্রিস্া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্যে চরিত্রটি একক শজিক্ষেব্র হইয়া 
উঠিতে পারে নাই। তাই চরিত্রটি “কিস্ত'র অধীন হুইয়া রহিয়াছে। 
ক্ুতরাং চরিত্রটিকে খুব পরিস্ফুট বলা চলে না। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় 
অবশ্তা লিখিয়াছেন -__ “সমগ্র নাটকটিতে প্রায় সবগুলি চরিব্রহ 
স্পরিস্ফুট, বিশেষ করিয়া বিক্রম ও জুমিআ্ার”ত* ১0৮ ডাঃ রায়ের 
সহিত সম্পূর্ণ একযত হওয়া যায় ন৷ এবং এই কারণেই যায় না থে 
রানী স্থমিত্রা দ্বিতীয় পর্যায়ে তাহার অতীত সম্তাকে একেবারেই যেন 
হারাইয়! ফেলিয়াছেন। শৈশব-স্থৃতির সন্মোহনের আওতায় আবদ্ধ 
হওয়ায় সুমিত্রা প্রের়সী ও মহিষী-সত্তা সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন হইয়া 
পড়িয়াছেন। এই চেতলাহীনত। চরিত্রের পবিস্ফুটভাব পরিপন্থী । 
(গ) দেবদত্ত “রাজ! ও রাণী” নাটকের অগ্ভতম প্রধান 

আকর্ষণ । দেবদত্ত পরাজার বাল্যসথা ব্রাঙ্গণ”। তাই বধস্তের 
স্বাধীনতা তাহার আচরণে সর্বদাই পরিস্ফুট । ইহা ছাডাও তীহাব 
বড় বৈশিষ্ট্য-_-চিত্তাকর্ষক ৫বশিষ্ট্য-_শ্লেব-বক্রেক্তি-পটুতা | যাগ-যজ্ঞ- 
বিধি শ্রতি-স্বৃতি বিস্বৃতির জলে ঢালিয় দিলেও ভাষা ও ভাবে 
উপর শ!সনটি খুবই আছেন এই "শ্লেষ-বক্রোক্তির বচনা-রসে ভরপুব 
থাকে বলিয়া দেবদর্তের বচন আঅপ্প্িয় সত্যকেও শ্রীতিকব করিষা 
তুলে । এই মুখের বা মস্তিক্ষের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আর একটি বড বৈশিষ্ট্য 
আছে ; এই বৈশিষ্ট্য--বুকের বা হাদয়ের বৈশিষ্ট্য । বাজাকে সে হাদষ 
দিয়! ভালবাসে এবং সত্যই সে সম্পদে-বিপদে বন্ধ এবং অকপ্জিম 
বন্ধু। দেবদত্ত রাজীকে হৃদয় খুলিয়াই আপনাকে দেখা হষাছে-- 

“সা, এ হুদয় মোর জানিও তোমার । 

কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তা 

সেও আমি সব অকাতরে, রোষানল 

লব বক্ষ পাতি *******:১০০৪০০৪ 


রাজ! ও রানী ২০৫ 


তাহার এই প্রকৃতি হইতেই স্ত্রী নারায়মীর কাছে এই উক্তি বাহির 
হইয়াছে_-“রাজাকে সাহস করে ছুটো৷ ভালো কথা বলে এমন বদ্ধ 
কেউ নেই । আমি তো আর থাকতে পাচ্ছিনে- আমি চন্রুম 1” দেবদত্ত 
উচিত বক্ত! কিন্তু হৃদয়বান রসিক । সে শুধু রাজাকেই উচিত কথ বলে 
না, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যত রাজ্যের ভিক্ষুক+ও জুটাইয়। আনে । 
(ঘ) চন্দ্রসেন কাশ্ীর-রাজ--যুবরাজ কুমারসেনের এবং 

স্থমিত্রার খুল্লতাত। চক্রসেন এককথায় ধান্মিক-স্বজন এৰং 
--কর্তব্যপরায়ণ। স্বার্থবুদ্ধি তাহার ধন্দঈ-বোধকে আচ্ছন্ন করিতে 
পারে নাই এবং তাহার হৃদয়কেও পৈশাচিক প্রবৃক্তি অধিকার 
করিতে সক্ষম হয় নাই। খুল্পতাতের শ্নেহ হুহতৈে তিনি কুমার- 
সেনকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাই তাহার দ্েহময় 
'আদেশ-_“দর্পমদে ইচ্ছ|! করে বিপদে দিয়ো না ঝাঁপ । আশীর্বাদ 
করি, ফিবে এসো জয়গর্ষে অক্ষত শরীরে পিতৃসিংহাসন পরে ।” 
স্রী রেবতীর মত পাপীয়সী এবং পিশাচী নারীর অবিরাম প্ররোচন। 
ও এই চক্্রসোনের স্বভাব-সৌক্রন্তকে বিকৃত করিতে পারে নাই 
ইহাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা । প্লাজার প্রতিটি কার্ষযযকে 
এবং অ।চরণকে রাণী রেবতী ষডযন্গেব দৃষ্টিকোণ ভইতে ব্যাথ্য। 
করিত চেষ্টা করিলে, চন্দ্রসেন নিজেকে প্রকাশ না করিয়া পারেন 
নাই-র।ণীকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন-- 

“ছি ছি রাণী, এ সকল কথা শুনি যবে 

তব মুখে, খ্বণ! হয় আপনার পরে ! 

মনে হয়, সত্য বুঝি এমনি পাষও 

আমি । আপনারে ছদ্মবেশী চোর বলে 

সন্দেহ জনমে । কত্তব্যের পথ হতে 

ফিরায়ো না মোরে * 


২০৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


কিন্ত দুর্বলতার স্পর্শ কি তাহাতে একটুও নাই? রেবতী 

যখন বলিলেন-_পতুমি তারে বোলো, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়ি'*-করিতে হইবে 
তারে আত্মসমর্পণ” চঙ্ছসেন রাণশীকে অস্থরোধ স্বরে--“বেয়ো না 
চলিয়া" বলিলেন কেন? এই কথাটি নিষ্ঠুর কথা বলিয়াই কি 
রাণীর মুখ দিয়া তিনি বলাইতে চাছেন? অথবা--উহা একট! 
কথার-কথা মাত্র? যাহাই হউক, চন্দ্রসেন কুমারকে মনে বা 
বাক্যে কোন আঘাতই দিতে চাছেন নাই। কিন্তু তাহার ছুর্ভাগ্য 
--আক্রমণকারী “জামাতা” ; আর নিজে শুধু কুমারের খুল্পতাতই 
নহেন, তিনি রাজা; এ ক্ষেত্রে বুদ্ধের আদেশ দেওয়া খুব সহজ 
কাজ নছে। তাহার প্রপ্ন-_বিক্রম কি নহে বৎস কাশ্নশীর-জামাতা । 
সে যদি আসিল গৃহে এত কাল পরে, অপি দিয়ে তারে কি করিব 
সম্ভাবপ।” অন্যদিকে--“রাজকাধ্য মনে রেখে সুকঠিন অতি । সহশ্রেব 
শুতাশুভ কেমনে করিব স্থির মুহুর্তের মাঝে 1” এই বিচার-বুদ্ধিব 
জগ্য কুমারসেন তাহাকে ভূল বুঝিল-_বিদায়ও গ্রহণ করিল । কিন্ত, 
চক্রসেনের কথা এখানে যেন কেমন একটু শুক আন্তরিকতার মত 
শোনায়! তাহার স্সেহ খুব নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি পায় নাই। 
আরো “কিস্তঁর বিষয় এই যে-চক্দ্রসেন বিক্রমদেবের নিকট 
কুমাবের বে শাস্তি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা খুব নির্দোষ হৃদয়ের 
কথা হইয়। উঠে নাই এবং তাহাতে তাহার নিজেবও দুর্বলতা প্রকট 
হইয়া পড়িয়াছে। চক্জরসেনের অচ্ছরোধ -- 

“ক্ষমা তারে করো, বৎস -- 

বালক সে অল্লবুদ্ধি। ইচ্ছা! কর যদি 

রাজ্য হতে করিয়া বঞ্চিত, কেডে নিও 

পিংহাসন-অধিকার । নির্বাসন ০সও 

ভালো, প্রাণে বধিয়ো না ।” 


রাজ্জা ও রাণী ২৩৭ 


এই উক্তিটিকে দেহ এবং অ-ন্ষেহ ছুই দিকেই বাকানো যাইতে 
পারে। তারপর রাণী রেবতীর কথা বুঝাইয়া বলিতে যাইয়াও 
চক্জসেন সন্দেহের অবকাশ স্ষ্টি করিয়াছেন। কুমারসেনকে বাজজ- 
বিদ্রোহী প্রমাণ করিবার চেষ্টা চরিত্রের সঙ্গতি নষ্ট করিঝাছে বইকি | 
চজ্জরসেন শেষ দৃশ্তে যে 'নীরবতা” দেখাইয়াছেন তাহা খুবই জটিল। 
তবে কিরাণীর কথাই সত্য -- “আপনার কাছ হতে, রেখো ন! গোপন 
করে উদ্দেশ্য আপন” । তবে কি কুমারসেনের আগমনকে তিনি সন্তষ্ট 
চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না? যিনি কিছুকাল আগে 
শুধু “প্রাণে বধিয়ো না” অন্থরোধ জানাহয়ীছেনঃ কুমারের 
আত্মসমর্পণে আঘাত লাগা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে । এস্বলে 
চক্্রসেনের ব্যক্ত দ্ধূপ এই --“বিজ্রোহী সে মোর কাছে”*** 
“সিংহাসন হতে তারে করিব বঞ্চিত 1 কিন্ত কুমারসেনের প্রতি-- 
বুবরাজের প্রতি তাঁহার প্রচ্ছন্ন অভিমান ? কুমারসেন তিক্ষা-শ্বরূপ 
পিতৃসিংহাসন লাভ করিবে _- এ চিস্তা অসহ্য বলিয়াই কি চঙ্্রসেন 
কুমারকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতে চাছেন ? চক্রসেনের 
ক্ষোভ __পনহে ইহা কুমারসেনের মতো কাজ । দণ্ড যুবা সিংহপম | 
সেকি অজ স্বেচ্ছায় আসিবে শৃঙ্খল পরিতে গলে? জীবনের 
মায়া এতই কি বলবান।” কুমারসেনকে ভালবাসেন বলিয়াই তাহার 
এই ক্ষোত, এই অভিমান ।--চরিব্রটি ক্রমেই ব্যক্ত হুইয়া উঠে -- 
কুমারসেনের প্রতি সহাহ্ুভূতিতে তাহার হৃদয় আদ্র হইয়া উঠিল, 
রাজাকে তিনি অন্চুরোধ করিলেন _- “মহারাজ, শোনো নিবেদন 
গ্ীতবাগ্ভ বন্ধ করে দাও । এ উৎসব উপহাস মনে হবে তাঁর ।” 

শেষ পধ্যস্ত-_ 

সমস্ত সন্দিপ্ধ চক্ষকে নিরসন করিলেন চন্দ্রসেন, যখন সিংহাসনে 
পদ্দাঘাত করিয়া মাথ। হইতে মুকুট ছুড়িয়া ফেলিয়া! দিলেন এবং 


২০৮ নাট্য সাহত্যের আলোচনা! ও নাটক বক্সে 


রাণী ক্েবতীকে তীব্রতম ভৎ্ণপনা করিলেন-_-প্রাক্ষপী পিশাচী---- 
দূর হ' দূর হ"-আমারে দিসনে দেখা পাশপীয়সী 1” চন্দ্রসেন যথার্থই 
ধার্দিক কজন |” 

(ড) রেবতী চন্্রসেনের বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়াই নামতঃ ধর্ম্পত্বী 
বটে, কিন্তু কাধ্যতঃ__-“রাক্ষসী পিশাচী--পাপীয়সী । চক্সেনের 
ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্শের উপাসিকা । বিক্রমদেবের মনোদর্পণে' 
রেবতীর যে রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়--_ 
তাহার ললাটে পশাণিত ত্রুর বক্র জ্ালারেখা”, তাহার অধরের 
ভুই প্রান্ত রুদ্ধ হিংসাভারে ছুইয়৷ পড়িয়াছে এবং তাহার উষ্ তিক্ত 
বাণী তীক্ষ ও “থুনীর ছুরির মতো! বাঁকা বিষমাখা”। রেবতী 
স্বার্থপরতায় অন্ধ এবং নিষ্ঠুর ।--লেডী ম্যাকবেখের দ্বায়ু দিয়াই 
যেন সে গঠিত। কিন্ত এই অন্ধতা এবং নিষ্ঠুরতাই চরিত্রটি 
আপাদমস্তক পরিচয় নছে। এই অপ্রশংসনীয়--এমন কি ত্বণ্য 
আচরণের অন্তরালে যে প্রেরণা কাজ করিয়াছে, তাহাকে কিন্ত 
নিরপেক্ষভাবে প্রশংসা না করিয়া! পারা যাষ না। রেবতীর 
মধ্যে অতুযুগ্র আত্ম-প্রতিষ্ঠা-কাঁমনা--স্বাধীনত1-কামন! এবং সম্তানের 
ভবিষ্যৎ-চিস্তা সত্যই একান্ত । পুত্রের ভবিষ্যৎ-চিস্তাই রেবতীকে 
রাক্ষপী--পিপাচী এবং পাপীয়সী করিয়া তুলিয়াছে। রেবতীর' 
সুম্পষ্ট আত্ম-প্রকাশ-- 

“আমি ও পালিব তবে 
কর্তবা আপন ।******১ 
রাজা যদি না করিবে তারে, কেন তবে 
রোৌপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষকের 
বংশ। অরণ্যে গমন ভালো, মুত্যু ভালো!-- 
রিক্ত-হস্তে পরের সম্পদ-ছায়ে ফেরা 


পবা ও রানী ২০৯ 


খিক বিড়ম্বনা 1:****১০০১৯০০৭০১ ৮০০০০০০৪৪৬২ 

*৬৩০০৯৮০০০৯৮৮৯০০০৯৯৯১**০০ আমি ভারে 

দিয়েছি জনম, আমি তারে সিংহাসন 

দিব--নহে আমি নিজ হস্তে মৃত্যু দিব 

তারে । নতুব! সে কুমাতা বলিয়া মোরে 

দিবে অভিশাপ 1” 
এই কারণেই পুত্রের জন্ত সিংহাসনখানি নিণ্টক করিতে রেবতী 
বন্ধপবিকর । তাই হৃদয়ে তাহার হিংসাতৃষ্ণা। এই অভি-ভৃষ্ণা 
মরীচিকা স্টি না করিয়াও পাবে নাই । স্বামীব প্রতিটি কার্যকে-- 
প্রতিটি আচবণতে সে কুমার-বিবোধী বভডযন্ত্র বলিয়া মনে করিয়াছে । 
হিংসা-দীপ্ত অন্তবেব প্রত্তিকলনই সে সর্বত্র দেখিতে পাইয়াছে। 
আব একটি বৈশিষ্ট্যও চবিব্রে লক্ষণীষ এবং প্রশংসনীয়ও বটে -- 
বেবতী হ্বার্থান্ক, কিন্তু অসঙ্কোচ প্রকাশেব হুরস্ত সাহস এব 
মতো অসাধারণ এবং ছুর্লভ গুণও তহাব আছে। রেবতী নিজেব 
সুখেই স্বীকীব কবিযাছেন এবং উহ] তাহাব অকুঝ্রিম স্বীকৃতি -- 
“পাবিনে লুকাতে আমি হৃদয়ের ভাব । কপ্সেহের ছলনা কবা অসাধ্য 
আমার |” বস্ততঃ চবিন্রটি কখনও চরিত্রহীন হয় নাই। 

(5) শংকব চবিজটি অপুর্ব ভ1ব-সমুদ্ধ একটি চরিত্র । 
ডাঃ নীহারঞ্জন বায় ঠিকই বলিয়াছেন -- “এই বুদ্ধ ভৃত্যটির 
নসেহপ্র।ণ তেজোদীন্ত চবিজ্রেটি বহুবাব আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাড়ায় 
না, কিন্ত তাহার এই একটুখানি পরিচয়ই আমাদের চিত্তের সমস্ত 
কম্রমকে আকর্ষণ করে**১****১১ 1৮ শংকর প্েহপ্রবণ বৃদ্ধ ভৃত্য বটে, 
কিন্ত তাহার এই ক্সেহ শেহাস্পদের দেহটিকে বা প্রীণটিকে অতিক্রম 
করিয়া তাহার আত্বিক-সত্ বা মহিমা-সত্। পধ্যস্ত প্রসারিত। 
স্রেহাম্পদের মহি্মা-দীপ্ত সঙ্াট্রিকেই শংকর হাদয়ের সিংহাসনে বসাইয়! 

১৪ 


২১০ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা! ও নাটক বিচার 


সেবা করিতে চাহে । তাহার ক্ষেহ কুর্বলের অল্পপ্রাণ নেহ নহে, 
স্সেহাম্পদকে বড়ে' করিয়া রাখিতে সে শ্রেহাম্পদকেই হাসিমুখে বিসর্জন 
দিতে পারে । শংকর কুমারসেনকে ভালবাসে -- কাশ্মীরের রাজ- 
বংশধর রূপেই ভালবাসে । বীর কুমারসেনকেই সে ভালোবাসে -- 
কীন্তিমান কুমারসেনকেই সে সেবা করিতে চাহে । *আমি কি 
সহিতে পারি তব অপমান” -- এই ভাবটিই শংকরের স্থায়ীভাব। 
তাই কুমারসেন যখন ক্ষমাকে "বীরত্ব অধিক” বলিয়। কাশ্মীরে ফিরিয়া 
যাইতে চাহিলেন, শংকর অস্থির বেদনায় কহিল --প্ছায়, এ কী 
অপমান, পলাতক ভীরু বলে রটিবে অখ্যাতি।” কিন্তু শংকর 
"একেবারে হৃদয়হীন আ'ত্বাভিমানী নহে । হৃদয়ের কাছে আবেদন 
করিলে -- বিশেষতঃ শংকর বাস্থমিত্রা _ যাহাদের সে (“কোলে 
বেধে রেখেছিলি এক ন্েহপাশে”) ন্েহপাশে কোলে বাধিয়া 
রাখিয়াছিল -- কোন আবেদন জানাইলে সে তাহার সঙ্কল্ স্থির 
রাখিতে পাঁরে না। তাই জ্ুুমিত্রা ছেলেবেলার কথা স্মরণ করাইয়া 
যখন সেই পুণ্য স্ষেহতীর্থে ফিরিয়া যাইতে চাহিল, শংকর আত্বাঁ- 
ভিমানের হিসাব ভুলিয়া গেল, শংকর বলিল -- 
“চলে! দিদি, চলে! ভাই, ফিবে চলে যাই 
সেই শাস্তিস্ধাশ্সিগ্ধ বাল্যকালমাঁঝে |” 

কিন্তু শেষ দৃশ্যে শংকর প্রকৃত ন্সেহের অগ্রিপরীক্ষা দিয়াছে | তাহার 
ন্নেছের স্বর্ূপকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিয়া ভুলিয়াছে। কুমারসেন 
আক্সসমর্পন করিবে--কাশ্ীরের রাজ-মহিমাকে ধুলায় লুটাউয়। দিবে -- 
আত্মাবমাননার শেষ ধাপে যাইয়া ঈাভাইবে -- শংকর কি তাহা সন্থ 
করিজত পারে ? শংকরের বুকে এক অনির্বচনীয় অন্তর্দাহ জাগিল ১-_ 
তাহার হুদয় যেন ছি'ভিয়া যাইতে চাহিল এবং হৃদয় চিরিয়া আর্তনাদ 
বাহির হইল --_ “চিরভূত্য তব, আজি ছুদ্দিনের আগে মরিল না কেন।” 


রাজ! ও রাণী ২১১ 


বিক্রমদেবের আন্তরিক উক্ভিকে ব্যঙ্গোক্তি মনে করিয়া দৃপ্ত তেজে 
শংকর উত্তর করিল -- “বাজন্‌, তোমার কাছে আসিনি কাদদিতে ।” 
সত্যই স্বর্গীয় রাজেজ্জগণ ছাড়া তাহার হৃদয়বেদনা কে বুঝিবে ? 
বিক্রমদ্দেবেব মার্জনা-লন্ধ মুক্ত জীবন অপেক্ষা দণ্ড-পীভিত দুঃসহ 
জীবনই যে তাহার কাম্য -_ তাই কুমাবসেনের ছিল্ন শিব লইয়া যখন 
শিবিক' প্রবেশ কবিল শংকব লজ্জা ক্ষোভে মুখ আচ্ছাদিত কবিয়। 
ফেলিলেন। কিন্তু শংকব যখন দেখিলেন কুমারসেন প্রাণভয়ে 
মান বিলাইয়া দেন নাই, মবিয়াই খাঁটি বাজার মত সিংহাসনে 
ফিবিষা আসিয়াছেন, তখন করুণতম আনন্দে তাহার হৃদয স্ফীত 
হইযা উঠিল । অগ্রসব হইয়া মহাপ্রাণ স্ষেহবাশি উৎসাঁবিত 
কবিষা দিল -_- 
“প্রভ, স্বামী, 
বৎস, প্রাণাধিক, বুদ্ধেব জীবনধন, 
এই ভালো, এই ভালো | ****০* 


এ বুদ্ধেবে বেখেছিল বিধি, আজি তব 

এ মহিমা দেখাবার তবে ।» 
কুমাবসেনেব প্রেমেই শংকব কুমীবসেনকে চিবদিনেব জঙ্য ছ'ডিয়া 
দিল -- ছিন্ন শিবকেই শ্রেষ বলিয়া গ্রহণ কবিল। 

এইবার চবিব্র-পবিকলনা সম্বন্ধে এই কথা বল! যাইতে পারে যে 

“বাজা ও বাণী” শাটকেব চবিব্র-স্ছষ্টিতে “প্রকাশ” অপেক্ষা “বিকাশ+ই 
লক্ষণীয ছইষ। উঠিযাছে এবং চবিন্রগুলি ভাব-স্ফীত হইলেও, স্থিতিশীল 
নহে-_ গতিশীল -_- অর্থাৎ একই ভাব-বন্ধেব আকর্ষণে আবন্তিত হয 
নাই। তবে, অনেকস্থলে নাট্যকাব আপন উর্দেশ্ট সম্বন্ধে সতক 
থাকিতে পারেন নাই, এবং পাবেন নাই বলিষাই চবিব্রগুলি 


২৯২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


অনৈকস্থলে টজবিকত্প্রায় একক (০729110 ₹712015 ) হইয়া উঠিতে 
পাঞ্পে নাই এবং কয়েকস্থলে উহ্বাতে অসঙ্গতিও দেখ! দিয়াছে । 

মাউকখানির ঘটনা-বিস্তাস এবং চরিজ্জ পরিকল্পন সম্বন্ধে আলোচনা 
করিক্জার পরে এইবার নাটকথানির ভাব ও ভাষা! সম্বন্ধে আলোচন! 
করা যাঁউক। 


নাটকের ভাব ও ভাষ! 


(ক) নাট্যকার নাটকথানির মুখ্য তন সম্বন্ধে নিজেই 
লিখিয়াছেন-- “বিক্রম"*'প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে 
গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে 1১ এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ 
পাবার জঙ্তে স্বত উগ্ঠত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে 
উৎ্পাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে 
পাঁবে না, তার মধ্যে বিরতি ঘটতে থাকে ৮৮ 

এরা স্থের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না, 
শুধু স্থখ চলে যায় 
এমনি মায়ার ছলনা ।” 

তারপর, “তপতী' নাটকের ভূমিকাতেও লিখিয়াছেন-- 

“বিকূমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পুর্ণভাবে স্ুমিত্রাকে গ্রহণ করবার 
অন্তরায় ছিল, স্থমিপ্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে 
সেই শাস্তির মধ্যেই স্থুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব 
হল, এইটেই রাজা ও রাণীর মুল কথা |” 

(খ) দ্বিতীয়ত, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় “রাজা ও রাণীর 
অন্তরের রহস্তটি” এহন্ধপ ধারণ! করিয়াছেন --- 

“বিক্রমদেবের চরিজ্রকে আশ্রয় করিয়া একটি সত্য একটি 
“আইডিয়া এই 'নাটকটির মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে ।*.,**ন্যত- 


রাজা ও রাবী ২১৩ 


দিন বিক্রম ছুমিত্রার প্রতি প্রেমে আত্মকর্তব্য বিশ্বৃত হইয়া যোহাচ্ছঙ্ন 
হইয়! ছিলেন, ততদিন তিনি সত্য প্রেমের আভাস লাভ কবিতে 
পাবেন লাই ; তাবপব, একদিন স্থমিত্রাকে নিজেই যখন পথে বাহিব 
হইয়া যাইতে হইল, তখনই তাহাব স্বপ্র টুটিল, আপনাকে জানা 
সম্ভব হইল, এবং নিজেব কর্তব্য-বুদ্ধিতে-তিনি জাগ্রত হইলেন । 
কিন্তু এ জাঁগবণও সত্য জাগবণ নষ*******যেন এক মোহের 
আচ্ছর্নতাঁব ভিতর হইতে মুক্তিলাভ কবিয়া আব এক আচ্ছন্নতাব 
ভিতর নিজকে ড্রবাইয়া দেওয়া ! জীবনেব বহশ্ত প্রেমের রহুম্ত এত 
সহজে তীাহাঁব কাছে ধবা দিল না, তাহার জন্য অনেকখানি 
মূল্য দিতে যে এখনও বাকী--*জীবনেব যে-সন্ধান লাভের জন্ত এই 
উন্মত্ত অভিযান সে-সন্ধান কোথাষ 7? -* *** উলাব***সর্বত্যাগী মৃত্যুঞ্জষী 
প্রেমেব পবিচষেব সম্মুখে বিক্রমেব আকচ্ছন্নতা যেন সুর্যোদয়ে কুষাসাব 
মত কোথাঁষ উবিষা গেল, তাহাব সমস্ত চৈতগ্য এক মুহূর্তে যেন 


ফিবিষা আসিল 1১৮ কিন্ক তাহ1ব পবও প্রেমেব বহস্ত, জীবনেব 
বহম্ত যে এখনও অনেক দৃূবে- এখনও যে তাহাব জন্তঠ অনেকখানি 
মূল্য দেওষা বাকী । .* আক্ষেপ অন্ুতাপেব আগুনে নিজকে 


পোৌঁডানো হইল কোঁথায ?,** দুঃখেব অগ্নিপবীক্ষাব প্রযোজন 
তাহার বাকী ছিল: স্বমিক্াকে আত্মদান কবিযা তাহা গমাণ 
করিতে ভউল**১* ৮ 

আমার মনে হয-নাটকেব দপ হইতে ডল্লিখিত মন্ার্থ সস্তোষ- 
জণনকভাবে পাওয়া যায না । যাহা পাঁওষা ষাষ তাহা এই যে, 
মোহ্গ্রস্ত প্রেম আপন গন্তিবেগেই আপনাব মধ্যে বিকাব স্থষ্টি কবে-_ 
বিশ্বেব সহিত সামঞ্জগ্ত বক্ষা কবিতে পাবে না বলিষা বিশ্ব হইতে 
নিজেই বিচ্ছিন্ন হইযা পড়ে, এবং সে শুদ্ধ যে প্পরেমাম্পদকেই আত্মসাৎ 


করিয়া বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন কবিষা তৃপ্তি পাইতে চাহে 


২১৪ নাঁটয সাহিত্যের আলোচন! ও নার্টক বিচার 


তাহা! নহে, তাহার ভোগে ব্যাঘাত ঘটিলেই সে ক্রোধেও অন্ধ হুইয়া 
পড়ে, এবং বিশ্বকে আঘাত করিতে যাইয়া শেষ পধ্যস্ত নিজকেই 
আঘাত করিয়া বসে। মোহ-ম্বভাব ব্যক্তি নিজের তার-সাম্য রক্ষ! 
করিতে পারে না এবং পারে না বলিয়াই অত্বপ্তির এবং 
অন্থুশোচনার অন্তর্দীহ ভাহার অবশ্ঠন্তাবী সহচর এবং পরিণাম হয়। 
মোহ অতি-ইচ্ছার অতি-বেগে অন্ধ, তাই দেখিতে না পায় 
পথ, আপনারে করে সে নিক্ষল।” আর এই প্পেমেরই বিপরীত 
আক্সোৎসর্গ-মহিমান্িত উদ্দার-শাস্ত মোহ-মুক্ত প্রেম, ষে প্রেম 
প্রেমাস্পদকে পুর্ণযহিমাঁর উজ্জল যুন্তিতেই দেখিতে ভালবাসে এবং 
প্রেমের মহিনা রক্ষা করিতে যে প্রেমাস্পদকেও ছাভিয়! যাইতে ব 
দিতে কুখাবোধ করে না। 

মনস্তন্দ্রের দিক দিয়া বলা যায় যে--চরিপ্রের অস্তনি হিত ব্যক্তিত্ব- 
গুলিব কোন একটির অতি-বুদ্ধি, সমগ্র ব্যক্তিটির ভাঁর-সাম্য নষ্ট 
করিয়া ফেলে এবং ব্যক্তিটি কখনও পরিবেষ্টনীর সহিত স্ুষমভাবে 
অভিযোজন করিতে পারে ন। এবং পারে না বলিয়াই নিজের 
সর্বনাশ নিজেহ স্য্টি করিতে থাকে । 

এই গেল নাটকের মুখ্য ভাবের আলোচনা -- প্রেমতত্ত্বের 
আলোচনা । হুহাঁর পাশেই, নাটকখানিতে আরো একটি ভাঁব- 
ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। 

টমসন্‌ সাহেব যে বলিয়াছেন---*]6 ৬/]] 79 26 0006 £18519ন 
0790 005 1019 1725 2১ 0001015 0752121315১ 1 025 20001161081 
16565151105) ৮17101) 1161195 €০ 21919111165 ৮51 ০2010510512015 
10€9.910175 0 1১019011211 011 615 5098০--তাহা এই পর্যন্তই 
সত্য যে নাটকথানির মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থার ইঙ্গিত এবং 
প্রতিকারের ইঙ্গিতও বেশ পাওয়া যায়--বৈদেশিক শাসনের স্বরূপের 


রাজা ও রালী ২১৯৫ 


এবং স্বাভাবিক ফলেব প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা 
হইয়াছে । মন্ত্ী, দেবদত্ত এবং প্রজাঁদেব আলাপ-আলোচনাব মধ্যে 
ব্রিটিশ শীসনেব পবোক্ষ বিশ্লেষণ প্রতিফলিত হুইয়াছে। মন্ত্রী যখন 
বলেন-_ “বিদেশীব অত্যাচাবে জর্জব কাতব কাদে প্রজা । 'অবাজক 
বাজসভামাঝে মিলায ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত বসে বসে 
হাঁসে-১*, তখন ব্রিটিশ শাসনেব স্বরূপটাই আভাসিত হইয1 উঠে) 
আবাব, দেবদত্ত যখন--“জীর্ণচীব ক্ষধিত তৃষিত কোলাহল'কে 
উপ্পেক্ষা কবিতে লেন, সেখানেও দীন ভাঁবতীষ জনসাধাবণের মুত্তি 
চোখেব উপব আসিষা দাডাষ এবং বাজা, অমাত্য প্রভূতিব 
সমালোচনা কবিতে যখন বলেন--"এসেছে বিদেশ হতে বিক্তহস্তে 
সে কি শুধু দীন প্রজাদেব আশীর্বাদ কবিবাবে ছুই হাত তুলে” 
তখন ব্টিশ শাসকদেব মনোভাবেব উপবই তীব্রালোক ফেলিষা 
উহাকে আলোকিত কবা হয। মোটকথা, ইহাদেব উক্তিব মধ্যে 
শোষণ এবং শাসনের স্বনপকে খুবই সুন্দবভাবে প্রতিফলিত করা 
হইযাছে। আব প্রজাদেব মধ্যে-কুঞ্জধলল স্পষ্টভাষায় বলে-_ 
*ভিন্দে কবে কিছু হবে না--আমবা লুট করব” । সকলেই--“আগুন” 
প্রস্তান গ্রহণ কবে, “বাজ যদি শাস্তব না শোনেন”, তখনকাব 
উপাঁষও কুঞ্জব স্থিব কবে--শাস্তব ছেডে অস্তব ধবব।” কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে বাঁজান্রুগুহীতদেব স্বপও প্রকাশ কবে-- “বাজবাড়িব 
সিধে খেষে থেষে ফুল ।৮ ধশবন্টন বৈষম্যেব বিরুদ্ধেও কাশ্শীবেব 
হাটে বেশ উত্তেজনা দেখ! যাষ। মহাজনদের নির্দিয় সঞ্চযেব বিরুদ্ধে 
তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ পায়-_ “ভুমি রাখতে গম জমিয়ে আর 
আমি মবতুম পেটেব জ্বালা [সইটে হবে না ”--এই ভাব-**এই 
তাবগুলি তদানীস্তন বাঁজনৈতিক চেতনাব প্রণেতার অনুকুল এবং 
সেই কাবণেই চিত্তাকর্ষক । বাজা ও রাণীব মঞ্চ-পাফল্যেব নান 


২১৬ নাটা পাহিতোর আলোচনা ও নাটক বিচি 


কারণের মধ্যে এই ভাবগুলিও অন্ততম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। এই রাজনৈতিক ভাবগুলি থাকাতেই টমসনূ সাহেৰ-_ 
€১911005] 15659505+ দেখিতে পাইয়াছেন। 

তারপর--রচনার কথা । 

রবীন্দ্রনাথ যে রচনা-রসের রাজা এ নাটকেও তাহার যথেষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। দেবদত্তের বক্র-উক্তিগুলি, শ্লেষের খোচা- 
গুলি যেমন তীক্ষ তেমনি রসালো । তারপর বিক্রমদেব, সুমি্রা, 
কুমারসেন প্রভৃতি গম্ভীর চরিব্রগুলি ম।ঝে মাঝে যে আলঙ্কারিক 
কল্পনায় উচ্ছুসিত আবেগ প্রকাশ করিয়াছে, তাহার শিল্প-চমৎ্কারিত্ব 
লক্ষণীয় ; ভাব ও ভাষার কারুকাধ্যে রবীক্্নাথের বচনা রস-রুচির ; 
এ ক্ষেত্রেও তাহার কোন দৈগ্ দেখা দেয় নাই। 

উপসংহারে সংক্ষেপে বলা চলে- রাজা ও রাণী' একখানি 
রসোত্তীর্ণ নাটক, ঘটনা-বিস্।(সে রোমাঞ্চকরতা থাকিলেও, আঁকশ্মিক 
পতন ও মুত্যু প্রর্ভৃতি স্থল ও রোমাঞ্চকর ঘটনা থাকিলেও, 
আবেদনের গভীরত! এবং পার্ধজনীনতা-ধন্ফের গুণে নাটকখানি 
মেলোড়ামার _গৃও্ঁ, অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । তারপর উপ- 
আধখ্যানটা অবাস্তর না হইলেও যে পরিমাণ স্থান জুঁড়িয়াচছে এবং 
যে পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে ন।টকেব বিবধয়-এঁক্য 
বেশ একটু আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে । চবি্র-স্থষ্টি বিবষে এই বলা যাঁধ 
যে, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র হুইযা উঠাষ কয়েকটি চরির টিন্তাকর্ষক 
হইয়াছে বটে, কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্র সাম্প্রতিক ভবের 
প্রাধান্তে ব্যক্তিত্বের পারম্পরিক দ্বন্দের জটিলত1 তথ] গভীরত। হা'রাইনা 
ফেলিঙ্ক'ছে । ভাবসমুজ্জলতা', বাগ্বিভবতা। এবং আবেগ-শক্তি প্রশংসনীয় 
পরিমাণেই নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যিক নাটক (1995110 
07:81719 ) হিসাবে 'রাজা ও রাণী' একখানি সার্থকফল নাটক । 


রক্তকরবী 
(যুখবন্ধ ) 
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তাবান্ুভূতিকে ভাষার মাধ্যমে উপভোগ্যন্ূপে সৃষ্টি করিবার 
প্রেরণা হইতে কাব্য-শিলের জন্ম। এই হ্ষ্টির এক প্রান্তে আছে -- 
ব্যক্তির আত্মগত ভাবোচ্ছ্াস, যাহা স্থবানে-কালে বিস্তৃত নহে, এবং 
অন্ত প্রান্তে আছে -- মহাঁকাব্যের মত বহুপটিক ব্যাপকতা -_ স্বান- 
বিস্তার ও কাল-ব্যাপ্তির সমবায়ে গঠিত ব্যাপক আয়তন। 
(মহাকাব্য _- উপন্যাঁস।দি) দৃশ্যকাব্য বা নাটক যেমন আত্মগত 
ভাবোচ্ছাস নহে বা কোন একটি কাহিনীর সরস বর্ণনা মাত্র 
নহে, তেশশি মভাঁকাব্যের মত বহুপটিক ব্যাপকতা --স্থান-বিস্তার 
ও কাল-নাপ্তিব সমবায়ে গঠিত ব্যাপক আয়তন । ( মহাকাব্য 
ও উপন্তাস।পি) ক বা বা শাটক যেমন আ।স্মগত শ৯বোচ্ছাস নহে 
তেমনি মভাকাব্যের মত বহুপটিক রচনাও নছে। হহা সেই 
অগ্কুশ্বাত্সক জীবন-কথা'বই প্রত্যক্ষবৎ প্রকাশ যাহা স্থানে-কালে 
স্রবিত্যন্ত ৬থা স্রবিস্তৃত হইয| কাহিনীর রূপায়তন লাভ করিয়াছে। 
অর্থাৎ নাটক নাঁনা-সম্বন্ধে-সম্ধন্ধ ব্যক্তির ব্যাপ্ডিমান জীবন-কথারই 
প্রত্যক্ষ রূপায়ন । “বীপ' মাত্রই দেশ-কালের শীমায় আবন্ধ 
হইতে বাধ্য বটে, সেই দিক হইতে প্রত্যেক দ্রপেরই দেশ-কাল- 
সাপেক্ষতা জনিত একধরণের ভাবগত বাস্তবতাও আছে। কিন্তু 


২১৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


বান্ডবতা বলিতে আমর! সেই দেশ-কালের সাপেক্ষতাই বুঝি যে, 
দেশ-কাল কল্পিত নহে -_ অন্ততঃ বিশ্বাসের মণ্ডলে যাহার সম্তী 
জবিদিত। নাটক বলিতে সাধারণতঃ আমরা এইবপ দেশ-কাল- 
সাপেক্ষ জীবনেরই রূপায়ন বুঝিয়া থাকি । উতিহাসিক বা সামাজিক 
নটক্ে এই বাস্তবতার মাত্রা! ষোল আনা না থাকিলেও উহার 
কাছাকাছি থাকে -- পৌরাণিক নাটকে কম থাকিলেও, না-থাকে 
এমন নহে অর্থাৎ সেখানেও দেশকাল-সাপেক্ষতা থাকে এবং সে 
দেশ-কালেব সত্তা কল্পনার বা বিশ্বাস-ভূমিতে । মোট কথা এই যে,, 
সাধারণ নাটকে ভাব যে-রূপের মাঝারে অঙ্গ পায়, সেই ব্ধূপের বাস্তব 
শুরুত্ব থাকে যথেষ্ট । 

কিন্ত এমনও হইতে পাবে যে, রূপ ভাবপ্রাধান্তের চাপে 
দেশ-কাল-সাপেক্ষতা হারাইয়া ফেলিতে পারে -- লৌকিকত। 
বুক্তিবুক্ততা! বা সন্ভাব্য'তার প্রতি লক্ষ্য না বাখিয়া ভাবকেই বিলক্ষণ 
প্রাধান্) দেওয়। যাইতে পারে । এই রীতিরই বিশেষ পরিণাম রূপক 
নাটক । রূপক নাটকে আরে।প অপেক্ষা আরোপ্যেরই প্রাধান্ | 
ভাব-সত্যকে অভিব্যক্ত করাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্ত। রূপের 
বাস্তবতা __ অর্থাৎ লৌকিকতা, কাধ্যকারণনিয়মণান্থগত্য প্রভৃতি 
নানাবিধ উচিত্য রূপক নাটকে অতীব গৌণ। ভাব-সতে)র ব্য্জনার 
জচ্য যতটুকু রূপস্পর্শ দরকার, এই রচনায় রূপের সংযোগ ততটুকুই । 
১৮৮৬ গ্রীষ্টান্দে ফরাসী “সিশ্ধলিস্টরা” রূপক কবিতা সম্বন্ধে যে ইস্তাহার 
ঘোষণ। করিয়াছিলেন তাহার ভাবায় -- 45507109115 0০0 
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রক্তকরবী ২১৯ 


ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের ভাষায় “সে সৃষ্টির মধ্যে বাস্তব 
ঘটনা বা বাস্তব নরনারীর সত্যকার কোন স্থান নাই ) নাটকের প্লটের, 
তাহার নরনারীর গতির বা কর্দের কোন প্রাধান্ত সেখানে নাই 
বলিলেও চলে ।৮ দ্ধপকের বড় এবং প্রধান ধর্মই রূপের ব্যান দ্বার! 
ভাব-সত্যের উপস্থাপনা । এ সম্পর্কে এইরূপ অন্থসিদ্ধাস্ত কর! যায়. 

(ক) রূপক নাটকের বিষয়-বস্তভাব-রহস্ত বা ভাবতত্ব 
(25 [0595 )। এই ভাবতত্ব শুধু আধ্যাঁক্সিকই হইবে এমন 
কথা নাই, সামাজিক বা প্রাকৃতিক ভাব-রহস্তও হইতে পারে ; এই 
বিষয়বস্ত এই অর্থেই অব্ূপ যে, ইহা একটা ভাব (7459 ) __ ভাব- 
লোকেই হহার জন্বা। 

ডাঃ শ্রীষুক্ত নীহাররঞ্জন বায় মহাশয় বূপকের বিষয়-বস্তর 
আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন -- “আমাদের চিত্তে এক এক সময়ে 
এক একটা কল্পনাভূতিব স্পর্শ আসিয়া লাগে, এমন একটা রাজ্যের 
'আভাস আমরা পাই যাহাকে এই দৃশ্য বাস্তব জগতের সংস্পশে আনিয়। 
কিছুতেই রূপ দেওয়া যাষ না, যে-রাজ্যের সঙ্গে আমাদের এই 
প্রতিদিনের সংসারের কোন মিল, কোন যোগ লাই, অথচ মনের মধ্যে 
এই অচ্থভূতি এত তীব্র, এত প্রবল, এত সত্য যে কিছুতেই এড়ান যায় 
না, তাহাকে স্বীকার লা করিয়া উপায় নাই, এই যে কল্পনাভূতি ইহার 
আভাস মানুষকে দিতে ভভবে |” ডাঃ রায়ের এই মন্তব্যটি আধ্যাত্বিক 
ধারণ! ব। কল্পনাভূতি স্ম্বন্ধেই সত্য। কিন্তু রূপক নাটক কেবল» 
আধ্যাতজিক সত্যরই প্রতিভাত রূপ, এমন সিদ্ধাস্ত করা চলে ন!। 
যে-কোন ভাব-সত্যকেই রূপে স্ুবিষ্তস্ত করা যাইতে পারে -- ব্ূপ- 
পরিকল্পনার মধ্যে বাস্তবায়িত কর! যাইতে পারে। বড় বড় 
বূপক-কাব্য আধ্যাত্মিক বিষয়-বস্তু অবলম্বনে রচিত হইলেও. 
উহাই রূপক-কাব্যের একমাত্র বিষয়-বস্ত নহে । রাশিয়ার বিখ্যাত 


২০ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক খ্িচার 


সমালোচক ভি. মেরেজকোঁভস্কি সিশ্বলিজমের পক্ষ সমর্থন প্রসঙ্গে 
যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও বড় কথা -_ 45205501091 001365126 
অবশ্য ৮ 57075 21501 101 296 ৮7121010055 02552050915 
75511 €3175115170605 1175 12015011001 9129155 513205590৫6 65 
0105001175 2120 111000115019105 2] 000 5217511011115--- ১১০০০ ”স্রু 
কথাও তিনি লিখিয়াছেন। - যাহা হউক, অতীক্জিয় অন্থুভূতি এবং 
এজ্রিয় অস্ুভূতি উভয় প্রকার অনুভূতিই রূপকের বিষয়-বস্ত হইতে 
পারে -- এইরূপ সিঙ্গান্তই সমীচীন । 

(২) তারপর, রূপক নাটকের চরিত্র এক একটা ভাবাদর্শের 
প্রতীক --স্থতরাং ভাবাদর্শের ব্যঞ্জনা হুষ্টি করিতে পারাই চরিক্রের 
উদ্দেশ্ত ; সেই উদ্দেপ্ত সিদ্ধির পরিমাণের তারতম্য অস্ছপাতেই 
উহাদের সার্থকতা । এই নাটকের চারিত্রিক আকর্ষণ দ্বন্বধময়তায় 
নহে ভাবপ্রাণতায়--ভাবব্যঞজনার ক্ষমতায় । ইহারা দেহ ধারণ 
করে বটে, কিন্ত দেহগুলি বাস্তব বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষা ভাব-বায়ুরই 
বেশী অধীন । ইহারা নামে বাস্তব, কার্যে অবাস্তব। এক কথায়, 
ইহারা “ভাবে-ভরা ফানুস” | 

(৩) ঘটনা-সংস্থাপনে এখানে কোন কাধ্য-কাঁনণ-তত্তের খাধ্য- 
বাধকতা নাই। ভাবটিকে অভিব্যঞ্জিত করিতে যাহা যাহা আবশ্যক, 
তাহ! ঘটাইতে পারিলেই ঘটনা-সংগ্ভাপনেব উদ্দেম্য সার্থক । 
ওচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন এখানে অবাস্তর। ভাবেপিস্থাপনাষ 
উচ্ন!র কার্ধাকারিতা কতটুকু তাহাই প্রধানতঃ বিবেচ্য । 

(৪) রূপক নাটকের রস সাধারণ রস নহে, ভাবানুভূতিজনিত 
একপ্রকার বিশেষ আনন্দই উহার আত্বা, এক কথায় বলা চলে-_ 
ভাবা-রস। এ সম্বন্ধে অজিত চক্রখস্তী মহাশয় যাহা! বলিয্পাছেন 
তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে, “কতকগুলি রস-_যাহা! কাব্যের 


রক্তকরবী ২২১. 


বিষ্য়ীভূত্ত বলিয়া নিদ্দিষ্ট আছে-_তাহাদের অঙ্ন্ধে আমর। নিশ্চিন্ত 
আছি, কিন্ত সেই রসগুলির মধ্যেই যে মাচ্ছষের সমস্ত হৃদয়াব্গের 
প্রকাশ নিঃশেবিত তাহ) নহে ; প্রেম, ভক্তি, করুণা, সৌন্দখ্যবোখ 
প্রভৃতি যে রসোদ্রেক করে তাহার ধারণা আমাদের মনে আুস্পষ্ট, 
কিন্তু অনস্তভের জন্য পিপাস। যে রসকে জাগায় তাহার 
ধারণ) তো! তেমন স্পষ্ট নহে ।” 


রূপকবাদের ক্রমধার। 


অলঙ্কার হিসাবে বরূপকের প্রয়োগ খুবই প্রাচীন, তেমনি 
প্রাচীন ব্ূপক-কাহিনী ও কাহিনীর রূপক-ব্যাখ্যা । অবূপকে 
রীপেব মধ্যে ধরিবার চেষ্টা হইতে, স্থপরিচিতের মাধ্যমে অপরিচিতকে 
চিনাইবার চেষ্টা হইতে-_বাস্তবের সাহায্যে অবাস্তবের বূপায়িত 
করিবার চেষ্টা হইতেই রূপকের জন্ম। 

সাহিত্য-রচনারীতির শাখারূপে মতবাদটি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাবে প্রথম 
বিঘোধষিত হয় (71£51০1-ত ) 5১ সাহিত্যক্ষেত্রে ধাছারা পডেকাডেণ্ট” 
নামে পরিচিত ছিলেন (২০ বছর আগে থেকেই) তাহারাই এই 


ঘোষণ! প্রকাশ করেন। * 

ফরাসী দেশকেই এই আন্দোলনের জন্মভূমি বলা যাইতে পারে 
কারণ এই দেশেই (ক) বুদেলেয়াবের সনেটে (155 0০755” 
10010617055 ) স্রইডেনবঞ্গের মতবার্দ (%125015 ০£ 0১০01155- 
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২২২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও লাটক প্েচার 


1১9:735095) পরিপোধিত হয়। তারপর বুদেলেয়াবের পদাক্ক 
অস্ভসরণ করেন (খ) আর্থার রিম্বুদ (47201 12090.) এবং 
তাহাকে অনুসরণ করেন (গ) ভারলেন্‌ €(57195105 ) ও (ঘ) 
ম্যালার্সে (81581191515 )1 ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবীন সাহিত্যিকর! এই 
ম্যালাসে এবং ভারলেন্কে খুঁজিয়! বাহির করেন এবং নিজেদের 
নেতৃ-পুক্রষরূপে গড় করান। এক দল হুইলেন--“ম্যালাসে-পন্থী” 
আর এক দল হইলেন-_*ভারলেন্-পন্থী” | ভারলেন্-পশ্থীদের মধ্যে (১) 
[45 09100177791) (২) 50110125110) (৩) 74117195]1) (5) 1২19511102015, 
(৫) 11956511711 অগ্রাগণ্য, আর ম্যাল্যাসে-পন্থীদেব মধ্যে 
অগ্রগণ্য (১) 00119 (২) 7000555 (৩) 1০০1551) ৫) 11917019317 
€৫) 71517711]1, (৬) 51116211510) পে) 72817) ৮৮) 145191£175 
প্রভৃতি । 

এই আন্দোলন নানাদেশে ছড়াইয়! পড়িল অতি অবিলক্ষেই। 
এক এক দেশে এক এক নামে দেখা দিল। ইংলগ্ডে ইহাদের 
নাম “ডেকাডেণ্ট”, আমেএবকায় “যেজিষ এবং সিম্বলিষ্” স্প্যানিশ 
আমেরিকায় এবং স্পেনে 'মভানিস্ট্যাস্‌” (০৫০1715189) | 

রাশিয়ীতেও এই আন্দোলন প্রসারিত হইতে বিলম্ব করে নাই। 
“নবম দশকে" এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক হইয়! উঠিয়াছিল। ডি. 
মেরেজকোভস্কি (জন্ম ১৮৬৫) প্যারিস হইতে দশে ফিবিযাহ 
“নতুন রীতি”্র পক্ষে প্রচার করিতে লাগিলেন । তিনি লিখিলেন, এই 
নৃতন রীতি “৮51270115175065 (105 2,510. 10115110501 210 5111115 
26179190010 22191106200) €02 06100125 ০09£ 6175 127006117 
11114019591 8120 211551517 9101116-,5০5০০ ০ 212. ভ10106551172 
005 £16525 2100. 51500170216 50102215 70০৮৮61) ৮০ 15৮5 


০£ 1155 ৮০ 0191005110911 01010095165 00110610010175 ০£ (175 


রক্তকরবী ২২৩ 


0110. 10 165 011610095 051109.17055 151381005 2৩51111 
012517155 12 05 12550 25000610175 ০ ৪1১৩11107522691 
950191206+ 9300. 20000511 210 15 01127900511550. 105 01015 10111701051 
51517151165 : 22%561091 ০০0:36651065 55120090155 800. 025 0০-৮৩10- 
17116076 06 21615010 55105101110 10700 605 52010 26515 
17251201052 01555115 091150--- 117177555101557 10105 51101 
101 6121586 চড1)1010 125 17651751015 02511 23010911611060) 0০ 
100151216 ০£ €105155 9132,055১ 09£ 605 010301215 2220. 11170092)501005 
117 0017 51051101110 15 2. 0179.19005119010 159,015 0£ 0125 1052] 
1১০961৮ ০£ 6175 106016  €17%55127% 1-1657026556-7 10525 1857 ), 


রাশিয়ায় (1) [12152109551 (2) 09115659001 13311000106) 
€3) ৬৮2,01755121 1200, (4) 3105০ (1873-1924 ), (5) 
4110051 3৮61% €(1880-1994 ), (6) 48159870051 731001র €1880- 
1921) প্রভৃতি এই আন্দোলনের প্রবক্তা । 


আয়ারল্যান্ডে এই আন্দোলন ইয়েটস্‌ (৮৪5), সিন্জ 
(35৮8০), পলভিনসেন্ট, ক্যারল্‌ প্রভৃতির নাঁট্য-রচনায় প্রকাশিত 
হইয়াছে । বিশেষতঃ ইহ] ১1760] 001761-1705 12108£5175 01511, 
[৮1111 739115 প্রভৃতির নাট্য-রচনায়,। জয়েস্‌ (০৮০৪), জুলিস্‌ 
রোমেন্স (05155 [২০719175) প্রভৃতির উপন্তাসে, এবং ইলিয়টের 
কবিতাদিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 

ভারতবর্ষে রবীক্মনাথের নাটিকাঁয় এই রচনা-রীতির চমৎকার 
অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছে । প্রতীচ্য ভূথণ্ডে রপক-নাটক লিখিয়1 ধাহারা। 
খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে স্্রীগুবার্গ, মেটারলিঙ্ক, ইয়েটস্‌ 
আক্দ্রিফ, হাউপট্যম্যান, জেরোম্‌ কে জেরোম্‌, চার্শস ব্যান কেনেডি, 
পারসি ম্যাকেণ্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । শ্রীচ্য ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথ 
এক ন1 হইলেও, অদ্বিতীয় । 


রক্তকরবী 


১৩৩০ লালের গ্রীষ্মকালে শিলঙ-বাসকালে ববীন্জনাথ “যক্ষপুবী?” 
নামে একখানি নাটক লেখেন। কিন্তু “যক্ষপুবী” পাঙুলিপি 
অবস্থাতেই “নন্দিনী” মুতি পৰিগ্রাহ কবিতে বিলম্ব কবে লাই, আবাব 
যখন ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসেব প্রবাসীতে সংস্কত রূপে ইহা 
গ্রকাশিত হয়, তখন উহা 'নন্দিনী+-বেশ ত্যাগ কবিয] “্বক্তকববী' 
কপ ধাবণ কবে। 

'য্গপুবী'--নিন্িনী” - 'িক্তকববী' কোন্‌ নামটি ধাবণ কবিলে 
ন[টকথানি সার্থকনামা হয, এই প্রশ্ন মহজেই জাগিতে পাবে, এবং 
নাম-পরিবর্তৃণ করিয়[ই ববীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নে বেশী অবকাশ দিযাছেন। 
ডাঃ নীহারবঞ্জন বাধ মহাশয 'নাম লইষা বিব্রত হইবার কিছু 
কাবণ নাই, বলিষাও -- “তবু-্যাগে লিখিযাছেন “আমার মণে 
হয 'ষক্ষপুবী” নামটি এই নাটকের পক্ষে সার্থকতব ছিল, যদিও 
'বক্তকববী* নাম অধিকতব কবিতাময 1” কিন্ধু ডাঃ ব্যযেব মন্তব্যটি 
সমর্থন-যোগ্য হইতে পাবে নাই। নাটকথানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটু 
অবহিত হইলেই দেখা যাইবে যে 'যক্ষপুবী” 'দানবেব পটভূমিকা? মান্ত। 
ব্বীঞ্নাথেব ভাষায় বলা যাউক -_ “এইটি মনে রাখুন, বক্তকববীব 
সমস্ত পালাটি 'নন্দিণী” ব'লে একটি মাঁনবীব ছবি। চাবিদিকের 
পীড়নের ভিতব দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ ।”৮ পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে 
ববীন্ত্রনাথ স্প্টভাবেই জানাইতে চেষ্টা করিয়াছেন--্যক্ষপুরে পুরুষের 


সর্তক রক€ 


্াবল শি মযটির তলা শেকে সোনায় অম্পদ ছি করে কারে আ্ালছে। 
নিষ্ঠর পংগ্রহ্থের দুধ চেষ্টার তাড়না প্রাখের মাধুর্য লেখাল খেক 
নির্কামিত 1--৭---*এমন লন সেখালে নংরী এল, নন্দিনী এল, ব্রাশ্থের 
বেগ এসে পড়ল যন্জের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে জাগল 
জুন্ধ ছুশ্চেষ্টার বন্ধলক্জালনক । তখন লেই নারীশক্তির দিগুঢ প্রশ্ন য় 
কী করে পুকুষ নিক্ষের রচিত কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলে ধ্রাণের 
প্রবাহ্‌দেক বাধাঘুক্ত করবাব চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বণিত 
ক্গাছে 1” 

অতএষ একথা! নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, যেহেছু বক্ষগ্দুরী 
নাটকের পটভূমি মাত্র, সেই হেতু পটভূমি অপেক্ষা “উদ্দেস্ত' অনুযায়ী 
নামকরণই অধিকতর ধুক্তিধুক্ত । তবে কি “নন্দিনী”ই পার্থকতম লা ? 
তাই যদ্দি হবে, তবে 'রত্তকরবী' নাম দিলেন কেন +-- শুধু কি 
“কবিত্বময়” করিবাব জন্তই “বক্তকরবী” নাদ দেওঘা হুইক্সাছে? না। 
রবীক্নাথ যতই বলুন -- “সমস্ত পালাটি 'নন্দিমী” বলে একটি ম'নবীর 
ছবি” বং “আমার বক্তকববীর পাশল'টিও দ্ধপক-লাট্য নয্ব”-স্আলল 
কথা এই যে, নন্দিনী সামান্ঠই মানবী এবং অধিকাংশই “কজন?” 
আর বক্তকরবী পালাটিও খাটি ব্ূপক-নাট্য এবং সই রূপক্ষ-নাট্টে্র 
মূল বিষয় -- সহজ-যোগের আনন্দেই মুক্তি এবং এসই খুরক্তিদ্তেই 
আনন্দ ও সৌন্দর্য, আর অফুরস্ত বাধনহায়া রক্ত-রাঙ্গা প্রথশই গেই 
মুক্তির বিজ্য়কেতন বাহন । “রক্তকরবী” আনন্দমক্ী ও সৌকর্যসী,ও 
প্রাপমধী ঘুত্তির বিজয়কেতন ; তাই, আৰন্দ-মুক্কিক় 'প্রাণ্ীক 
“রক্তকরবী”ই বূপকনাট্যতানির সার্থকত্তম লংক্ষেত । 


নাট্য-পরিচয় 


প্রথম সংস্করণ বক্তকরবীর প্রস্তবনা”য় কবি বিবৃতি দিয়া 
১৫ 


২২ নাট্য পাহিত্যের আলোচন! ও নাটক ধিদ্ধার 


জানাইয়াছেন --. “আমার পাঁলাটিকে ধারা "শ্রদ্ধা! সহকারে শুনবেন 
তার! জানবেন এটিও সত্যমুলক ।+:**-***'এটুকু বললেই বথেষ্ট হবে 
থে, কবির জ্ঞান-বিশ্বাপ মতে এটি সত্য” 1-- আরো! বিশেষভাবে 
জানাইয়াছেন _- “আমার রক্তকরবীর পালাটিও দূপকনাট নয় ।**.*১, 
এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি “নন্দিনী” বলে একটি 
মানবীর ছবি । চারিপ্িকে পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ । 
ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণ তার পীডনে হাসিতে অশ্ররতে কলধ্বনিতে উদ্ষে 
উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তেমনি |, সেই ছবির দিকেই যদ্দি সম্পূর্ণ করে 
তাকিয়ে দেখেন তা-হলে হয়তো! কিছু রস পেতে পারেন ।” 

'অত এব বড় প্রশ্ন -_- নাটকখানি কি রূপক-নাট্য নহে ? বাস্তবিক 
ফাহা 'সত্যমূলক' তাহাকে “রূপক” বলা! কেন? আশ্চর্য্য কথা এই যে, 
কোন সমালোচকই রবীন্দ্রনাথের নিবেদনে গুরুত্ব স্থাপন করেন 
নাই --" নাটকখাণিকে বরূপক-নাট্যবরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং খুব 
সঙ্গতভাবেই করিয়াছেন । রবীজ্নাথ যে অর্থে ইহাকে সত্যমুলক, 
বলিয়াছেন সে অর্থ এই যে, ঘটনাটি “ঘটে যাহ! সব সত্য লে, 
এই অর্থেই সত্য, আর উহার জন্স্থান কবির মনোভূমি এবং উহু! 
প্রকৃত জগতের চেকেও সত্য । নাট্যকার স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন -- 
“এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কি না প্রতিহাসিকের পরে তার প্রমাণ 
সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত ভতে হবে 1৮ অর্থাৎ হছা' 
বস্ত-পত্য নহে, “কবির জ্ঞান-বিশ্বাস মতে” সত্য -- ভাব-সত্য । এই 
ভাধ-সত্যকে লাটকার যে রূপের আশ্রয়ে উপস্থাপিত করিয়াছেন, 
তাহ! প্ররুত বাস্তব প্ধপের মধ্যাদাী লাভ করে নাই -_- সংকেতটুকুর 
যধ্যেই উহার সমস্ত সম্ভাবনা আবদ্ধ হুইয্সা আছে। বূপকে আচ্ছর 
করিয়া ভাবেরই প্রধান হুইয়ী পড়া _ রূপক-নাট্যের এই প্রধান 
লক্ষণটিই নাটকের সর্বাঞ্গে পরিস্ফট । খঅধিকন্ধ রূপক-নাটকে যে 


রপ্তকরবী ২২৭ 


ধরণের কুহেলিক! ভাসিয়া বেড়ায় -- চরিগ্রগুলি যেরূপ “ছায়ায় যেন 
ছায়ার মত বায়” এই নাটকেও সেই কুহেলিকা।, সেই ছায়া কম নছে - 
এখানে রাজা আছেন এই কুছেলিকার জালের ভিতরে । নন্দিনীর 
সঙ্গে তাহার আলাপ-আলোচনা, নন্দিনীর নিজের গতিবিধি -_ সবই 
ঠিক “ছায়ায় যেন ছায়া” । আুতরাং রবীজ্নাথের মৌখিক বারণ সংন্তবও 
নাটকথখানিকে আমরা “রূপক-নাট্য* বূপেই গ্রহণ করিব। কারণ 
নন্দিনীকে শুধু “মানবীর ছবি” দ্ধপে দেখা অসম্ভব। তবে কি নাটক- 
খানিতে ভাব-রস ছাড়া রচনা-রস ছানা হৃদয়-রস পাওয়া যায় না ? 
রবীজ্রনাথ নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন এবং রসের ফল্তধারাটির 
প্রতি দৃর্টিও আকর্ষণ করিয়াছেন -_- 

“এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি "নন্দিনী 
বলে একটী মানবীর ছবি 1-*-***-*০০* সেই ছবির দিকেই যদি সম্পুর্ণ 
করে তাকিয়ে দেখেন, তা-হলে হয়ত কিছু রস পেতে পারেন। 
নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুজতে গিয়ে 
যর্দি অনর্থ ঘটে তাহলে. তার দায় কবির নয়।”৮ কিন্তু কথা 
এই যে, রবীক্নাথ যদিও দাবী করিয়াছেন _-আমার নাটকও 
একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মাচ্চুবগত শ্রেণীর তবুও এই 
প্রশ্নই বড় আকারে জাগে -- নাটকখানি সত্যই কি ব্যক্তিগত মাছষের 
হইয়া উঠিতে পারিয়াছে ? নন্দিনী ভৌগোলিক শ্থিতিতে, ব্যবহারিক 
নীতিতে, মানসিক বা আহ্চভাবিক গতি-প্রককৃতিতে সত্যই কি 
ব্যক্তিগত মানুষ” হুইয়া উঠিয়াছে ? মান্ধষের হৃদয় যে ভাবে কাজ 
করে, নন্দিনীর হৃদয় কি সেই ভাবেই কাজ করিয়াছে ? * অবশ্য 
নন্দিনীর হৃদয়ের অভিব্যক্তি না পাওয়া যায় এমন নহে। 

নন্দিনী কিশোরের ছঃখ সহিতে পারে না, রাজার বিশ্রী জালটা 
ছিপড়িয়া ফেলিয়া! মাছ্গুষটাকে উদ্ধার করিতে তাঙ্ছার ইচ্ছা জাগে -- 


২৮ নাট্য সাহিত্যের ফাঠ়ল্োভিলা ও নাটক বিচাষ় 


সে কোন বাধাই নান্দিতে ভাছে না, রঞ্জনের পক্ষকে ছিলনের ব্আকণতকার 
তাহার মনে পুঅজক জগ - আলন্দে ফন করিগ্রা উঠে, কষস্ছেপপ- 
উপনক্্যকে কষ্ুকে দেখিয়া বলায় ব্ভাহাব ব্ন্তব ঘাটিজ্! সায়, 
পালোয্মনাকে বীন্চাইরার ওল্স তাহান্নম কত ক্পান্তরিক লবণ -_ 
বিশুর বন্ত তাহার মন উৎকন্তিত হয়, রাজন বিরুদ্ধে, লঙ্দগারের 
বিরুজক্ধে সে নিশ্ীক প্রতিবাদ করের __ স্ৃত-রঞ্জনের আন্ত তাহার 
করুণ শো?কোচ্ছাস আগে । এতঙ্খচজি হৃদক্স-ভান্গেষ স্পন্দন নঞ্জিমীর 
মগ্গ্যে পাওয়া যায় বটে কিন্তু স্পন্দন ম্বে-পরিমাণে খাফিলে 
প্যায়ী-ভাব-বন্ধ হইতে ভাবাবেগ উদ্ভ্িক্ হইয়! হাদয়কে আগ্লুত 
করিয়। রাখে £সই পরিমাণ স্পন্মন-স্মাবেদন্ন নাটকে পায়! ঘা না। 
যাহ! পাওয়া যায় ভাহার ম্বার্থ পরিচয় -- রঙ্গ নহে, রসাভাস । 
তবে -- “রসভাবৌ তদাতালে ভাবন্ত প্রশযোদকে । 
সন্ধিং শচলত! চেতি পর্বেহাশি রসনাজ্রলাহ ॥৮ 

অর্থাৎ --- রস, ভ্ঞাব, ব্রশ্বাভাস, ভাবাভাল, তাব-প্রশম, ভাবোক্ষয়, 
সন্ধি, শচলত] -- বব কিছুই রসম্যঙ্টির অংশ, আঅতঞব রস 
রলিয়াই গ্রাহা -- এই কথা স্বীকার করিলে স্বীকার কহিতেই 
হইবে যে নাটকখানিতে রস আছে । তাই প্রশ্ন, সেই রসের 
স্বরূপ কি? কেই না সেই রন্বের অবলম্বন বিভাব $ নাট্যকার 
নাটকের কেক্জীয চরিত্রের প্রতি লিষ্ষেই অঙ্কুলি নির্দেশ করিয়াছেন -- 
এবং ননিলীই সেই চরিক্র। ক্ষুতরাং অনুসন্ধান করিতে হইবে -- 
কোন্‌ স্থায়ীভাঁব নন্দিন্টীরে কবলম্ধন করিয়া রসপরিণতি লাভ 
করিমাছে -- নন্দিশীক্ষ মধ্যে কোন্‌ ভাবটি প্রধানতঃ অভিব্যক্ত 
হইয়াছে । আমর! কানি। নন্দিনী সাবের প্রতীক, কিন্ক আমরা 
ইহাও মেখি যে নন্দিনী হদয়ের যোগেও অন্বেকের সঙ্গে যুক্ত 
এবং বিশেষততঃ রকঞ্জনের সহিক্ষ তাহার প্রাণের যোগ্র- প্রেমের 


বণ্ডকণঙ্া ২২৯ 


যাগ] নশদিনী প্রাণের স্পর্শ কি্ধাছে অন্দেককেই, কিন্ত গাশ দিয়াছে 
সে কেবল রঞ্জলকে । জেই দিক দিয়া নঙ্গি্ীর শ্থায়ীতীৰ -_- 
রত্তিঃ এবং নাটবর্ধনির রস -- বিশলস্ত শঙ্গারা কারণ রঞ্জনের 
সঙ্গে নম্গিনীর বাস্তবিক ছিলন খটিতে পারে নাই'। 

বিচ্ছেধ-বেদনায় লশিনী ব্যাকুল হইয়া বঞ্জিয়াছে--"তবে আমাকে 
ওই থুমেই ঘুম পাড়া । আমি সইতে পারছিনে |” বিঙ্ছেম-চেতন। 
তাব-সঙ্ষিলনের আকাঙ্জশর ছায়। শেষ পর্যযস্ত আচ্ছর হইয়া! গেলেও 
করুণ-মৃচ্ছনার রেশ শেষ পধ্যস্তই পাওয়। মায়। 

তত-পরিচক়্ 
(₹) নাট্যকার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নিবেদন করিয়াছেন__”যেটা 
গুঢ় তাকে প্রকাশ্ করলেই তার সার্থকতা চলে যায়” __ এবং সতর্ক 
করিয়াও দিয়াছেন -* “রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুজতে 
পিকে ধর্দি অনর্থ ঘটে তা হ'লে তার দায় কবির নয়। এক কথায় 
গোপনে যে-অর্থ আছে তাঁর ঝুঁটি ধবে টানাটানি” করিতে নাটাযকার 
নিষেধই করিয়াছেন। কিন্তু সমালোচকরা! যে কত নিরুপায়, 
নাট্যকার তাহা উপলব্ধি করেন নাই, করিলেই দেখিতে পারিতেন 
যে, গুটকে প্রকাশ করিতে পারাই তাহার বড সার্থকতা _- 
গোপনে যে-অর্থ আছে, তাহার ঝুর্টি ধরিয়া টানাটানি না করিলে 
সমালোচকফের নিজের ঝুটিই থাকে না। এই কারণেই কেহই 
ভীঁছাঁর নিবেদনে সাড়া দেন নাই এবং নাট্যকার নিজেও গোপন অর্থের 
ঝুটি ধরিয়া টানাটানি না করিয়া পারেন নাই । (একবার 
বাত্রোয়ারি-সতায় শীপ্ভাইয়া করিয়াছেন -- একবার “পশ্চিমযার্ীর 
ভায়েরি”তৈও করিকাছেন )। 

নাট্যকার প্রর্থথ সংস্করণের ভূমিকায় যে তত্ব্টি বিবৃত 
কার্িয়াছেন তাহাকে এক কথায়,--সযাজসংস্বাগত তত্ব বল! চলে 


২৩০ নাট] সাহিত্যের আলোচন] ও নাটক বিচার 


তাহার তাবায়--”আমার পালায় একটি রাজা! আছে ।******০০০৯*০ 
বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অর্দৃশ্তভাবে বেড়ে গেছে । 
আমার পালার রাজ! সেই শক্তি-বাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, 
গ্রাস করেন-*-***** একই নীড়ে পাপ ও পাপের মৃভ্যুবান লালিত 
হয়েছে । আমার স্বল্লার়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক 
দেছেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত 
করে ।---**( রাজার এই ধন্ধটি সমালোচকদের দৃষ্টি এড়াইয়। 
গিয়াছে )। 

*০০৮০০০০* যশ্ষের ধন মাটির নীচে পৌোতা আছে। এখানকার 
রাজ! পাতালে সুড়ঙ্গ করে সেই ধন হরণে নিধুক্ত। তাই আদর 
করে এই পুরীকে সমজদার লোকেরা যক্ষপুরী বলে ।**০০১*, 

কর্ষণ-জীবী এবং আকর্ষণ-জীবী এই ছুই জাতীয় সভ্যতার 
মধ্যে একটা বিষম ঘন্ব আছে*****১০০০০৭ । ক্কবিকাজ থেকে হরণের 
কাজে মাছছবকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপলীকে কেবলি উজাড় 
করে দিচ্ছে । তা-ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষধাতৃষ্ণ| ত্বেষহিংস। 


বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো 1৮১০৭ আরো একটা 
কথা মনে রাখতে হবে-ক্কষি যে দানবীষ লোভের টানেই 
আত্মবিস্ৃত হচ্ছে-**১০তত৭*ত১০৩ £ নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল 


কুটির ছেড়ে চাষীর! টিটাগডের চটকলে মরতে আসবে কেন।” 
( রবীজ্জনাথের মতে) এইটুকু নাটকের সামাজিক ব্যঞ্জনা 3 
ইহা! ছাড়া “পশ্চিম যাত্রীর ভায়রিতে রবীন্দ্রনাথ আরো একটি 
তন্ত্র সন্ধান দিয়াছেন; তাহার ভাষায়--”নারীর ভিতর দিয়ে 
বিচিজ। রসময় প্রাণের প্রবর্তন। যদি পুক্রষের উদ্ভমের মধ্যে সঞ্চারিত 
হবার বাধা পায়, তা হলেই তার শ্ুষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্ক ঘটে । 
তখন মানব আপনার হ্ষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেস়, 


রক্তকরবী ২৩১ 


পীড়িত হয় (০১ যক্ষপুবে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তল 
থেকে সোনাব সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুব সংগ্রহের লুক 
চেষ্টার তাড়নায় প্রাণেব মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে 
জটিলতাব জালে আপনি জড়িত হয়ে মাচ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন । 
তাই সে তুলেছে, সোনাব চেয়ে আনন্দেব দাম বেশী; ভুলেছে, 
প্রতাপেব মধ্যে পুর্ণতা নেই, প্রেমেব মধ্যেই পূর্ণতা । লেখানে 
মান্তঘকে দাস করে বাখবাব আযষোজনে মাছষ নিজেকেই নিছে 
বন্দী কবেছে। এমন সমযষে সেখানে নাবী এল, প্রাণেব বেগ 
এসে পড়ল যপ্ত্রেব উপর, প্রেমেব আবেগ আঘাত কবতে লাগল 
লুব্ধ ছুশ্চেষ্টাীৰ বন্ধনজালকে । তখন নাবীশক্তিব নিগুঢ প্রবর্তুনায় 
কী কবে পুকরুষ নিজেব বচিত কাবাগাবকে ভেঙ ফেলে প্রাণের 
প্রবাহকে বাধামুক্ত কববাব চচট্টায় প্রবুস্ত হল এই নাটকে তাহ বণিত 
আছে।” 

এই তব্যটিব তাৎপধ্য এই যে-নাবী-শক্তিই (নাবী-মহিম।) 
প্রকত শ্রাণশক্তি__-এবং প্রেমশক্তি ; আব এই ভাষ্য স্বীকাব কবিলে, 
বক্তকববীব তন্ত্র নাবী-মহিমাষ পর্যবসিত হুয-_তণা প্রতাপ ও প্রেমের 
৩র্ডেব কথা হইষা ঈাড়ায । (আমবা দেখাইতে চেষ্টা কবিব যে এই 
তন্্রটিব সহিত্ত নাটকে-বণিত বিষযেব পূর্ণ সঙ্গতি পাওষা যায় না )। 

(খ) ডাঃ শ্রীধুক্ত শীভাববঞ্জন বায মহাঁশয নাটকখানিব 
ভাবতত্বকে এইভাবে দেখিষাঁছেন--“যক্ষপুবীব বাজাব বাজধঙ্ধব 
প্রজাশোবণ, তাহাব অর্থলোভ হুদ্দম 1 সেই €লাভেব আগুনে 
পুডিযা মবে সোনাব খনিব কুলিবা। বাজাব দৃষ্টিতে কুলিরা ত 
মাছুব নয়, তাহাবা ন্বর্ণলাভেব যন্ত্রমীত্র, তাহার! ৪৭ক ২৬৯ফ মাঝে, 
তাহাবা জড যাজ্সিকতার যন্ত্রকাঠায়োব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গমাজ*****১* 
০০০৮০ মনুষ্যত্ব, মানবতা এই গ্রবন্ধনে পীড়িত ও অবমানিত। জীবনের 





২:০২ নাট্য সাহিতে)র আগলাচলা ও নাটক বিচার 


প্রকাশ সেই যক্ষপুরীতে নাই । প্রেম ও লৌন্দরধ্য হইতেছে জীবনের 
প্রকাশের সম্পূর্ণ কধূপ- ননিনী তাহার প্রতীক ; এই নন্দিনীর আনন্দ- 
স্পর্শ রাজা পাঁন নাই' তীহার লোভের মোহে, সর্যাসী পান নাই 
তাহার ধর্মসংস্কারের মোহে, মজুররা পায় নাই অভ্যাচার ও অবিগারের 
লোহার শিকলে বাধা পড়িয়।, পণ্ডিত পায় নাই তাহার পাপ্ডতিত্যের 
প্রবং দাসত্বের মোহে । এই যক্ষপুবীর লোহার জালেব বাহিরে 
ক্রিম ও সৌন্দর্য্যেব প্রতীক, প্রাণশক্তির প্রতিমৃত্তি নন্দিনী হাতগানি 
দিধা সকলকে ডাকিল, যক্ষপুরীর কারাগারের ভিতরে এক মৃহৃর্তে 
সন্কলে 65ঞ্ল হইয়া উঠিল, মুক্ত জীবশানন্দের স্পর্শ সকলের দেহে 
মনে লাগিল | বাজ] নন্দিনীকে পাহতে চাতিলেন যেমন 
করিয়া তিনি সোনা আহরণ করেন €তেযষনণ কবিয়া, শক্তিপ বলে 
কডিয়া লইয়া প1ওয়ার মতন করিয়!, ধরিয়া ছু'ইয়া পাওষার 
মতন করিরা ; কিন্তু তেমন কবিয়া প্রেম ও সৌন্দর্যকে লাভ করা 
যাশ্ঈ কি? নন্দিনীকে তিনি তাই পাইয়াও পান শা :১১০০১০০০, এমন 
য়ে মোডপ্প “স-ও বিচলিত হইল, সে-ও নন্দিনীকে ভালবা সিল. কিন্তু 
তাহ]! প্রকাশ পাইল বিরোধের মধ্য দিয়]--*** ১০০, এই জীবনানন্দের 
জপ, দেপিবা, প্রাণপ্রাচর্ষেব মধ্যে ধাচিবার জন্য সকলেই বাকল 
হইয়া' জালের বাহিরের দিকে হাত ব'ডাইল। নন্দিনী বঞ্জনকে 
তালবাসে, নন্দিনীই বঞ্জশের মধ্যে এই প্রেম জাগাইয়াছে ২ কিন্তু সে 
তো! যন্ত্রের বন্ধনে বাধা এ্রবং সেই যস্ত্রই শেষ পধ্যস্ত তাহাকে বিলাশ 
করিস! প্রেমকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল, জীবনের সঙ্গতি 
নষ্ত করিয়া দিল 1*১*--*১****নন্দিনীর প্রেমাম্পদ বলি হইল যাস্ত্িকতার 
বুপকাষ্ঠে এবং তাহারহই মধ্য দিয়া জীবন হইল জয়ী আবার প্রেমকেই 
সন্ধান করিরা ফিরিয়া পাইবার জন্ত 1৮ ( রখীক্কু সাহিত্যের ভূমিকা-- 
১৪ পুষ্ঠী )। 


বভাকারবী ২৬৩ 


ভারপর--- 

€গ) লঙধালৌচক বন্ধু অজিতবাবু নাটকখানদির অস্তরনিহিত 
ভাব-সত্তাকে এইবূপে দেখিষাছেন £--বক্তকরবীর ষক্ষপুরীঙ অক 
অতিকায় অজগরের স্কাষ সুখ-স্বাছন্দ্যে লালিত ক্ষত্র মানবাত্বাগুলিকে 
গ্রাসে গ্রাসে তাহাব গহবরেব মধ্যে চালান কবিযা দিতেছে, 
তাহাদের বাছিবে আসিবার পথ চিরতবে কদ্ধ হই! ষাইতেছে। 
পতঙ্গ যেমন বঙ্গিক রূপে আকৃষ্ট হইযা তাহাব মধ্যে নিজেদের 
পর্বনাশ সাধন করিয়া বসে, পল্লীব স্বাধীন কুষিও তেমনি আপাত্ি- 
লোভর্নীষ ধনকণপাব আকর্ষণে নিজেদেব বক্তলোভী মন্ত্রদীনবেব 
কাছে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে । সোনাব থণল মান্ধষেব কাছে 
পবম লোঙনীষ সন্দেহে নীই$ কিন্ত সেই থলি ক্রমাগত বড়ো! 
ভইযা যখন গুরুভাবী বোঝার ভ্যাষ তাহার কাধে চাপিষা বসে 
তখন সে ক্লাস্ত পীডিত হইয। এই বোঝা হইতে নিষ্কৃতি পাহতে 
চায়। ষক্ষপুবীব বাজাও যেন স্বাবোপিত ভাব হইতে মুক্তি- 
প্রানী হইযা উঠিষাছে। আধুনিক ধনতন্ত্রী যন্ত্রসর্ধবস্ব সত্যতার 
মর্্মপীডা এই বাজার মধ্যে পরিস্মুট হইযাছে। প্রাণমষী বস- 
নিঝবিনী নন্দিনী ষেন জড় দেবতার অচল সিংহাসন আজ টলাহষাছে। 
২৭ ০০০০ ধনদ্দানব বাঞ্জা, তত্বসর্বস্বথ অধ্যাপক, ধর্শভেকধাবী গোসাই, 
ক্ষমতাপল সর্দার--ইহাবা নন্দিনীব প্রাণশক্তিকে বিধ্বস্ত কবিতে 
চাহিয়াছে, কিন্ত পারে নাই। প্রভাতের দ্ষিপ্ধ কম্পমান আলোক- 
রশ্মির ভ্যাফ ইহা ফাক-ফুকর দিয়া সকলের ঘবে প্রবেশ কৰিয়া 
অতি মযতাময করম্পর্শে সকলকে জাগাইযা তুলিযাছে।” (বাঙ্গালা 
নাটকের ইতিহাস, পৃষ্টা ২৫৭ )। 

উদ্লিছিত তত্ব বিশ্লেষণ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার আপে নাটক 
খপ্সির কথা-বস্তর একটি রূপরেখা ওয়া একাস্ত দবকার। অন্তঙ্থা 


২৩৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


ভাব-সন্তর আসল রূপটি--পরিপূর্ণ রূপটি, অস্পষ্ট থাকিবে বলিয়াই 
মনে হয় । বণিত বিষয় হইতে যথার্থ ব্যগ্রন! কি পাওযা! যায়, তাহাই 
অগ্ুসন্ধান করা যাক। 


রক্তকরবীর কথা বস্ত 


যক্ষপুরীতে, যেখানে শরমিকদল মাটির তল হইতে সোন| তুলিবার 
কাঞ্জে নিধুক্ত--বালক-শ্রমিক কিশোর নন্দিনীকে ডাকে-_ফুল তুলিয়া 
আনিয়া দিতে চাহে, কারণ সারাদিনের কাজের ফাকে--একটু সময় 
চুরি করিয়। নন্দিনীকে ছ্ুল আনিয়া দিতে পারার মধ্যেই সে। 
বাচার আনন্দ অনুভব করে । নন্দিনী কিশোরকে সতর্ক করে-- 
“ওরে কিশোর, জান্তে পারলে যে ওর! শাস্তি দেবে ।” 

কিশোর শাস্তিব বিনিময়েও বাচার আনন্দ পাইতে চাহে; সে 
জোর গলায় বলে-- "ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ 
তোমাকে ফুল এনে দেব।” কিশোরপ্রাণহ মুক্তির আনন্দে--বাচার' 
আনন্দে প্রথম সাড়া দেয় । 

অধ্যাপক -যিনি পাঙ্ডিত্যেব জালের পিছনে “মানুষেব অনেক: 
খানি বাদ দিয়!” _বস্ততত্বের গহ্বরের মধ্যেই বেশী সময় থাকেন, 
তিনিও নন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট হন_-নন্দিনীকে দেখিলেই তাহার 
মনট] লড়িয়! উঠে _বিন্ময়-মুগ্ধ হইয়া উঠে) অধ্যাপক উপলদ্ধি, 
করেন, নন্দিনীর সঙ্গে যে দরকার সে ঠিক ব্যবহারিক দরকার 
নয়--দরকারের সীমা যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখান হইতেই 
যেন নন্দিনীলোকের সীমারস্ত। দরকারের সন্ধানে ছুটিয়া মাহৰ 
কেবল ধুলোর সোনাই পায়, কিন্ত নন্দিনী যে আলোর সোনা । 
অধ্যাপক নন্দিনীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন--ষক্ষপুরে তুমি সেই 
“আচমকা আলো”। (অধ্যাপক না-বলার মধ্যেই যেন এই কথ। 


বক্তকরধী ২৩৫ 


বলেন-ন চিতেন তর্পনীয়ো মনুষ্য ২) । নল্দিনীব প্রপ্রের উত্তবে 
অধ্যাপক যক্ষপুরীর সাধনাব স্বরূপও প্রকাশ করেন--জানান অর্থ- 
শক্তিকে বশীভূত কবাব সাধনাই সেখানে একমাবধে সাধন! --- 
€সোনাব তালেব তাপলবেতালকে বাধতে পাবলে প্রথিবীকে পাব 
মুঠোব মধ্যে । নন্দিনীও বাজার প্রকৃতিকে আঙ্কুল দিয়া দেখায় 
_-তোমাদেব বাজাকে এই একটা অভ্ভূত জালের দেয়ালেব 
'আডালে ঢাকা দিযে বেখেছ সে-যে মানুষ পাছে সে-কথ। ধরা 
পড়ে”। বাজাব এর মাচুবটিকে উদ্ধাব কবিবার ইচ্ছাও নন্দিনী 
প্রকাশ কবে। বাজার মাচ্ুষগ্থাকা ভয়ংকর গপ্রতাপকেনযাহাকে 
যক্ষপুবীব লোকে বাজার মহিমা বলিয়া মনে কবে--নন্দিনী “বানিয়ে 
তোলা “কথা” বলিলে অধ্যাপকও তাহাতে সায় দেন--ধনী- 
দবি্টেব আসল পবিচষটা প্রকাশ কবিষা দেন--'বানিয়ে-তোলা 
কাপডেই কেউ বা বাজা, কেউ বা ভিখিবী'। নন্দিনী অধ্যাপকের 
বদ্ধতাব প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ কবে, বলে-তুমিও তো ' দিনবাত 
পুথিব মধ্যে গর্ত খুডেই চলেছ।” শন্দিলী বোধ হষ বলিতে 
চাছে--শমিকরা যেমন বস্তব পিছ্রনে--সোনাব পিছনে ছুটিযা 
ছুটিযা মুক্তিব আনন্দকে ভাবাইযা বসিযাছে, অধ্যাপকও তেমনি 
বস্ততন্বেব পিছনে ছুটিষা ছুটিযা অবকাশেব আনন্দকে-_মুত্তিব 
আশন্দথকে, সহজ-সুখেব আনন্দকে হাবাইযা বসিযাছে। নন্ষিনীকে 
অধ্যাপক ঘরেব মধ্যে আহ্বান করেন। কিন্ত নন্দিণী জানায় 
তাহাব সঙ্কল্প আবে বড--“আমি এসেছি তোমাদের বাজাকে তার 
ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব । জালেব বাধা নন্দিনী মানে না--মানিতে 
চাছেও না। সে আসিয়াছে ঘবেব মধ্যেত কতে। নন্দিনীর হঠাৎ 
একট] প্রশ্ন জাগে--”“এবা আমাকে এখানে নিয়ে এল, বঞ্জনকে 
সঙ্ষে আনলে না কেন?” অধ্যাপক বুঝাইয়। দেন--সব জিনিষকে 


২৩ নাট্য সাহিত্যের আলাষ্চনা ও নাটক বিচার 


টুকরে। টুকরে। করে আনাই এদের পদ্ধতি, অধ্যাপকের ৰলিবার 
কর্থা বোধ হয় এই--ইহাঁরা আনন্দ না চাছে-ন্ুক্ি না চাকে 
এমন নহে, কিন্ত ইহারা আনন্দকে চাহে অথচ প্রাণকে অস্বীকার 
করে, জানে শা যে শ্রাণকে চাপিক়া মারিয়া, পিষিয়া মারিয়া 
আনন্দকে পাওয়া যায় না। নন্দিনী রঞ্নের মহিম। জানায় _-ৰলে 
'রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে 
উঠৰে 1০১১০, রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি। “রঞ্জন যেমন হাসতেও 
পারে, তেমনি ভাঙতেও পারে" । নন্দিনী অধ্যাপককে জানায়-_ 
আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে” । অধ্যাপক আর বেশী 
সময় মুক্তির আনন্দে থাকিতে সাহস করেন না, নন্দিনীকে সত 
করিয়া দিয়া--€যখানকার লোকে দক্স্যবুত্তি করে ম| বন্ুন্ধরার 
আচলকে টুকরো ট্ুঁকরে! করে ছেড়ে না”, সেহথানে যাইতে 
অনুরোধ করেন--আর একটি অচ্ুরোধও করেন- রক্তকবরীর 
কম্কন হহতে একটি ফুল থসাহয়৷ দেওয়ার জন্তয-_-তাহার দৃঢ় ধারণা 
_-ওই রক্ত-আতায় একটন ভয়-লাগানে। রহস্ত আছে, শুধু মাধুর্য 
নয়” নন্দিনী রক্তকরবী ধারণের রহুন্ত প্রকীশ করে--“রঞ্জনের 
ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে 
পরেছি”। নন্দিনী অধ্যাপককে প্রাণের স্পর্শের শিদর্শশস্বরূপ একটি 
ফুল দেয়। অধ্যাপক প্রস্থান করে ! 

সুড়ঙ্গ থোদাইকর গোকুল নন্দিনীকে কিছুতেই বুঝিতে পারে 
না--কেবল প্রশ্ন করে “ভুমি কে”। নন্দিনী বলে যে, সে যাহা! 
তাহাই, সহজ ভাবে তাহাকে না বুঝিতে পারিলে সে অবোধ্যই-_ 
€ যঃ পশ্াতি সঃ পশ্ততি )-_অথচ ন1 বুঝিলেও গোকুলের ভাল ঠেকে 
না--গোকুলের মধ্যেও মুক্তির আনন্দের জন্য একটা অবোধপুর্বব 
অতীগ্দ) । গোকুলের্‌ প্রাণে যত চাঞ্চল্য জাগে, তত গোকুল 


নাতি রী ৮০০ 


নদিনদীকে পদ্দেহ করে-স্অবিশ্বাস কবে । পোকুলের যনে হয়-- 
লঞঙ্িনী যেন “রাঙা আলোখ মশাল”শ। গোক্ুল নির্কোধষের 
'সাবনান” করিতে প্রস্থান করে 

এইবার নন্দিনী জালের দরজায় ঘা দিয়া ডাকে-শুনতেে পাচ্ছ $৮ 
রাজ সাঁড়! দেন--শুন্তে পাচ্ছি-*-.** বারে বারে ডেকো না, আমার 
সময় নেই, একটুও নেই। নন্দিনী আবেদন জানায়--বখুশি নিয়ে 
তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই” নন্দিনী রাজাকে মুক্তির আনন্দ 
দিতে চায়, রাজ] প্রত্যাখ্যান করেন--শুন্ততার শেশভা লইয়াই 
তিনি থাকিতে চাছেন। 

নন্দিনী রাজাকে প্রকৃতির ডাকে সাডা জাগাইতে, প্রকৃতির 
সহিত সহজ যোগ স্থাপন করিতে, মাঠে লইয়া যাইহ্ত চাহে 
রাজা স্বীকার করেন--'সহজ কাজই আমার কাছে শক্ত”। লঙ্গিনী 
রাজার অডভূত শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হন, কিন্তু সে শক্তির সহিত 
আনন্দের কোন যোগ নাই যে। নন্দিনী নিশ্রাণ শোষশপরায়ণ 
শক্তির কার্য্-ফলকে রাজ্জার সন্মুখেই "বর্ণনা করেন-__স্পষ্টভাবেই 
বলেন, “কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস'***** দেখছ ন! 
এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে কিংবা সন্দেহ করছে 
কিংবা ভয় পাচ্ছে খুলোথুনি কাড়াকাড়ির অভিসস্পাত-*-*"৫রাজা 
শাপ সম্বন্ধে সচেতন নছেন কিন্তু শক্তি সম্বন্ধে খুবই সচেতন-_ 
গস্তিতও | নন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করেন__-আমার শক্তিতে তুমি খুশী হও 
নন্দিনী” ? নদ্দিনী_প্রাণ পুজারিলী। শক্তি দেখিয়া! খুশি না হুইয়! সে 
পারে না; কিন্তু শক্তি যখন পৃথিবীর খুশীক্ষে আত্মসাৎ করিয়া--আচ্ছল 
করিয়া, শুধু প্রতাপ দ্ধপেই প্রকাশ পায়, সেই শক্তিধ্ন সহিতই নন্দিনীর 
বিরোধ । নন্দিনী 'এই কারণেই রাজাকে আলোতে বাহির হইতে, 
মাটির উপর পা দিতে এবং পৃথিবীকে খুশী করিতে অন্গরোধ করে । 


কত ন[ট্য সাহিতোোর গ্াালোচনা ও নাটক বিচার, 


নন্দিনী বোধ হয় রাজশক্তিকে শোষণ-ধর্ম ত্যাগ করিয়!, পালন- 
ধরে দীক্ষিত হইতে বলেন--ব্াজশক্তির সচ্িত প্রজার সহজ ও 
'আস্তরিক যোগ, প্রেমের যোগ স্থাপন করিতে বলেন। রাজা কিন্ত 
শত্তিবলেই সবকিছু লাভ করিতে চাহেন -- এমন কি মুক্তির ও 
সৌন্দব্যের আনন্দকেও-নন্দিনীকেও | নন্দিনীকে বলেন “আমি 
তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, ন! পাবি তো! ভেঙ্জে- 
চুরে ফেলতে চাই।; 

রাজ। নন্দিনীর মুখে নিজের মহিমাকে আম্বাদন কবিতে চাহেন--- 
জিজ্ঞাসা করেন--আমাকে কী মনে কর বলো'। নন্দিনী উত্তব 
করে--মনে করি আশ্চর্য ****** দেখে আমার মন নাচে'। বঞ্জনের 
প্রতি কথা রাজার মনে পডে--নন্দিশীকে যে বঞ্জনই সহজ 
আকর্ষণে প্রেমে বন্দী করিয়াছে । রঞ্জনকে দেখিয়া নন্দিনীর মন 
যে ভাবে নাচে, ইহাও কি সেই নাচ£ নন্দিনী রাজার সন্দেহ দুর 
করেন -- সে-লাচের তাল আলাদা রাজার মর্মে উপলব্ধ হয়-_ 
“আমার মধ্যে কেবল €জারই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাঁছু”। 
বুঝাইয়াও বলেন--দুর্দমের থেকে হীবে আনি, মাণিক আনি, 
সহজের থেকে ওই প্রাণের জাছুটুকু কেডে আনতে পারিনে”। 

রাজা নন্দিশীর প্রশ্নেব উত্তরে নিজেব ছুর্বলতা ও দীনতা 
প্রকাশ করেন--আক্ষেপে করেন--শক্তি যতই বাডাই যৌবনে 
পৌছল না। তাই পাহারা! বসিয়ে তোমাকে বাধতে চাই.**** 
হায় রে, আর-সব বাধা পড়ে কেবল আনন্দ বাধা পড়ে না।5 
বাজার কথার তাৎপর্য--শক্তি যতই বৃদ্ধি পাক, সহজ-আকর্ষণ 
যৌবনের ধর্ম তাহাতে আসে না, আনন্দকে বাধ! যায় না-_সহজ- 
আকর্ধণেই লাভ করিতে হয় ( যমেব এষে! বুগুতে )। 

রাজা তাহার তগ্ত, রিক্ত এবং ক্রান্ত অন্তর-সক্ভতাটিকে মেলিয়! 


বক্চকরখী ২৬৯ 


ধরেন--তিতরে-ভিতরে-ব্যথিকে-উঠ1 জ্বদয়টিকে বিশ্লেষণও করেন 
--পশক্তির ভার নিক্সের অগোচরে নিজেকে পিষে ফেলে” 1৮ 
রাজা উপলব্ধি করেন--সহজই স্বন্দর, নন্দিনী সহজ, তাই সে সুন্দর ৷ 
রাজার মধ্যে সঙ্কল্প জাগে--বিধাতার সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে 
খুলতেই হবে ।” রাজা স্থন্দবের স্পর্শ লাভ করিতে হাত বাড়াইয়া 
ফ্েন। কিন্ত স্ুন্দরকে সব দিয়ে”ই যে লাঁত করিতে হয়। 
নন্দিনী রঞ্জনের কথা তুলিলে-_রাজ! অসহিষু হইয়া উঠেন । আদেশ 
করেন--“যাও, ভুমি চলে যাও--নইলে বিপদ ঘটবে ।” নন্দিনী 
জানাইয়া যায়-_ণ্রঞ্জন আসবে, আসবে, আসবে-_কিছুতে তাকে 
ঠেকাতে পারবে নী 1” 

খোদাইকর ফাগুলাল ও তাহার স্ত্রী চন্দ্রা আলাপ করে-_ 
শরযিক-জীবনের অবসন্ন অবসরের চিত্র ফুটাইয়া তোলে । “যক্ষপুরে 
কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই" যে। সহজ আনন্দের ববাদ্দ বন্ধ 
বলিয়াই ছুটির অবসরটুকু হাটের মদের মাতলামি দিষা পুর্ণ 
কবিতে চাহে । চজ্জা ফাগুলালকে সাবধান করিয়া! দেয়--বিশুকে 
নন্দিনীতে পাইয়াছে, কাহাকে কখন পাইবে না পাইবে বলা 
যাষ না। বিশু প্রবেশ করে গান করিতে করিতে । চঙ্জ্রা বিশুর 
*স্বপনতরীর নেয়ে”পকে চিনে-বলে “তামার তেই সাধের নন্দিনী |, 
প্রবেশ কবে--গোকুল খোদাইকর। ত্াহারও নন্দিনীকে ভালো! 
ঠেকে না। কাজের রাজ্যে কিছুই করে না, তাই তো খটকা 
লাগে। চন্দ্রও নন্দিনীকে ভালো চোখে দেখে না--হুঃখের 
জায়গায় “অষ্টপ্রহর 'কেবল স্বুন্দরিপনা করে”। ষক্ষপুরী সুন্দরের 
উপর অবজ্ঞা ঘটাইয়া দেয়--বিশু বলে এইটেই সর্বনেশে"। 
ফাগুলালের প্রশ্রের উত্তরে বিশু মদ খাওয়ার “কেনকেও ব্যাখ্যা 
করে--সকল কথার মধ্য প্রিয়া এই কথাই বলে যে- প্রাণের জগ্ঠ 


ছি৪০ নাট্য সাহিত্যের ক্্ালেশডনা ও নাটক বিচার 


সদ চাইই চাই-_সহত্জ মদের থরখদ্দ বন্ধ হইয়া গেপেই অন্তরাক্ঘ। 
হাটের মদ লইয়া মাতামাতি করে। আনন্দের কামনা সহজাত 
ব্ষে! 

বিশু আরো স্পষ্টভাবে বুঝাইয়! দেয়--'একদিকে ক্ষুধা মারছে 
চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক, ভাবা জ্বাল ধরিয়েছে --বলছে, কাজ 
করবো । অন্যদিকে বনের সবুজ মেলোছে মায়, পোদের লোন! 
মেলেছে মাযা, ওন] নেশা ধবিষেছে-বল্ভে, ছুটি ছুটি ছুটি 1” এই 
ছুটিই প্রণণের মদ | এই পোলা মদের আজ্ডায় যাহারা যোগ 
দিতে পারে না, ভাহারাই কয়েছথানার চোরাই মদের টানে 
ছুটে ।- বিশু বলে আমাদের না আছে আকাশ না আছে অবকাশ, 
তাই বারে ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান স্ুষ্যের আলো কড়া করে 
চুইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে” । শ্রমিকদের অবকাশহীন 
এবং সহ্জ্ঞ-আনন্নহীন জীবনের অবসন্ন অবসরটুকু মাতলামিতে 
পূর্ণ করিবার হেতু বিশু বিশ্লেষণ করে । ূ 

চক্ত্রার প্রশ্নের উত্তরে বিশু নারীর সোনার লোভের প্রভাব ও 
পরিণামও ব্যাখ্যা করে-বলে ণতামার সোনার স্বপ্ন ভিতরে ভিতরে 
ওকে চাবুক মালে, সে চাবুক সন্দারের চবুকের চেয়েও কড়া” । 
বিশ্ত বোধ হয় বলিতে চাহে--পুরুষের দাসত্থের মুলে নারীর 
বাসপনারও একট] বড অংশ আছে। পুরুষ নারীর হ্বপ্র-সাধ 
মিটাইয়াই নিজের পুরুবকারকে আম্বাদন করে--নারীর সোনার 
স্বপ্রপাধ মিটাইতে যাইয়াই পুরুষ বেশী করিয়া সোনার ফাদে 
আশপনাকে ধরা দেয় । বিশু একথাও বলে -“আঙ্দগ যদি-বা দেশে 
যাও টিকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে 
আশবে,, আফিমথোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় কেরে”। 
বিশু, চজ্জা ও ফাগুলালের কথায় প্রকাশ পায়--প্ষক্ষপুরীর কবলের 


রর্তকরবী ২৪১ 


মধ্যে ঢুকলে তাব হা বন্ধ হযে যাষ-_শ্রমিকবা যাহাকে আমহব 
কবে সঙ্গাবছেব দৃষ্টি সেখানেই পড়ে-যক্ষপুবে মাছধ'কে সংখ্যাষ 
পবিণত কবা হইশাছে -'গাবে ছিলুম মাছম এখানে হযেছি দশ- 
পঁচিশেব ছক, বুকেব উপব দিষে জুযাখেলা চলেছে _--্বৈবাচাবী 
“কোন্‌ কথাব টিকে কোন্‌ চ'লে আগুন লাগাষ কেউ 





শাসনে 
জন না।? 

সর্দার প্রবেশ কবে ।-পযোমুখ কিন্ত বিষ চন্ড। চন্দ্রাকে নাতনী 
বশিঘা খাতিন দদখান-- বিশু-ক কটাক্ষও করেন। বিহও 
উত্তপ দিত ছা/ড না তামাদেল এালবাষ নাচানো বাবসা! কত 
স।০্ঘাপট নাল মোটা গেট! দষ্টাস্ত (দাখছি এমন হযেছে সাঁপা 
চালে চলত.১গ৩ পা কাতপ”।  সদ্দাব স্তখখব €দন-- কেনাবাম 
গোঁসাহকে নিশ্যাগ কবা ভইযাছে- ৬ লাকণা শশাইবাব জন্য । 

গেসাই গশ্রবেশ করবেন ভাডাটিযা গ্রাসাপালা শা প্রগাবক ও 
“ন্মেপদেষ্টা | অপর্থকে শারন্সেব বচালব আডালে ধর্ম বলিষ। 
চাঁলাহযা দেওয়ার জন্যই এই গৌোসাহ। বিশেষতঃ শোষণের 
বিকদ্ধে যে স্বাভাবিক ক্ষোভ মাথা তুলিতে চাহে, সেই ক্ষোভকে 
পবলোকেব ভষ ও পুপস্কাবেব লোশ দেখাহযা প্রশমিত কবাব 
উদ্দোশ্তাই গেৌসাই নিধুক্ত । ধশতঙ্গেব হাতে-ধবা-দেওযষা পুবোহিত 
এই গৌসাহ । শোধঘিত শ্রমিকদেব ধর্দ্বে দোহাই দিষা অবিচলিত 
বাখাই ইভাব একমাত্র উদ্দেশ্য | ভবিনাম দিযাই ইনি ক্ষুধা-তুষ্জাব 
ক্ষোভ হধণ কবি সচেষ্ট । ফাগুলাল ভগ্ামিব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করে, কিন্তু চক্রা পবকাল খোখাবাব ভষে স্বামীকে তিবস্কাব কবে। 
শেষ পধস্ত সব্দাব নিজেই ভাব নেন-ধন্মনীতিব কবলেব মধ্যে 
যন যাইতে চাহে না, তখন দগুনীতিই"চালানে বাঞ্চনীয । বিশু 
অনেকটা নিভীক--প্রাণবন, সর্দাবকে স্মবণ কবাইতে ভুলে লা 

৬ 





২৪২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটৰক বিচাব 


শান্রমতে অবতারেব বদল হয়। কৃর্ম হঠাৎ ববাহ হয়ে উঠে, 
বন্ধের বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈষ্যের বদলে গো” । বিশু যেন 
বলিতে চাছে-যে শ্রমিকব। মাথার ঘাম পাষে ফেলিয়া, সমাজকে 
ধারণ করিয়া আছে, ভোকজ্াা ও (ভাগ্য যোগাইষা থাকে, তাহার। 
কি চিরকালই “কৃম্ম” হইয়া! থাকিবে? তাহ! নহে । প্রাণেব স্পন্দন 
জাগিলেই তাহাবা বিজ্বোহ কবিবে। 

এখানেহ বিশু চক্দ্রাকে জান।য--ওবা ঠিক কবেছে এবাব থেকে 
এখানে কাবিগবেব সঙ্গে তাদের স্ত্রীবা আসত পাবে শা অর্থাৎ 
নারীব প্রেমেব স্পশ হহতেও শমিকদেব দূবে বাখিবাব গ্রাণকে 
একেবাবে পিনিধা মাবিবাল অডযন্্থ হইহমাছে। বিশু নন্দিলীব ডাক 
নে চন্দ্র! জা্িতঠ চাম - “কান্‌ শপে ও তোমাকে ক্লিষেছে 
বিশু চর্জাকে বুঝায-_যে ছুঃণাকে ভাল।ব 2৩ দুঃখ আব শাহ । 
সেই হৃঃখেই শন্দিশী তাহ।কে ভুলাইযাডে | এই ছুঃখ দুবেব 
পাঁওণাকে শিষমে আকাজ্কষাব মে ছুঃথখ কেভ দঃ, শন্দিনার »ধ্যে 
'পেই চিবছঃখেব পুবেল আলোটিব গ্াকাশ ৮ চন্দ্রা এ সব শিপু 
হন ন| বুঝলেও অশিজ্ঞতা হই৩ এহটুকু বুঝিষাডে-ঠযষে মেখেকে 
তোমব। যশ কম বোঝ, সেহ তোম।দেব তত পেশা টাশে। 

শনিনী আসে বিশ্ব কাছে । বিশু উপলন্ধষি ববে--আম।ব 
মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে) শনির কাত দে প্রকাশ 
কবে তুমি আমাব সমুদ্ধেব অগম পাকের দুহা” সন ন্দশীও প্রকাশ 
কবে, বঞ্জশ কি ভাব তাহাকে জিতিধা লহযাছে । বঞ্জন “প্রাণ 
শিষে সর্বস্ব পণ কবে'হ।বজিতেব থেল। খেলে । সে থেপাতেই ০" 
ক্ষিতে নিয়েছে |” 

বিশ্তুর হতিহাসও জান! যাষ-বিশুও একদিশ প্রাণ লইষা 
স্বর্ধন্থ পণ কবিষা হাবজিততেণ গেল" খেলিত, কিন্তু কী মনে 


ব্রস্তকরকী ২৪৩ 


করিয়া প্রথণের সহজ সাধনার ভিড় থেকে একল! বাহির হুইয়! 
গিয়াছিল। বিশুর তরী ভাওয়ায় হাওয়ায় 'অচেনার ধারে যাই) 
উপস্থিত, আবার থান হইতে, একটি মেয়ের আকর্ষণে বাধ! 
পড়িয়া বিশু যক্ষপুরীতে আসিয়! আবদ্ধ হুইয়া পড়িয়াছে। বিশুর 
£সানার শিকল ভাঙ্গিবেই_-সঙ্কল্প করে নন্দিনী। আর নন্দিনী 
রাজার ঘবের ভিতরে যাইয়া যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাও ব্যক্ত 
করে। রাঞ্জা সব কিছুকেই স্পষ্টভাবে জানতে চায়। যাহা সে 
বুঝিতে পারে না তাহা উহার মনকে ব্যাকুল করে । বিশুর কথায় 
সদ্দারকেও চেনা যায়। সর্দার-__'প্রাণকে শাসন করবার জগ্ছেই 
প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা |” 

সন্দমবও প্রবেশ করেন । বিশু স্পষ্ট ভাষায় সদ্দাবের মুখের 
পরেই বলে- “তোমাদের হুর থেকে কী করে বেরিয়ে আসা ষায় 
পরামর্শ করছি” । সদ্দাব বিশ্মিত। শন্দিনী সদ্দারকে রঞ্জনকে 
আশিয়া দেওযার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাহয়া দেয়। সদ্দার বলে-- 
'আঞজ্ই তাকে দেখতে পাবে |: 

শন্দিনী বাজাকে ডাকেন অনুরোধ কবে- খবেব মধ্যে ষেতে 
৮[ও, অনেক কথা আছে ।” বাজা বলেন, “এখনও সময় হয়নি 1, 

শশ্দিনীব সাথী বিশ সে গান গায়। রাজা সহিতে পারেন 
ন। সাথীকে, তাহার কোন সঙ্গী শাহ যে! রাজ] আজ যেন 
শুধু টিকিয়া থাকিতেই চাহেন না, বাচিয়া থাকিতে চাছেন, তাই 
৩শ-হাজাব-বছর-টিকিয়]-থাক। মর! ব্যাঙটাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন । 
বাজ। বঙ্জন ও নন্দলীকে একসঙ্গে দেখিতে চাছেন--খরের ভিতরে 
অর্থ।ৎ ধরা-ছ্োয়ার মধ্যে আনিয়া জানিতে চাছেন। নন্দিশী 
বাজাকে বুঝাইতে চাহে, এমন কিছু আছে যাহাকে মন দিয়া 
জানা যাঁয় না, শুধু প্রাণ পিয়াই উপলব্ধি করা ফায়। বাজাব 
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ঠকিবার ভয়--যাহা জানার গন্ডতীব বাহিরে, তাহাকে বিশ্বাস 
কবিতে তাগছার সাহস হয় না। তবু রাজা! রক্তকরবীর গুচ্ছটা 
চীছেন, না চাহিয়া পারেন না। না-পাওয়! সৌন্দধ্যকে ছিড়িয়া 
নষ্ট করিবার হচ্ছ। ক্লাগে, আবাব পাওয়ার আশায় ইচ্ছাটা স্থগিত 
থাকে । রাজ নন্দিনীকে ভয় দেখান, ক্ঞ্জনকে দলিয়া ধুলোর সঙ্গে 
মিলাইষ! দিলে কী হইবে । ভষংকর সাজিবাব মোহ তাহার 
সমান বলবান। নন্দিনী ম্পষ্টভাষায বাজ-মহিমাকে বিশ্লেষণ কবে, 
প্রমাণ ককুব "য, যাহার! ভয দেখাবাব ব্যবসা করে, সেই সব 
লোকই জাল দিয়! ঘিরিয়া রাখিষা বাজাকে অদ্ভুত সাজা ইয। 
রাখিযাছে, রাজা একটা 'জুজুব পুতুল" মাত্র। নন্দিনী বাজাকে 
বুঝাইয়া দেষ, ভষ দেখাইযা বাজ-মহিমা! বাখা অসম্ভব । 
বলে--“এতদিন যাদেব ভষ দেখিয়ে এসেছ, তাব। ভষ পেতে 
একদিন লজ্জা কববে।” সে যেন বলিতে চাহে--ভষ দেখাইযা, 
নিষ্ঠুবতা কবিষা রাজ-মহিমা অক্ষুন্ন বাথ! অসম্ভব । যখনই তযার্তদদেব 
মধ্যে-_নিষ্পীড়িতদেব প্রাণ জাগিযা উঠিবে, তখনই বাঁজ-মহিম1ব 
অবসান ঘটিবেই ঘটিবে। নন্দিনীব কথা শুনিষা বজা বজ-অহংকাবে 
গর্জন কবিযা উঠেন--তিনি যে কী নিষ্ঠৰ তাহাব সমস্ত প্রমাণ 
নন্দিনীব কাছে প্রত্যক্ষ দেখাইয়! দিতে তাহাব ইচ্ছা জাগে? 
নন্দিনী চলিয়া যাইতে উগ্ভত হ্য। বাজার দীন-আত্মা একাস্তিক 
ব্যাকুলতা লইয়া ডাকে-_'নন্দিনী”। নন্দিনী গান গাছে, কিন্ত 
বাজার বুকেব মধ্যে যে বুড়ো ব্যাটা সকল বকম স্গুবেব ছোয়াচ 
বাচাইয। আছে, “গান শুনলে তাৰ মবতে হচ্ছ। কবে” বলিয়া 
বাজ পলাইয1 যান। নন্দিনী বিশুকে জানায়--'আজ নিশ্চয বঞ্জন 
আসবে” । বিশু নন্দিনীর অচ্থরোধে- পিথচাওয়াব গান” গায়। 

সর্দার ও মোড়ল সঙ্কল্ল আটে-_-“রঞ্জনকে কিছুতে আসতে দেওয়! 
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চলবে না 1” রঞ্জনকে লইয়া! বড় মুসকিল-_-সে হুকুম মানিতে চাহে 
না-__“মাছ্ষটার ভয় ডর কিছুই নেই”, সে কাজের রশি খুলিয়া দিয়া 
কাজকে নাচিয়! চাঁলাইতে চায়। রঞ্জন বাধনের ধশ নহে, কথায় 
কথায় সাজ বদল করে, চেহারা বদল করে। 

ছোট সন্দার প্রবেশ করে--রগঞ্রনকে বাধিতে চলে। সে ইহাও 
জানায় যে, মেজো! সর্দারের মনে রঞ্জনের হৌয়াচ লাগিষাছে । সর্দার 
রঞগ্তনকে রাজার ঘরে পাঠাইবার আদেশ করে-_নিজেও চলে। 

এইবার দেখা দেন অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশ । অধ্যাপক রাজার 
অন্তদ্বন্দের ্ূপটি খুলিয়া বলেন এবং আভাস দেন__রাজা জ্ঞান-যোগের 
পর বিতৃষ্ণচ হইয়া উঠিয়াছেন! রাজার কথা--জ্ঞান-যোগীর অশাস্ত 
প্রশ্ন--“তোমার বিছ্ধে তে পি'ধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে 
তার পিছনে আর একটা দেয়াল বের করেছে, কিন্তু প্রাণ পুকুবের 
অন্দরমহল কোথায় ?” সেই জন্যই এই প্রশ্ের পাশ কটাইতেই 
অধ্যাপক পুরাণবাগীশকে আনিয়াছে ; উদ্েশ্য--ওকে পুরাণ 
আলোচনায় ভূলিয়ে রাখ! যাক।” বস্ততত্ববিগ্ঠা বুদ্ধির গবাক্ষলগ্ঘনের 
অং.লোকে জগতকে অংশে-অংশে আলোকিত করে, কিন্ত যাহা কেবল 
অন্থুভবগম্য ত্যহাকে বৃদ্ধি-যোগে পাওয়া যায় না বলিয়াই বস্ততত্ব- 
বিষ্ভা সীমাবন্ধ। অধ্যাপককে পন্দিনী তাই আকর্ষণ করে- প্রাণের 
টান জাগাহয়া তুলে, ফলে তাহার পাকা হাড়েও ঠোকাঠুকি বাধে-_ 
তাহার বস্ততত্্ব ধানীরঙের দিকে একটান। ছুটিয়া চলে। রাঁজ। 
অধ্যাপককে যেমন সহিতে পারেন না, পুরাণবাগীশকেও তাহার ভালো 
লাগে ন|। সদ্দার জানায়--রাজা বলে পুরাণ বলে কিছু নেই, 
বর্তমানটণই কেবল বেড়ে বেডে চলেছে ।; 

এমন সময় নন্দিনী দ্রুত প্রবেশ করে-_-চোখের সন্ম,খে ভয়ানক 
দৃশ্-_মনে হয় যেন প্রেতপুরীর দরজ! খুলিয়া গিয়াছে । প্রহরীদের 
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সঙ্গে রাজার এঁটো- মাংস-মজ্জা-মন-প্রাণ-হীন কতকগুপি একদা- 
মানুষ কোথায় যেন যায় নন্দিনী দেখে--অন্ুপ আর উপমন্চ্য 
যে-_শুহ-যে শকৃলু তলোয়ার খেলোয়াড় _- আখের-মত-চিবিয়ে- 
ফেলা কন্কু। নন্দিনী হতাশাঘ হাহাকার করে--গেল গো, আমাদের 
গায়ের সব আলো নিব গেল 1” অধ্যাপকের মনে পডে--বড় 
হবার "তত্ব ।” লন্দিনীকে বুঝায় -- সেই অদ্ভুত শক্তির রাজা যাহার 
জম।, এই সকল কিন্তৃত তাহার খরচ । “ওই ছোটোগুলো হতে 
থাকে ছাই, আর ওই বুভোটা জলতে থাকে শিখা ।” নন্দিনী 
এই ববস্থাকে “রাক্ষসের তক বলিয়। ধিকার দেয় । কিন্তু অধ্যাপক 
ভত্রজ্জের দ্রটটিনে দেখেন-য্টে। ছয় সেটা হয়, তাঁর বিরুদ্ধে যাও 
তো হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে ।” নন্দিশী এই "হওয়াকে ধিক্কার 
দেয়_বাস্তার সন্ধান জানিতে চায়। অধ্যাপকের ধারণা রাস্ত। 
দেখাবার দিন এলে এরাহ দেখাবে । অধ্যাপক বোধ হয় এই কথাই 
বলিতে চাহে যে, সর্বহারাঁদের, শোষিতদের মধ্যে প্রাণের সাড! 
জ্াগিলে, তাঁহারাই পথ কাটিয়া বাহির করিবে । নন্দিনী অস্থির 
উৎ্কঞ্চায় বাঁজাকে ডাকে; কিন্তু রাজার সাড়া পাওয়া যায় না 
“ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে”। নন্দিনীর ভয় কবে। রঞ্জনকে 
চিনাহয়া দিবার জগ্য বিশু গিয়াছে কখন, এখনও যে সে আসে 
না। একদা-পালোয়ান গজ্জুর আর্তনাদ শোনা যায়। অধ্যাপক 
গজ্জুকে গোডাতেই সাবধান করিয়াছিলেন “এ রাজ্যে সুডঙ্গ খুদতে 
চাও তো এসো, মরুতি-মবতেও কিছুদিন “বেঁচে থাকবে" **এ 
বড়ো কঠিন জায়গা । অধ্যাপক যক্ষপুরীর সমাজের প্রবৃত্তিটিও 
প্রকাশ করেন_-'ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই 
আছে ।” নন্দিনী “শুধু থাক1”কে ধিক্কার দেয়, বলে “মানুষ হয়ে 
থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয়, তাতেই বা দোষ কী!” অধ্যাপক 


রক্তকরবী ২৪৭ 


বলেন, “থাকবার জন্তে মবতে হবে এ কথা যাবা বলে তারাই 


থখকে 1” 
প্রবেশ কবে পালোযান। সব পালোধানি নিঃশেষ, অথচ বাইরে 
থোকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না। পালোয়ান সঙ্দাবেধ 


পরবে আক্রোশ প্রকাশ কবে, সর্দধাবেব অতিসন্ধ ব্যক্ত কবে 
“সমস্ত পৃথিবীকে নিহশক্তি কবে পাবলে তাবে ওবা নিশ্চিন্ত হয” | 
নন্দিনীব প্রশ্নে সবি শিজব অবস্থা, শোষণের অবস্থা জানাষ-- 
“ভিভবটা ফাঁপা হযে গেছে  শশুধু জোব নয £কেব।বে ভবসা 
পর্যন্ত শুনে শেষ 1” শশ্দিলী পালোষানাকে বাসা লইষা যাইতে 
চাহে কিন্ধু সতর্ক অনা পক সাহস করবেন ন।- বাজদোহেব অপবাঁধেব 
আশঙ্কা করবেন । সদ্দাবতক দেখিতি পাইযাত অধ্যাপক প্রস্থান 
করবেন, তবে যানব।ব সময সন্দাবেব মনটাকেও বিশ্লেষণ কবিষা 
যাশ "তুমি ভিতবে ভিতরে ওব নেব ভাবে টান লাগিষেছ, যতই 
সব মিলত্চ না ততই বড। ভাম চেচিয়ে উঠছচে। 

সদ্দব ও গোৌঁশাভ প্রবেশ করবেশ। নন্দিনী পালোয়াতশেৰ 
একটা ব্যবস্থা করিত গোস।হাক অন্ুবোধ করবে। গৌসাহ ধন্‌- 
তান্ধে মানুষে ্রালণব মধ্যাদা কতটুকু চ*ত্কীপঙাবে তাহা বঝান 
_-যষ্-পবিমা৭ বাচা দব্কাব "- সদ্দাব শিশ্ষ ওক সই পবিমাণেক্চ 
বাচিয়ে বাথখবে 1” আব সঙ্গে ৩ঙ্গে শোবক শ্েণাব অভ্প্রায ও 
শগ্ামিব আববণট।ও আলোকিত করেশ-আমাদেব ০শেণাব লোকেব 
পরবে ভগবান ছুঃসহ দাধিত্ব চাপিযষেছেন, সেটা বহন কবতে গেলে 
আমাাদেব ভাগে প্রাণেব সাবাংশ অনেকটা বেশী পবিমাণে পড়া 
চাই। ও7দব খুব কম বীচলেও চলে, কেননা ওদেব ভাব লাঘবেব 
জচ্যে আমব।ই বাচি।” আশ্চধ্য! 'নন্দিনীর সাহায্য লইতে 
পালোষানও ভয় পা । "সর্দব বাগ কববে* এই ভয়ে পালোয়ান 


২৪৮ নাট সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচাব 


হ-ক্ষ পাড়ার মোডলের দরে চলিয়া যাষ--নন্দিনীর উপকারের 
হাতখানাও এড়াইতে চায়। নন্দিনী সর্দারকে বিশু পাগলে 
সংবাদ জিজ্ঞাসা কবে--্গাসাই বলেন, “যেখানে যাক সবই ভালোর 
জন্যে । নন্দিনী পৌসাইযেব জ্রপমালা ধরিয়া! টান দেষ--গোসাই 
অগত্যা প্রস্থান কবেন। সব্দ।ব উত্তব কবে--তাণক বিচ বশালায় 
ডেকেছেঠ*”ত।  পপর্দার ইহছাও ঘোষণা ককুব--”অশ্কেকে টানবে 
সভ্বাবপরে, শেষ বোঝাপডা হবে তোমাতে আমাতৈ। বেশি দেবি 
নেই |” অদ্দাণ বঞজজনেব সঙ্গে শশ্দিশীব মিলন কিছুতেই ঘটিতে 
দিবে না। 

কিশোর আসিয়া সংবাদ দেষ--বিশুব সঙ্গে দেখা হবে। 
বিশ্কে দেখাও যাবধ_-তাহাব হাতে ভাতকডি। বিশু বন্ধনের 
মধ্যেই মুরক্তব আনন্দ আন্বাদন কাব ।--পতোন মধ্যে মুক্তি 
পেয়েছি--এ বন্ধন তার সত্য সাক্ষী বঞ্জতনেব সঙ্গে মিলনের 
কামন। জানাইয়! বিশু নন্দিনীব নিকট বিদাষ লব । 

চিকিৎসক এবং সর্দাব আসিয়া যথাক্রমে বাজাব ভিতবক।ব 
এবং ব।হিবক।ব সংবাদ জানায। ব্রত পাভ।ব মোডল আসে 
ধামা-ধবা--পদলেহী বাঞ্তসেবক মোজা পসর্দাৎ আসিয়া অনেক 
বিষষে “কিস্ত' তুলে-_ সর্দাবেব মত বাজাকে ঠকানো সে কন্তব্য 
মনে করে না, কেনাবাম গৌসাইকে সে নামাবলী ভেদ কবিষাউ 
চিনিষাছে--কেনাবাম নাকি একপিঠে গেসাই, একপিঠে জঙ্দাব। 
সর্দাব বুঝিতে পাবে- মেজো সর্দ(রেব বক্তেব সঙ্গে স্দাবিব মিল 
হয় নাই এবং তাহাব চোখে নন্দিনীব ঘোর লাগিষাছে। কিন্ত 
মেজে। সঙ্দারও সর্দাবকে নিজেব চেহারা দেখিতে বলে, কাবণ 
তাহার চোখেও কর্তব্যের বডেব সঙ্গে রক্তকববীব বঙ কিছু যেন 
মিশিয়াছে। সর্দার ভাবে--মনেব কথা মন নিজেও জানে ন11 


রক্তকরবী ২৪৯ 


নন্দিনী প্রবেশ করে- চারিদিকে তাহার শিছুরে মেঘের রঙীন 
"আভা । মনে হয়--”ওই-কি আমাদের মিলনের রঙ ।” নদ্দিশী রাজাকে 
ডাঁকে--শোনো, শোনো, শোনে । গৌসাই আসিয়া অযাচিত 
ভাবে নন্দিনীব মঙ্গল চিস্তা কবিতে দাড়ান। ণন্দিনীকে ঠাকুবঘবে 
লইষা যাইযা নাম শোনাইতে চাহেন। নন্দিনী শুধু নাম লইয়া 
সন্তুষ্ট হইতে চাহে না। শুধু নাম লওষার শাস্তিকে সে ধিক্কাব 
দয । নন্দনী গৌঁসাইকেও ধিকাব দেয়__যাও, যাও, যাও । মাচুষের 
প্রাণ ছিডে নিষে তাকে নাম দিষে ভোলাব।ব ব্যবসা তোমাব।” 

প্রবেশ কবে ফাগুলাল ও চন্দফ্রা_বিশুকে হাবাহয। তাহাণ! 
'আত্মহাবা। ফাগুল।লেব নন্দিনীকে "সাজ কমনতব গঠেকিতেছে, 
চন্দ্রা তো তাহাকে বাক্ষপী মনে কবে, ভৎসনাও কক সর্বনাশ 
বলিষা। নন্দিনীব এক কথ,--ও মুক্তি চাঁধ, বিশুব কথ1ও বলে 
'বিপরদদেব তলাষ তলিষে গিষে তবে মুক্তি” । ফাগুল!ল প্রতিজ্ঞা 
কবে-বিন্দীশাল। চুবমাব কবে ভাঙব”। নন্দিশীও ফাঁগুলালেব 
সঙ্গে যাইতে চাহে । এই সময গোকুল আসে-_ডাইনীকে-- 
শন্দিণীকে পোডাইয়া মাবিবাব সঙ্কল্প লইয়া । ফাগুলালেৰ সহিত 
'গোকুতের বচসা হয। গোকুল “মিষ্িমুখী সুন্দরী” অপেক্ষা সহজ শক্র 
সর্দাবকে বেশী অন্ধ! কবিতে টাহে। নন্দিনী বুঝাইযা দেষ_-যে 
দাস সে কখনও শ্রন্ধা কবিতে পাবে না। কফাগুলাল গোকুলকে 
পৌরুষ দেখাইতে চলে কিন্তু বালিক!ব কাছে নহে । 

নন্দিনী বঞ্জনেব খোজে ব্যাকুল। দলেব পব দল ধ্বজাপুজায় 
যায়, আব নন্দিনী জিজ্ঞাসা কবে--বঞ্জনকে দেখেছ" । কেহই বলিতে 
পাবে না। শুধু একজন বলে ধ্বঞ্জাপুজায় রাজাকে বেবোতেহ হবে । 
তাকেই জিজ্ঞ।স! করো”। 

নন্দিনী বাজাকে ডাকে--িময় হয়েছে দবজা খোলো” । বাজ। 


২৫০ নাট) সাহিত্যেব আলোঁচন! ও নাটক বিচাষ 


ধবজ পুজার দিনে যন বিক্ষিপ্ত করিতে মিষেধ করেন, নন্দিশী নিষেধ 
মানে না, লন্দিনার প্রতিজ্ঞা মবি সেও ভালো, দবজ্জা লা খুলিষে নব 
না।” বাজা, বলেন “এখন বাধা দিলে রথেব চাঁকাষ গুড়িযে যাবে । 
নন্দিনীও অটল--বুকেব উপব দিয়ে চাক! চলে যাক, নড়ব নাঃ । 

বাজা দবজা খুলেন, তখনই নন্দিদী দেঘে কে যেন পভিযা । 
লষ্জীনই পড়িযা আছে । বাজ] দেখেন তাহাব নিজেব যষ্ত্রই তাহাকে 
মান না। সন্দারকে বাধিয়া আনিবার আদেশ দেন। নন্দিনী 
কাদে__ আমি সইতে পাবছিনে কেন এমন সর্বনাশ কবলে'। বাজা 
অগ্গৃতপ্ত মবা-যৌবণেব অভিশাপ অভিপ্প্ত । নন্দিনী বঞ্জনেব চূড়ায় 
নীলকথ পাখ্ীব পালক পবাইয' দেখ, আক্ষেপোক্তি কবে 'তোমাব 
জয়যাত্রা আজ থেকে শরু হঠফেছে। সেই যাত্াব বাহন আমি ।” 
নন্দিনী বাজাব বিরুদ্ধে লডাই ঘোষণা কবে। মুত্যুকেই নন্দিনী 
বড অস্ত্র মনে কবে; মনে কবে, ভাবপব থেকে মুহুর্তে মুহুর্তে 
“আমান স্ইে মবা ত্তোমাকে মাবাব 

বাজাব পবিবন্ভন ঘটে । নন্দিনীব সাঘী ভইযা নিরজব বিরুদ্ধেই 
নিজে লড়াই কবিতে প্রস্তৃত হন। নিজেব প্রজা নিজেই ভাঙজিযা 
ফোলন। জমস্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে বাজা ভাতে হাতত বাখেন । 
নিজের খন্দীশালা নিজেই ভাটি ছ্্টন। বাজা জানেল শর্দীব- 
দেব সঙ্গেই শেষপধ্যস্ত লড়িতে হইবে । নিক্জব টসচশক্তিব সঙ্গই 
একলা বুদ্ধ কবিতে হইব? জিতিতে শা পাঁকিলেও মবিষা 
বাঁচিতে পাবিবেন। এতদিনে মবিবাব অর্দ দেখিতে পাইযাই তিনি 
বাঁচিযাছেন । বাজ দেখেন সর্দ[ব বাজশক্তি দিযাই বাজাকে 
বাধিয়া পাঁখিযাছে। বাজ! নন্দিনীব পিছনেই যাত্রা কবেন ॥ 
অধ্যাপকও ছুটিয়া আসেন বাজা চবমপ্রাণেব সন্ধান পাইযাছেন 
স্টনিযা। নন্দিনীকে ধবিতে অধ্যাপকও ছুটিয়! যান । 


বক্তকরধী ২৫১ 


বিশ্ক আসিয়া নন্দিনলীব খোজ কবে। কান্তলাল বলে, নঙ্দিনী 
“পেষমুক্তিতে* আগাইষা গিয়াছে । বিশু কাস্তলাল নশ্ফিনীব জয়ধ্বনি 
কবিস্লা লড়াই কবিতে ছুটে । বিশু “বস্তকববীব কক্কন”--বিজ্রোহেব 
বক্পতাকা ধুলা-হুইত্তে কুডাইয়া মাথাষ তুলিষা লষ। 


নাটকের ভাব-সত্য 


উদ্লিখিত কাহিনী-ূপবেখা হইতে নাটকেব ভাব-সম্ভাটি উদ্ধাব 
কবিতে যাইষা প্রণমেই এই কথাটি মনে আনে যে, নাটকখাঁনি 
ননা ভাব-বাঞ্নাব সমবাষে কচিত। তবে মুখ্য পে খে 
আধা।ত্সিক ভাবকেই বাঞজ্জিত কবা হইযাচে সে ভাবটি এই যে, 
কেবলমাত্র অরমষ কোৌতেহ জীবাত্বা গঠিত নহে, তাহাব মধো যে 
আপন্বশয- কাষ আছে সেহ কোমেব প্রেবণাতেই মানুষ আনন্দ 
চা, কাবণ আনন্দ-সত্ত'র মধ্যই মাচ্ছুষেব সম্পূর্ণতাব পবিচষ, 
মুক্তিব অন্থভূতি। তান আনন্দেই মুক্তি এবং মুক্তিতিই আনন্ন | 
প্রার্ণন সাধনা যখন আ'নন্দেব লক্ষ্যে না যাতযা শক্তিব লক্ষ্যে 
নিপজ। ভহয! পন্ড নখন “স হয বিকৃত নিজেব শক্তিব অহংকাবেব 
কাবাগাবে নিই হয আবদ্ধ, আব প্রাণের সাধনা যখন আনক্দে 
অভিনুনথ খাশিত ভযষ, মুক্তিব লক্ষে) একাগ্র-আগ্রছে ছুটিষা চলে, 
তখনই প্র।ণেব সাধনা তভয সার্থক---নিব্বিবোধ মুক্তিতে সে ছয 
মভিমমধ, তে ভষ 'বঙ্জন” | আনন্দমষ সত্ভ(ষ 'প্রতিষ্ঠিত না হুওযা 
পর্ষাস্ত কাহাবও তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। নিছক প্রাণময-কোষেব 
ভূমিতে দীভাইযা বাজা শক্তিব স্ত,পেব উপব স্ত,প নি্্াণ কবিষা 
চলে, শ্মানন্দ পা না চিব অশাস্ত। 

বিজ্ঞানমষ-কোষেব ভূমিতে অধ্যাপক অনেক কিছু জানেন, 
কিন্ত অস্তবাা অপবিত্ৃপ্ত। অপবিপুর্ণতার শুন্তত! ইহাদেব সকলেবু 


২৫২ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


অধ্যেই অতৃপ্তির বেদনা হইয়া বাজে, আনন্দময়-কোষে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার বাসনা মন্্রদাহিনী হইয়া দেখা দেয়। নন্দিনীকে পাওয়ার 
কামনাই, মোহই শেষ পধ্যন্ত মুক্তিরূপে ফলিয়া৷ উঠে। নন্দিনীই 
তাহাদের রাসেশ্বরী হলাদিনী-স্তা। নন্দিনীকে পাইয়াই ইহার! 
প্রকৃতিস্থ হয়, স্বপ্ধপে অবস্থান করে। 

এই আনন্দ-সত্ভাকে, অস্তরাত্বাকে, বস্ত-সত্তা নানাভাবে বাধিতে 
চাছে। তাই জীবাত্বার মধ্যে সর্বদাই এই দ্বন্দ বস্ত্-সত্তার সহিত 
আনন্দ-সত্তার দ্বন্ব। বস্ত-সত্তা তাহার শক্তিবলে আনন্দ-সম্তীকে 
সাময়িকভাবে পরাজিত না করিতে পারে এমন নহে” আনন্দের 
সঙ্গ হইতে শ্র(ণকে বঞ্চিতও করিতে পারে, কিন্তু শেষ পর্য/স্ত আশন্ব- 
সত্তারই জয় হয়, প্রাণের সহিত আনন্দের সম্মিলন ঘটে, বস্তর বন্ধন 
কাটাইয়া প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া আত্ম আনন্দ-সম্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
শন্দিনীই শেষ পর্যস্ত জয়ী হয়। অন্তরাত্বার মুক্তিই নন্দিশীর ক্য়। 

এই ভাবটিকেই নাটকে প্রধানভাঁবে রূপ দেওয়। হইয়াছে এবং 
ইহাই নাটকের আধ্যাত্বিক তত্ব-_কেন্দ্রীয় তত্ড। 

আর এই প্রধান তন্টিকে যে সামাজিক পরিবেশের কালনিক 
আবরণে ব্ূপ দেওয়া হুইয়াছে, সেই আবরণটি নাটকের উপতত্ব-_ 
বল। যাক্‌, সামাজিক তত্ব। এই সমাজ ধনতন্ত্রের উৎকট এবং অস্তিম 
রূপের সমাজ 3 রাজ-শক্তি, মুষ্টিমেয় বহুসংগ্রহ্থী এবং বহ্গ্রাসী সর্দারের 
শত্তি-জ।লের অন্তরালে এবং আত্মদ্বন্বে অশাস্ত। অষ্টপাশী শোষণে 
সকলেই নি্পরাণ_জীবন আনন্শৃচ্ভ ; মাহষের মর্যাদা কেবল বস্ত 
সংগ্রহে অংশ গ্রহণের মর্ধযাদ1,_মাস্গব সংখ্যায় পরিণত। জীবনে 
তাহাদের “ঠাস দাসত্ব” ; এই যক্ষপুরীতে সারাদিন রাত একটি কাজ 
__বস্ধ সংগ্রহের কাজ-_-সোনার তাল খোড়ার কাজ। অবিশ্রাম 
পরিশ্রমে শ্রমিকরা এখানে--“মাংস-মজ্জা-মন-প্রাণ”-শৃদ্ভ । কাজের 


রক্তকরবকী হ৫ 


ফাকে যে অবসন্ন অবসরটুকু পায়, শ্রমিকরা তাহা! মদ খাইয়া কাটায়? 
“এথানে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই! এখানে মদের ভাড়ার, 
অঙ্গশাল। আর মন্দির গাষে গায়ে । তশোষণে শোবণে এখানকার 
মানুষ দেহে-মনে নিংস্ব-__ইহাদের ভিতরটা একেবারে ফাপা- 
ইহাদের শুধু জোরই যায় নাউ, ভরসা পধ্যস্তও গিয়াছে । 

এই শোষণ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার জন্ত, সর্দারগণ শুধু ফৌজ 
রাখিয়াই সন্তুষ্ট নহে, যাহাতে কোনরূপ উত্তেজন। কাহারো মধ্যে 
না! আসে, সেই জন্ত কেনারাম গোঁসাইয়ের মত ভাড়াটিয়া প্রচারকও 
নিবুক্ত রাখে। 

ইহ1র1 শান্কের বিকৃত ভাষ্য করিয়, শেোষণকে শাসন বলিয়। 
চালাইতে চাহে--কায়েমী স্বার্থের গুণগান করে এবং শ্রমিকদের 
মানসিক উত্তেজনাকে পবলোকের ভয় বা পুরস্কারের লোভ 
দেখাইয়া প্রশমিত করিতে চাছে। এই ব্যবস্থায় ধন জমা হয় 
মুষ্টিমেয় সর্দারগণের হাতে আর জনসাধারণ হয় সর্বহারা--দেছে- 
মনে সর্বতো ভাবে নিঃস্ব । 

কিন্ত এই শোষণ ও শাপনের বিরুদ্ধে প্রাণ বিক্ষুব্ধ হইয়া 
উচেঃ মুক্তির আনন্দের সহজ আকর্ষণে প্রাণে সাড়া জাগে-_ 
প্রাণ উপলব্ধি করে-_বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি ।৮ 
এই উপলদ্ষিতেই বিক্ষুব্ধ প্রাণ প্রতিকার করিতে সঙ্কলিত হয়। 
শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শক্তি লইয়া ফাড়ায়। 
বন্দীশাল চুরমার করিয়া ভাঙিতে যায়-বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 
গণ-শক্তির বির্রোছহের সঙ্গে অব্যক্ত বরাজ-শক্তি ( রাজশক্তি শ্বরূপতঃ 
অব্যক্ত, সরকার-রূপে ব্যক্ত ) আসিয়া হাত মিলায় অর্থাৎ রাজ 
শক্তিতে গণশক্তিতে তখন কোন বিরোধ থাকে না পার্থকা থাকে 
নাঃ আর ইহাদের সংগ্রাম বাধে সর্দার-সরকারের সঙ্গে-_কায়েমী 


২৪৪ নাটা সাহিত্যের কমালোচনা ও নাটক বিচার 


ক্বার্থের সংরক্ষকঙছের দঙ্গে। প্রাণের পর প্রাণ রিসঞ্জন দফা 
গণশক্তি জয়ী হয়-_-রক্তকরবীর লাল-পতাকা উড়ে হাতে হাতে । 
প্রাণের মুক্তিকে অস্বীকার করিয়া--প্রাণের দাবী অস্বীকার করিয়!__ 
প্রাণকে পীড়িত করিয়া কোন শাসনতন্ত্রই টিকিতে পারে না। 
এহ সত্যের ব্যঞ্রনা নাটকের উপতন্ত্ব বা সামাজিক তন । * 


নাটকের “ভাব্রাজি 


(ক) আনন্দেহ মুক্তি-_-মুক্তিতেই আনন্দ, সহজই সুন্দৰ । 

(খ)ট আনন্দেব কামনা-মুক্তির বাসনা আন্রাব স্বভাবের মব্যে্ট 
আছে। অন্নমধকোষ দেষ কাজের প্রেবণা আব আনন্দময-কে 
দেয় ছুটির প্লরেরণ।। এই দুইয়েরই দাবী যেখানে সমানতাবে মিটে 
ন1, সেখানেই দ্বন্দ, সেখানেই বিরোধ ও অশাস্তি। 

(গ) যে পমাজ-ব্যবস্থায় প্রাণের দাবী-প্রাণেব ঘুক্তি অত্বীকৃত সে 
সনাক্-ব্যবস্থা নিজেব অত্যাচার দিযাই আপনণাব শিশালশব পথ প্রস্তত 
করবে। ক্তিব ভাব নিজেণ অগোচবে ১১১ নিজেকেই পিষে ফেলে? 


এই প্রপঙ্ষেই বলা উচতযে' রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ধনতন্্র ও বস্ততন্ত্রকে এক 
বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং দেখাইতে চাহিযাছেন যে, ধন্তস্ত্রে এবং বস্তত্্রে 
প্রাণের মুক্তি অনস্বীকৃত এবং অস্বীক্ৃত বলিয়াই উহ্যারা অগ্রাহা | এই তশ্ত্রে প্রাণের 
স্বাধীন ও স্বাাবিক বিকাশ খাঁতে পারে না এবং পারে না বাঁলষাই প্রাণ 
সংহত শক্তি লইয়। ফেরিয়। দাড়ায় এবং উহ্থার অবসান ঘটায় । নিম্পীড়িত প্রাণই 
বিপ্রোহের পখে--প্রাণের,. বিনিময়েও মুক্তি উদ্ধার করে। 

আরে। একটি কথা ষনে রাখিবার--এবং কথাটি এই যে, রবীক্নাথের ঘধ্যে এই 
ধারণাই কাজ করিয়াছে যে রাক্জা এক হিসাবে নৈব্যক্কিক, ব্রাজ-শক্তিমাত্র 
(এই জন্যেই রাজা জালের আড়ালে-_নেপথো )* রাজ-শক্তির ব্যক্ত বপ সবকার 
( গভর্ণমেণ্ট) --এখানে সর্দার । এই সরকারের কপেই প্লাজার কপ প্রতিভাসিত 
এবং সরকারই রাজার শক্তি-ক্প। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ শেষ পধ্যন্ত গুজা- 
শক্তির সহিত রাজশক্তিকে মিলাইয়া দিয় সঙ্দারদিগকেই অ্রতিপক্ষ পূপে 
ধাড় করাইয়াজেন এবং এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন ফে, রাজ-শক্তির সতিত 
প্রজাশক্ির মৌটিক বিরোধ নাই, আসল বিরোধ সর্দার-সরকারের সঙ্গে | 


রক্তকিররী ২৫৫ 


(ঘ) ধনতঙ্তে মান্য অয়াসব হইয়া যায়। যাহারা শোষপকারী 
এএবং যাহারা শোবিত উভয়ই মনুষ্বাত্ব হারাইয়া ফেলে । 

(ড) ধনতন্ত্র ছলে বলে কৌশলে আপনার কায়েমী স্বার্থকে অকঙ্ষু্র 
রাখিতে প্্াপপণ চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ, পর্যাস্ত জাগ্রত জন-শক্তির 
কাছে পরাভব স্বীকার ন। করিয়া উপায় থাকে না। 

(5) ধনতস্ত্রের উদ্দেশ্ত--অর্থের শক্তি দিয়া পৃথিবীকে বশীভূত 
করা! এই কারণেই শে!ষণ, বিনাশন--কণ তাহার প্ররুতিগত । 
ক্রোধ-সন্দেহ-ভক্ব, খুনোখুনি, কাড়াকাড়ি ইহার অনিবার্ধয ফল। 

(ছ) সৌন্দধ্যকে-অ।নন্দকে জানা যায় না, অনুভব করিতে হয়। 
--পরকারের বাধনে উহাদের বাধা যায় নু? শক্তির আকর্ষণে 
উহাদের পাওয়া যায় না- ছু সেক, উহারা ধরা দেয়। 
“আর সব বাধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাধা পড়ে শা” । 

(ভ) “এমন ছুঃথখ আছে যাকে ভোলার মত ছুঃথ নেই ।, 

(ঝ) মাছকে দাস করে বাখবার প্রকাও আয়োজনে মানুষ 
নিজেকেই নিজে বন্দী কবে: প্রাণকে শাসন করিবাব জছ্ছেই 
প্রাণ দিয়া বসে। 

(এ) ভেওে ফেলাও খুব একরকম কবে পাওয়া । 

(ট) গান্ভীর্্য শির্বকবোধের মুখোস | 

(ঠ) বস্ততত্ববিদ্য/ অনেক কিছুই জান।ইতে পাবে কিন্ত প্রাণ- 
পুরুষেব অন্দরমহলেব পবিচয দিতে পারে শা। 

(ড) 'ছোটগুলে। হতে থাকে ছাই আর বডোটা জ্বলতে থাকে 
শিখা । এই হচ্ছে বডেো হবার তত্ত্ব” 

(ঢ) শোষণের মাব এমন মাব যে বাহবে থেকে চোটের 
দাগ দেখতেই পাবে না| 

(৮) বডোলোক বড়ো শিশু, থেলা করে । একটা খেলাষ যখন 
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বিরক্ত হয়, তখন আরেকটা খেলা না জোগাইয়! দিলে নিজের খেলন!। 
ভাঙে। 

(ত) যে দাস দে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারে না। 

(থ) তৃষ্তার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিক তখন 
সহঞজ্জে ভেখলায়। 

(দ) “কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মাস্থবকে টেনে নিয়ে, 
কলিবুগ কষিপল্লীকে কেবলি উজার করে দিচ্ছে” । 

(ধ) পুরুষের জীবনে নারীর স্বপ্পের বাসনা প্রভাব অসামান্ত | 
পুরুষ নিজের পুরুষকারকে তুলিয়া ধরিতে চ'হে নারীর বাস্ন।কে 
প্রাণপণে পুরণ করিয়া; তাই নারী যখন সোলার স্বপ্প দেখে, পুরুষ 
তখন সোনার খাদে যাহয়া নামে-_যন্ত্রদানবেব হাতে ধরা দেয়। 
অতএব পুরুষের দাসত্বের মূলে নারীর স্বপ্লের প্রেরণা কম কাঁজ করে 
না। (বিশুর কথা-তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে-ভিতরে ওকে 
চাবুক মারে ; সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া” )। 

এইবার, আমর] রবীন্দ্রনাথের, ডাঃ শীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের 
এবং অ'জতবাবুব মস্তব্য সন্বন্দে সাঁমান্তভাবে ছুই একটি কথ! বলিতে 
চেষ্টা করি-_- 

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ নাটকথানির সামাজিক তত্র সন্বন্ধে যাঁহ। 
বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নছে-_দিগব্র্শন মাত্র । দ্বিতীয়তঃ নারী- 
মাহাত্যের দৃহিকোণ হইতে তত্ত্টিকে দেখিতে যাইয়া, রবীন্দ্রনাথ গ্রস্থের 
বঠিত বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জন্ত স্থাপন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে 
হয় না। “নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তন যদি 
পুরুষের উদ্ভামের মধ্যে সথ্ারিত হবার বাধা পায়, তাহলেই তার 
স্থস্টিতে যঙ্্রের প্রাধান্ত ঘটে”--নাটক-বণিত বিষয়েয় সহিত এই উক্তির 
পর্ণসঙ্গতি পাওয়া যায় না । তারপর নারী যে ষক্ষপুরীতে মোটেই ছিল, 
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ন|! এমন নহে, চন্দ্রা ছিল, সর্দারণীরাও নেপথ্যে ছিলেন; অতএৰ 
“এমন সময়ে সেখানে নারী এল-*'নন্দিনী এল”.**কথবটি সম্পূর্ণ সত্ব, 
হইতে পারে না। 

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের ভাব-বিশ্লেষণে আধ্যাত্িক ও 
সামাজিক তন্বের সম্পূর্ণ বিস্তাস পাওয়া যায় না। ভাঃ রায়ের মধ্যে 
প্রত্যেকটি ঘটনার তাৎপধ্যকে অনুধাবন কবিবার চেষ্টা দেখা যায় না। 
রাজার ভাবাস্তর, স্দারের সহিত বাজার দ্বন্ব, রাজাকে দেখিয়া 
নব্দিনী “কেন মুগ্ধ” হয়--এই সব বিশেষ বিশেষ স্তলের ব্যাথ্যঃ 
ডাঃ রাষেব বিশ্লেষণ হইতে পাওয়া যায় না। বন্ধুবর অজিত- 
সাবুব বিশ্লেবণ সন্বন্ধেও একই কগা বলা চলে। অন্দিতবাবু রাজাকে 
চিনিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিনা সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে 
পারিয়াছেন বলিয়। মনে হয না। নাটকখানির ব্যঞ্জণা-বর্ণালীর সমগ্ু 
প্রকাশ অজিতবাবুর বিশ্লেবণে দেখা যায় না । 
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নাটকখানির রস-নিকপণ-কালে ইহার বসাত্বকতার পবিমাপ 
সম্বন্ধে যথাসাধ্া আলোচনা কব। হইয়াছে । ইহাতে যেমন ঘটনা- 
সংস্কানেব আকস্মিকতা-জনিত চমৎ্কাবিত্ব, এবং কাহিশী-কৌতুহল 
নাই, তেশশি ইহাতে আবেগ-অন্ুভাবাদিও সংলক্ষ্য হুইয়া উঠে 
শাহ |  রাজ। ছাডা, অন্য কোন চরিত্রে অস্তদ্বন্দের বিশেষ অস্তিস্ক: 
দেখ। যাষ না। মোটকথা, অন্চতান অপেক্ষা ভাবই প্রধান হহয়া 
আছে। ভাবকে উপস্থাপিত করা বিশেষ লক্ষ্য হওয়ায়, 
অনুভবের অভিব্যক্তি এবং একতানতা উপেক্ষিত হইয়াছে । এই" 
কারণেই যাহাকে ঠিক রসনিম্পর্তি বলে, তাহা এ নাটকে ঘটিতে 
পারে নাই। 

১৭ 


২৫৮ নাট্য সাহিত্যের আলজবডনা ও নাটক বিচার 


তারপর,-"নাট্যকারের প্রক্ষাশ-ভঙ্গী৪ খুব অলগ্কত এবং এত 
স্যরক্কার-বহুল থে পাধারণ দর্শকের কান-মন ছুইই ধাধিয়া যায়। 

প্রত্যেকটি চরিব্রই-যেছেতু অলৌকিক-_ভাষায় প্রায় এক 
রকমই অলঙ্কার প্রয়োগে-খাটি রবীন্দ্রনাথ । অবশ্ত রূপকনাটকে 
গ্রে আচরণে কোন দোষ স্পর্শ করে কিনা সব সময়েই সে 
প্রশ্ন করা চলে। কারণ রূপক নাটকে ঘটনা-বিস্ঞাসের, এবং 
বাক্য বিস্তাসের ওচিত্য-আনৌচিত্যের প্রশ্ন অবাস্তর--ইহাঁতে কেবল 
যাত্র তাঁব-বিস্যাসেরই ওচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বিধেয়। 
এই ভাব-বিস্তাসের পর্দিক দিয়া নাটকথানি যে একেবারে 
খুঁত সেকথা বলা 5চলেনা। নাটকখানিতে একটি ভাব অপেক্ষা 
একাধিক স্ভাবেব সমাবেশ ও সংমিশ্রণ ঘটিয়ছে দেখা যায়। 
শ্ুখমতঃ, রাজার ভিতরকার মাছুষটির উদ্ধার এবং রঞ্জনের সঙ্গে 
মিলন এই ছুই উদ্দেপ্তে নন্দিনীর চেষ্টা বিভক্ত হুইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, 
রাজার ভাবাস্তরটি না হইয়াছে মনস্তত্্ের দিক দিয়া দ্বন্ছরময়, 
আধ্যাত্িকতার দিক দিয়া অবশ্ঠভ্ভাবী, কিংবা রাজনৈতিক তব্দের দিক 
দিয়! সুসঙ্গত। রাজনৈতিক তৰ্দের দিক দিয়া সঙ্গতি রাখিতে হইলে, 
শোধিতদ্দের বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দ্বারাই রাজার মধ্যে ভাবাস্তর 
ঘট[নেো উচিত ছিল। এখানে রাজার ভাবাস্তর বিদ্রোহীরা ঘটায় 
নাই, রাজার আনন্দ-সত্তাহ রাজাকে ধ্বজা ভাডিতে প্রেরণা 
দিয়াছে । ব্ববীন্রলাথ এখানে আত্বার দাঁবীকেই পরিবন্তনেণ কারণ 
রূপে প্রাধান্ত দিয়াছেন--বিদ্রোহকে নহে । রাজনৈতিক তত্ত্বের 
ব্যঞ্জনা এখানে, স্তিমিত হুইয়া গিয়াছে--পরিস্ফুট রূপ গ্রহণ করিতে 
পর নাই । দ্অন্ততাবে বলা যায় যে, আধ্যাত্বিক ব্যঞ্জনার সহিত 
সামজিক ৰ্যঞ্জনার নিধ্বিরৌধ সমন্বয় ঘটিতে পারে নাই । 
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চরিত্র পরিচয় 


৫১) সআ্লাজা--আনন্দবিষুখ প্রাপের-লসাধনা আনলেোর যোগ 
হাবাহয়া অশিব শক্তিতে পরিণত । বিশ্বের আনন্দকে হুনন কবিয়।, 
শক্তিরপে নিজের অহংকারের ভোগ্য কবিয়া তুলিবার অবিরাম চেষ্টার 
ইনি নিধুক্ত । কিন্ত আনন্দেব সহজ আকর্ষণের টানে ইহাব অন্তরা! 
উন্মনা না হয এমন নছে । তাই ইনি ভিতবে ভিতরে বড ক্রাস্ত, 
বভ শ্রাস্ত-_বড় অশান্ত ও দীন। বাজা তাই আনন্দ-যোগহীন 
শক্তিব এবং আনন্দ-তৃষ্ণাব দ্বন্দক্ষেত্র । শেষ পধ্যস্ত আনন্দই তাহার 
মধ্যে জষী হয। 

অগ্ঠ দৃষ্টিতে, বাজ ধনতান্ত্রিক পুঁজিতাপ্র্িক বাষ্ট্রেব রাজশক্তি-_- 
যশ্থের ছুই বাহু দ্বাব' ইনি সংগ্রহ কবেন, আকধণ কবেন- শোষণ 
কবেন। ইহাব সংলক্ষ্য এবং অসংলক্ষ্য শোষণে মানুষ অমান্থষে 
পবিণত,--মজ্জামাংস মনপ্রাণ সব নিঃশ্ষিত--সেইদিক দিষা তাহার 
বাজ্য যেমন ষক্ষপুবী, তেমনি প্রেতপুবীও 1 শুধু ভয়েব পুজা পাইলেই 
এই বাজ সন্তুষ্ট ; কাঁবণ ইনি “জুজুব পুতুল" হইয! থাকিতেই ভালবাসেন 
অন্ততঃ সপ্দাবগণ ইহাই চাহেন ; যেহেতু, সর্দাবগণই বাঁজাঁর শাসন- 
যন্ব__বাজাব ব্যক্তশক্তি। কিন্ত ধনতঙ্ক্রেব বাঁজশক্তি নিজেব মধ্যেই 
'প্রতি-স্থিতি' €(210016]15519 ) শ্যক্টি কবিতে কবিতে শেষ পধ্যস্ত 
শোধিতদেব হস্তেই নিজেকে ধবা দেষ--তশোষিতদেব হাতে যাষ। 
কাষেমী স্বার্থে সহিত--তথাকখিত বাজশক্তিব সহিত-_-তখন 
গণবাজার নিজেবই সংঘর্ষ বাধে । এই বাঁজাষ ধনতন্ত্রেব স্থিতি- 
প্রতিস্থিতি এবং নতুন সংস্থিতিও প্রতিফলিত । 

(২) আর্দার-__আননশুচ্ভ প্রাণশক্তির নিদ্দষ ও নিব্বিকাব 
অভিব্যক্তি বা ব্যক্তরূপ। আনন্দসত্তা ইহাব মধ্যে একেবারেই 
নিজ্জীব আছে কি নাই বুঝা যায় না। কদাচিৎ কোন নিশীথ 


২৬০ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা! ও নাটক বিচার 


অন্ধকারের নির্জন মুহুর্তে এই সম্তাটি সাশান্ত একটু নড়িয়া চড়িয়া 
উঠে, আবার পরক্ষণেই অসাড় হুইয়া যায়। যে জীবাত্ব বিষয়কর্ে 
প্রাণশক্তিকে নিঃশেষে নিযুক্ত করিয়া রাখিতে যাইয়া, আনন্দ- 
সত্তাকে একেবারেই কোনঠাসা করিয়া! ফেলিয়াছে, সর্দার তাহারই 
প্রতীক । 

অন্যদিকে, সর্দার ধনতান্জ্রিক রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র, সরকার” শোষণ ও 
শাসনের উদগ্রা সাধনায় সে নিব্বিকার নিন্ম প্রাণের ক্ফুত্তি সে দেখিতে 
পারে না--কোন প্রতিরোধ সে সহিতে পারে না, মানুষের মজ্জা- 
মাংস-মন-প্রাণকে ক্ষীণ না করিতে পারিলে সেম্বস্তি পায় না । প্রাণ- 
শক্তিকে শাসন করিতে যাইয়া সে নিজেকেই নিষ্প্রাণ করিয়া 
তুলিয়াছে। সাম-দান-ভেদ-দ গু--ছলবল, কৌশল, যখন যে নীতি 
আবশ্যক, অকুগ্ভাবে সে প্রয়োগ কবে । মানুষকে অমানুষ করিতে 
যাইয়া নিজেই সে অমান্ুষ। শোবণ-শাসনকে অব্যাহত রাখিতে 
সে মরিয়া । 

(৩) োড়ল-- “এক সমযে খোদাহইকর ছিল, নিজগুশখে তাদের 
পদবুদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে । কমনিষ্ঠায় তারা অনেক বিষয়ে 
সর্দারদের ছাভিয়ে যায়” । এই মোডলরা একদ! শোষিত ও শাসিত 
আমিক, অধুনা শেোষণ-শাসপনের মোডলি করেন--শ্রমিক-স্বার্থের 
সহিত নিজের স্বার্থকে এক মনে করেন না ।--অফিসার'-গ্রেডে উন্নীত 
হওয়ায় বেশ কিছু উপায় কবেন, তাই ইহাদের নতুন শ্রেণী-চেতনা-__ 
ইহার না-শ্রমিক না-মালিক। 

(৪) গৌোঁসাই-_(বস্ত-সংক্ষেপ ভুষ্টবা )। 

(৫) বিশুপার্গল- বিশু মুক্তিপ্রবণ আনন্দপ্রবণ প্রাণ, আবদ্ধ 
হইয়৷ থাকিতে চাহে না। বিশুর ইতিহাস একটু বিচিত্র । বিশু একদিন 

আনন্ব-ভূমিতেই বিচরণ করিত; সেদিন সে ছিল মুক্ত, প্রাণ-চঞ্চল। 


রক্তকরবী ২৬৯ 


কিন্তু তাহার মধ্যে কেন ধেন ভাবাস্তর ঘটিল। সহজ যোৌগের আনন্দে 
মন উঠে নাই, তাই সে নন্দিনীর মুখের দিকে কী একতাবে চাহিয়া 
অচেনার অভিমুখে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু একটা নারীর আকর্ষণে 
পড়িয়া! সে ঘুরিয়! ফিরিয়া যক্ষপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া আছে। বিশু 
মুক্ত-স্বভাঁব বলিয়] যক্ষপুরে সে বেখাপ্লা। অঙ্ুচর, গুপ্তচর--কোন চর 
রূপেই সে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। | 


শহ্রাচার্ষ্য 
জীবন-চরিতের উপাদান 


যেখানেই বিভূতি সেখানেই দেব-সত্তা স্বীকার বা দর্শন করা 
লোক-চিস্তের, বিশেষতঃ ভারতীয় চিত্তের, অন্ততম সংস্কার । ভারতে 
অবতারের প্রাচ্য এই কারণেই । বেদান্ত ও উপনিষদের ভাষ্যকার 
শক্করাচাধে)র মস্তিষ্ক-তেজের দীপ্তিতে একদিন সমগ্র ভারতবর্ষের 
চোখ ও মন ধাধিয়া গিয়াছিল। সত্যই মন্তিফ-শক্তির এত বড 
দিখ্বিজয় পৃথিবীতে কে কবে দেখিয়াছে? প্রতিপক্ষের পক্ষশাতন 
করিয। ছুর্ববংর বিক্রমে একটি সন্যাসী-যুবক দিকে দিকে নিজের 
বিজয়-কেতন উডাইয়া বিচরণ করিয়াছে ইহাতে কাহারই বা চোখ 
ন! ধাধে? দর্শনের হুর্গ নিম্ম্ণণ করিয়া প্রতিপক্ষ আধিপত্য 
বিস্তারে নিধুক্ত, আপাত-দীপ্ু যুক্তিবাণে যোদ্ধার তুণ পরিপুর্ণ; 
এই সকল যোদ্ধার যুক্তিবাণ কাটিয়া কাটিয়া একে একে সমস্ত 
চূর্ণ অধিকার করিলে ত্রিপুরাস্তক শঙ্করের কথ। স্বাতাবিক ভাবেই 
যে মনে জাগে! শঙ্করাচাধ্য এই জন্তই ভারতে শঙ্করের অবতার 
রূপে গৃহীত হুইয়াছিলেন। তাহার জন্ম-কর্্ম সব কিছুই অলৌকিক 
রহস্তে মণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহার প্ররুত জীবনী 
চিরদিনের মতই হারাইয়া গিয়াছে ; “পণ্ডিতের! বিবাদ করে নিয়ে 
তারিখ সাল'-_-এ অবস্থ! কোন কালেই ঘুচিবে বলিয়া মনে হয় না। 

অগত্যা আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা পরবতাঁকালের রচনা 
এবং তাহা লৌকিক-অলৌকিক ঘটনার জগা-খিচুডি। তবু তাহারই 
মুখাপেক্ষী আমরা । 


শক্রাচ্যাধ্য ২৬ 


(ক) ইহাদের মধ্যে প্রধান ও উল্লেখযোগ্য 

(৯) আননগিরি কৃত. শঙ্কর দিখ্থিজয়। 

(২) চিন্বিলাস যতি রুত-* শঙ্কর বিজয় । 

(৩) মাধবাচার্য কৃত- সংক্ষেপ শঙ্করজয়। 

তস্ভিন্ন নীলকহ, সদানন্দ, পরমহংস বালকৃষ্ ও ব্রঙ্গানন্দ রচিত্ত 
“লঘু শঙ্কর-বিজয়”, তিরুমল্লদীক্ষিতের “শক্করাভ্যুদয়” ও পুরুযোতভ 
ভাঁরতী-কৃত “শস্করবিজয়-সংশ্রাহ”ও উল্লেখযোগ্য । 

(ক) পুরাণে শঙ্কর-প্রসঙ্গ পাইতেছি ( যদিও গ্রক্ষি্ড ) £ 

(১) পদ্মপুবাণে-১২শ অধ্যায়ে (সময়ের উল্লেখ *1ই ) 

(২) কুন্মপুবাণে-২৮।২৯*শ অধ্যায়ে 5 ্ রি 

(৩) বায়ুপুরাণে-( উল্লেথমাজ ) 

(৪) ভশিষ্যপুব'শে-( উল্লেখমাত ) 

(৫) ক্বন্ধপুরাণে-(শিবব্ভগ্যে ) 

(গ) আধুশিকক!লে শঙ্কর-প্রসঙ্গ পাওসা ধায় 27 

(১) উক্তমাল। 

(২) 13195791)111025] 51055601755 01 1)6০671) ৮০৪১৮-কাকলি। 
বামস্বামী (১৮২৯ খ্রীঃ কলিকাতায় পকাশিত ) 

(৩) 7৮55 01? 71011115170 নান 4১001014-জনধর্দন বা 


চজ্রজী। 
(৪) ৩৪1715912৬৬ 11101501011) 00110, 


(৫) ভারতবধীয় উপাপক-সম্প্রদায__ অক্ষয় দত্ত। 


শঙ্করাচাষ্যের কাল 


্রীষটপৃর্ববাব্ধীয় লোকের কাল সম্বন্ধে তো কথাই নাই/-গ্রীষ্টাব্দীয় 
লেকের কাল সম্বন্ধেও আমরা অনিশ্চিত ধারণার অন্ধকারেই আছি ও 


২৬৪ লাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


অন্যে পয়ে ক কথা- শক্ষরাচাধ্যের মত দিখ্বিজয়ী জ্ঞানবীরের প্কান- 
কাল-ঘটন। সব্বস্ধেও আমরা অনুমানের উপব ভর দিয়! চলিতেছি 
এখানেও 'পঙ্িতের! বিবাদ করে নিয়ে তারিখ সাল*। 
শঙ্করাচাঁধ্যের আবির্ভাবকাল সন্বন্ধে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পপ্ডিতের। 
কম বাদ-বিতণ্ড করেন নাই । ইহাদের মধ্যে এইচ. এইচ. উইলসন্‌, 
বিভিষমান্, টেলার ল্যাঁসেন, বেবর, মানিভও কোলক্রু,ক' রাইস্‌, 
বুর্ণেল, বার্থ কে, বি. পাঠক, কাউএল, গাফ. অক্ষযকুমার দত্ত, 
কাশীনাথ তেলাউ৬ মোক্ষমূলব, টিল, ৫রভারেও্ড খুলক্স. ফ্লীট, 
লোগান, এন্‌, ভট্টাচার্য, মনিয়র উইলিয়াম নিখিলন।থ বায় প্রভৃতির 
গাম উল্লেখযোগ্য । এই সঙ্গেই দর্শনের ইতিহাসকাব রাধাককৃষ্ণ এবং 
স্ুরেন্ত দাশগুপ্ত মহাশয়েব নামও উল্লেখ্য। ইহাদের অধিকাংশের মতেই 
শক্কল্|চার্ধ্য খ্রীস্টীষ ৮ম ব৷ »ম শতাব্দীর লোক । অবশ্য নিখিলনাথ রায় 
(সাহিত্য, ১৩০৬, চৈত্র সংখ্যা) সারদামঠের গুরুপরম্পরাপ্রমে শ্রীষ্ট 
পুর্ব ৪৭৯ অবন্ষে এবং এন. ভট্টাচার্য খুষ্টায় বষ্ঠ শতাব্দীর আগে 
শঙ্করকে আবিভূতি করাইয়!ছেন। 
কেরলোৎ্পভি-গ্রঙ্থের মতে শক্ষরাচাষ্যের ৩৯২ শ্বাঃ জন্মা-- 
কেরলদেশের অন্তর্গত ক!লদী বিভাগের কৈপল্লে নামক স্থানে । 
হইচেক নাল পেরুণান রাজার বাঞ্জত্বকালে, ৩৮ বৎসব বয়সে তাহার 
মৃত্যু । “কোন্ু-দেশ রাজ কাল? শামক শ্রন্থেব যতে_স্কন্দপুবে রাজা 
ভ্রিরিত্রমদেবের রাজত্বকালে জন্ম। নেপালের ইতিহাসেব 
প্রমাণ 'বৃষধদেব+ রাজার সময়ে শঙ্করাচাষ্য নেপালে যাইষ। 
বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন। 'বিশ্বকোষ-কার নান! বুক্তি বিস্তাস 
করিম শঙ্করকে ৬৮৪ বা ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্ষের লোক বলিয়া প্রমাণ 
চেষ্টা করিয়াছেন। ভাগ্তারকর শঙ্করের সময় ৬৮০ খ্রীঃ স্থির 
কূরিয়াছেন্ন॥ যাহাই হউক, সত্য কাল নিশ্য়হ এই ছুই সীম।র 


শঙ্করাচার্ধ্য ২৬৫ 


অধো (শ্রীঃ পৃঃ ৪৭৯ হইত ৯ম শতাব্দী পর্ধ্যস্ত) কোন এক কোঠাষ 
'আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্ধী হইতে 
'আবস্ত কবিষা নবম শতাব্দী পর্যন্ত শঙ্কবকে টানাটানি কবা হইয়াছে । 


(ক) (শঙ্কর দিখ্বিজযষেব হতে) সর্বজ্ঞ নামক এক ব্রাহ্মণ 
কামাক্ষী নামী নিজ পতুীঁক সহিত চিদম্ববে বাস কবিতেন। বিশিষ্টা 
নানী তাহাব এক পবমা স্ুন্দবী কন্যা জন্মে। বিশ্বজিৎ নামক 
এক ব্রাঙ্গণেব সহিত এই কম্ভাব বিবাহ হয। বিশ্বজিৎ কিষৎকল 
গহে থাকিযা বৈবাগ্য অবলম্বন কবিষা বনে গমন কবেন এবং 
তপশ্চর্যাষ মনোনিবেশ করবেন এদিকে বিশিষ্টা দুঃখিত চিত্তে 
চিদণ্ববেশ্বব মহাদেবের সেবাষ নিবুক্ত হন। মহাদেবের কুপাষ 
বিশিষ্টাব এক পুত্র জনুন্ম। এই পুত্রই শঙ্কবাচাধ্য। [পিতা 
বিশ্বজিৎ মাত।--বিশিষ্ট! (নাউকে মাতভা-বিশিষ্টা ) ] 

(খ) (চিন্বিলাস যতিব শঙ্কববিজঘ মতে) ৫কবল-দেশাস্তর্গত 
কালাদি নামক স্থানে শিবগুরুঃর ওুবসে আব্বযাম্মার গর্ভে বসন্ত 
খতুন মধ্যাহ্ুক!লে শঙ্কবাচার্ধ্য জন্মগ্রহণ কবেন। [ পিতা--শিবগুরু, 
মাতা-আধ্যাঙ্মা | 

(গ) ম'ধবাচাধ্যেল- সংক্ষেপ শক্কববিজষ” মতে )--মলববের 
অন্তগত কালাদি নামক স্থানে-শিবগুকব ওুঁবসে, সত্তী দেবীব 
গর্ভে জন্ম। [ পিতা -শিবগুক, মাতা -সতী ] 


শঙ্করের জীবনের ঘটন। 


(৭) উক্ত 'শঙ্কববিজযষ' মতে) পঞ্চম বর্ষ বয়সে উপনষযন। 
তাবপব একদিন নদীতে ন্নান করিতে গিয়া কুনম্তীবেব মুখে 
পড়েন এবং কৌশলে বচিযা যান। তাণ্পব সন্ন্যাস অবলম্বন 


২৬৬ নাট্য সাহিত্যের আইন্মা ও নাটক বিচার 


করিয়া হিমালয়ে বদরিকাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ কবেন। তথায় তিনি 
তপোনিরত গোবিন্দপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ ফবেন। ইহছাব পবে 
তিনি ভট্টপাদের (কুমারিল) সহিত সাক্ষাৎ কবেন , কাশ্মীবে 
যায়৷ মগুননিশ্রের সহিত তর্কযুদ্ধ করেন; অনন্তব, শৃঙ্গাগবি 
ও জগন্নাথে ছুহটি মঠ স্থাপন করিষা স্ুবেশ্বর ও পন্মপাদকে 
মঠবক্ষাঁয় নিবুস্ত কবেন এবং দ্বাবকাঁয় মঠস্থাপন কবিষ! হুস্তামলককে 
এবং বদাবিকাশ্রমেব মঠে তোটকাচাঁধ্যকে আচার্যাপদে নিষুক্ত করেন । 
তাবপর, বদাবিকাশ্রমে অবস্থান কালে বিষুণব বষ্ঠাবতাব দত্তাত্রেষ 
শঙ্কবেব নিকট আসেন এবং উভযে হিমালযগহুববে প্রবেশ কবেন এবং 
কৈলাসে যাইষ' শিবেব সহিত মিলিত হন । 

€ মাঁধবাচার্যেব সংক্ষেপ শঙ্কব বিজষে' ) অষ্টমবর্ষ বযসে গৃহত্যাগ 
কবিষা শঙ্কব উত্তবভাবতে গমন কবেন-_নর্দীতীবে গ্োেবিন্দযোগীব 
সহিত সাক্ষাৎ কবেন ; এবং তাহ।কে বলেন-_-'আপনি প্রথমে আদিশেষ 
ছিলেন, ততৎপবে পতঞ্জলিবূপে অবতীর্ণ হন এবং এক্ষণে আপনি 
গোবিন্মযোগী' (নাটকে-গৃহীত )1 তাবপব, তিনি নীলকঞ, 
হরদত্ত ও ভট্ট ভাঙ্কবকে তর্কে পবাজয কবেন। ইহা পবৰ তিনি 
বাণ, দণ্ডী, মঘূবেব সহিণ্ত সাক্ষাৎ কবিষা দর্শন বিষয়ে উপদেশ 
দেন এবং হর্ষ, অভিনবগুপ্ত, মুবাবি মিশর, উদযনাচীধ্য কুমাবিল, 
মণ্ডল মিশ্র ও প্রভাকবকে তরে পবাঁজিত কবেন; পবিশেষে নশ্বব 
দেহ ত্যাগ কবিয়া কৈলাসে শিবেব সহিত মিলিত হুন। 

[ বিশেষ ড্রষ্টব্য £ (ক) নীলকণ্ঠ বামাহুজেব পববর্তী লোক, কাজেই 
সাক্ষাৎকার অসম্ভব, খে) হবদত্ত--কাঁশিকাবৃত্তিব “পদমঞ্জুবী” নামক 
টীকার পেলখক--ইনি ৯ম শতাব্দীব পূর্ববর্তী নন। (গ) শট্টভাস্কর 
কঃ যছুর্ধেদেব ভাব্যকাব। খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীব লোক, ্রন্স্থত্রতাখে) 
শঙ্করকে আক্রমণও কবিয়াছেন। (ঘ) বাণ শ্রীহর্ষেব সভায় ছিলেন । 


শক্ষযাচাধা ২৬৭ 


মধুধ ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম তাঁগে--ধাশ শেষভাগে জীবিত। (৬) দ্তী 
৮ম শতাব্ীর লোক । (5) অভিনবগ্তপ্ত প্রায় ১০০৩ গ্রীঃ জীবিত 
(ডাঃ বুহলর ) €ছ) মুরারী মিশ্র (মীমাংসা শান্ত্রজ্ঞ ) ১১৮০ সংবতের 
কিছু পূর্বববতী৷ (জ) উদয়নাচাধ্য বাচস্পতি মিশ্রের স্তায় বান্তিক তাৎপর্ধ্য 
গ্রন্থের তাৎপর্য পরিশুদ্ধি” নামক টীক। লেখেন । উদয়ন ১০৩২ ও 
১১৯৬ সংবতের মধ্যে বর্তমান । (ঝ) কুমারিল, মগুন মিশ্র প্রভাকর 
শক্করের সমসাময়িক | ] 


শঙ্করাচাষ্যের দার্শনিক প্রতিভ। 


শঙ্কর ।চার্য্যেব ব্রহ্মস্থ ভাষ্য দার্শনিক বিচার-শক্তির অন্ততম পুর্ণা- 
বত।র। আশ্ট্যের কথা হহলেও হুহ1 সত্য যে, ভারতীয় গুক্ুগুহ 
এবং বিগ্ভাশ্রমহ এই অদ্ভুত শক্তিব শ্রষ্টা ও পালনকর্তী। । গ্রীস্টীয় 
৭৮1৯ শতাব্দীতে ভাবতীয শিক্ষাপদ্ধতি এমন একটি মননশীল 
মস্তিক্ক গড়িয়া! তুলিবাছিল যাহার বিচাব-শক্তির লিখিত নিদর্শন 
দেখিষা সকলেই আজ বিস্মিত। বাস্তবিকই ধাছাব! শঙ্করাচীধ্যের 
ব্রহ্মন্থত্রভাষ্য মন দিযা পাঠ কবিয়াছেন, তাঁছ।রাই জীলেন- 
শঙ্কবাচাধ্যেব পর্যাবেক্ষণ ও অধ্যযন কি ব্যপক, স্মৃতি কি সর্ব- 
সংগ্রহী, বুদ্ধি কি দূববীক্ষক ও অন্থবীক্ষক এবং বুক্তি কি লক্ষ্য- 
ভেদী। শঙ্কবাচার্যেব ভাষ্য দোষলেশহীন এ কথা বলা এখানকার 
বক্তব্যেব তাত্পর্ধ;য নহে; ইহাই বলিবার বিষয় যে, একটি তত্তফে 
যথাসম্ভব ঘুক্তিবৃস্ত কবিয়া তভুলিবার মত সতর্ক ও পরিপাটি বুদ্ধির 
অদ্ভুত বিকাশ ব্রহ্গভাষ্যে লক্ষ্যণীয়ক্ধপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। 

শঙ্করাচার্্য ত্রন্গস্থত্রাদির ভাষ্যে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন 
তাহার নাম--কেবলাদ্বৈতবাদ । এই বাদি মায়াবাদ নামেও 
প্রলিদ্ধ। কারণ এই মতান্ুপারে--জগৎ+ মায়া মাত্র, অনিত্য 1 


২৬৮ নাট্য সাহিতে)ব আলোচনা ও নাটক বিচার 


শক্ষবাচাধ্যের মতবাদের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম সম্বন্ধে একটি শ্রীচীন 
বচন আছে ।_ “শ্রোকার্ধেন প্রক্ষোমি যছুজ্ং গ্রন্থ কোটিভিঃ 
ব্রহ্মসত্যং জগন্সিথ্যা জীবে। ব্রন্দেব নপব 1 

অর্থাৎ সাবমর্খ্ধ মাত্র তিনটি-_ত্রঙ্গই সত্য, জগৎ মিথ্যা আব জীব 
ব্রহ্ম ছাডা আব কেহই নহে । শক্ষবাচার্যেব দার্শনিক অভিমত এই 
তিনটি বিষষেব বিশেষ আলোচনাতেহ পধ্যবসিত। 

শঙ্কব-দর্শন সম্যগ্ভাবে বুঝিতে হইলে প্রথমেই নিত্য-অনিত্যেব সৎ 
অঙৎ-এব এবং মায়া শব্দেব সংজ্ঞা বুঝিষা লইতে হইবে । অন্যথা 
শঙ্কবকে ভূল বুঝিবাব সম্ভাবনাই অধিক। শঙ্কবমতে ব্রহ্মই মুল 
তত্্ব_তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, মুলে তিনি নিগুপ চিন্মাত্র কিন্ত 
পূর্ণবিভূ, ম্বপ্রকাশ। হনি শু তৎসৎ--অক্ষয অব্যয--সচ্চিদানন্দ। 
এই ব্রহ্ষই নিত্য; আব সব-কিছুই অনিত্য এবং অসৎ কাবণ আব 
সব কিছুক্ই জন্ম লয ও বিকাব আছে । জগৎ এই কাঁবণেই অনিত্য ও 
অসৎ-_মায়! বা প্রতিভাসমারে। জগতেব কোন পবমাথিক সত্তা নাই-_ 
হভাব সত্তা মাধিক বা প্রাতিভাপিক (ব্যবহারিক); পাঁবমাথিক সত্তা 
একমাত্র ব্রন্মেবই আছে, সেই হিসাবে ব্রহ্মই নিত্য, কেবল এবং অদ্বৈত 
সত্তা । তবে এই ব্রহ্গেরই একটা মাধিক রূপ বা সগুণ রূপও আছে । 
সেইরূপে তিনি ঈশ্বব_--লীলাময-_-লোকবৎ লীলা কবেন ( লোকবস্তু 
লীল| ঠৈবল্যম্‌)। এই লীলা হইতেই জন্মাদি সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চের 
আবির্ভাব। মাষাবদ্ধ দৃষ্টির কাছে এই জগৎ প্রবিভক্ত বা নানা মনে 
হইলেও, উহা! আসলে নানা নহে-_নানা-বোধ মায়াবই সষ্টি। এই 
জগৎ যেহেতু জন্ম ও লযেব পরিণামে আবদ্ধ, সেই হেতুই অনিত্য _- 
এবং যাহা অনিত্য তাহা পবমার্থতঃ অসৎ্। ( বিঃদ্রঃ£--শঙ্কব একেব 
বহু হওযা স্বীক।(ব কবেন, কিন্তু 'বহু ব পবমাধিক সন্ত স্বীকাৰ কবেন 
লা, তাহাব কাছে একই পবমার্থতঃ সত্য ও নিত্য 1) 


শঙ্করাচার্য্য ২৬৯ 


প্ববাচার্য্যেব বড কীন্তি শৃন্তবাদের খণ্ডন, এক কথায় বৌদ্ধধর্ণেব 
দার্শনিক তিত্তিকে ধ্বসাইযা দেওয়ায। ক্ষণিকবাদ ও শন্যবাদকে তন্ন 
তন্ন কবিয়া খণ্ডন কবিয়া শঙ্করাচার্য্য বেদাস্তার্শনের শ্রেষ্ঠত্ব যথেষ্ট 
জোবেব সহিত প্রমাণ কবায হিন্দু ধন্মেব নব শক্তি সঞ্চাবিত 
হইযাছিল। অভাব হইতে ভাব জন্মিতে পারে না না সতো 
বিদ্ধতে ভাবো না ভাবে বিদ্কতে মতঃ)--এই তত্বটিকে শঙ্কব]চার্য্য 
'নাভাব উপলব্ধেঃ সুত্রেব ভাষ্ে স্বিস্তাবে প্রম্ধাণ কবিষাছেন তথা 
বৌদ্ধধন্ধ্বে ভিত্তিভূমি “শৃন্যবাদ”কেই খণ্ডন কব্যাছন। মাধ্যমিক 
বৌদ্ধগণেব সিদ্ধান্ত এই যে, ছাষ্টিব পূর্বে কিছুই ছিল না। ইহাব 
বিরুদ্ধে শঙ্কবেৰ প্রধান যুক্তি (অবশ্য আবো৷ আগেব এবং অনেকেবই ) 
অভন হইতে তাবেব উৎপত্তি ঘটিতে পাবে না (ক্্ষন্থত্রের 
ভাষ্য দ্রষ্টবা)। বৌদ্ধধর্শেধ দার্শনিক ভিত্তিকে এইভানব ও|ডিযা 
দেওযা তথা বেদান্তদরশনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন কবা শঙ্কবেব প্রধান 
কীত্তি। এই কারণেই হিন্দুব কাছে শঙ্কব 'শঙ্কবের অবতার হইয। 
উঠিযাছিলেন। বাছবলেব ধিগ্বিজয ভাবতে অনেক হইযাছে_বিষ্ধা- 
বলব দিগ্বিজয পৃথিবীতে খুবই কম? শঙ্কবাঁচার্যের দিগ্বিজয বোধ ভয 
সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান। 


নাটকে শঙ্করাচার্যা 


প্রস্তাবন। দৃণ্যা 


কৈলাস । মহাদেব, বঙ্গ, ইন্দ্র ও অগ্যান্ত দেবগণ (উপবিষ্ট ?)। 
ব্রহ্মা সর্বজ্ঞ মহাদেবের নিকট আর্ত দেবতামগুলের মনস্তাপ জানাইতে 
আর্ত করিলেন--প্রথমে নারায়ণ ব্রাহ্মণের বিদ্যাদর্প দমন করিবার 
জন্ বুদ্ধ অবতার হইয়াছিলেন এবং শৃচ্যবাদ প্রচাব করিয়াছিলেন। 
হীনমতি নর দেবমায়া বুঝিতে পারে নাই, একেবারে বেদবিধি 
যাগষজ্ঞ ছাঁড়িয়! বসিয়াছে-_নিরীশ্বর ও শ্বেচ্ছাঁচার হইয়া উঠিয়াছে । 
যঙ্গভাগ না পাওয়ায় দেবতার! মলিন। পাপভার দিন দিন বাড়িয়! 
চলিয়াছে। বেদবিধি আপনাকে উদ্ধার করিতেই হইবে । ব্রহ্গার 
গ্রাস্তাব শুনিয়। মহাদেব উত্তব দিলেন-_ হে দেবগণ, তোমবা চিন্তা 
দূর কর। ধরার ক্রন্দন নিত্যই আমার কাণে আসিতেছে । আমি 
স্থির করিয়াছি--নরদেহ ধারণ করিয়া “অতি গুহা তত্ত্ব প্রচার করিৰ। 
_- সংসারে বিশুদ্ধ অদ্বৈত জ্ঞান দান করিব। কুমার কান্তিকেয়ও 
যাইবে-_বৌদ্ধগণে দমন করিয়া! কর্মকাণ্ড উদ্ধার করিবে ।- বরঙ্ধা ! 
তুমি তাহার শিষ্যরূপে কর্মকাণ্ড প্রচার করিও, তোমার নাম হইৰে, 
“মণ্ডন”। আমি নিজে ব্রহ্মহত্রের এবং বেদার্থের প্রচার করিবার 
ভার লইলাম। ইন্ত্র। তুমিও যাও! রাজা হুইয়া তুমি আমাকে 
সাহাধ্য করিও । তোমার নাম হইবে-ম্থধন্বা ৮ দ্েবগণ উৎফুল্ল 
চিত্তে মহেশ্বরের জয়ধবণি করিয়া প্রস্থান করিলেন। মহাদেব 
মহামায়াকে 'লীলায় আশ্রয় দান” করিতে আহ্বান করিলেন । মহা- 


নাটকে শবককবাচাা ই্থ১ 


মায়।ও সঙ্গিনীগণসহু আবিভূ্তি হইলেন। সজিনীগণ “শীত আরম্ভ 
করিলেন-_-ম্বপন-গঠিত ইত্যাদি | * 


প্রথম অঙ্ক ৪ প্রথম গভণক্ক 


শঙ্করাচার্য্যের বাটী। শঙ্করের কাণে নিত্যাই আসে--"অলসে 
আবাসে কি হেতু? প্রতীক্ষা ব্রহ্ধাণ্ড তোমার? । প্রশ্ন জাগে-- 
“কেবা আমি' ? শঙ্কর অস্তবাত্বার সিংহগঞ্জন শুনেন--...হের নিতা 
চেতন্তম্ব্ূপ তুমি । ***কাধ্যে নরকাষ-*"য1ও নিত্যধামে পুনঃ কার্ধ্য- 
অবসানে'। শঙ্কব স্বগতে'ক্তি শেব করিতেই প্রবেশ করিলেন-- 
“বিশিষ্ট শঙ্কবেব মাতা । শঙ্কবকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে 
দেখিযা তিনি চিস্তিত। শঙ্কবকে তিনি খুলিয়াই বলিলেন-__ 
“তোমাব শান্ত্রপাঠ সমাপ্ত-ংযদি তোমাৰ অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম না 
হতে! আমি তোমাব বিবাহেব উদ্ভোগ কবতেম'। শঙ্কব মায়ের 
ব্যাকুলতা দেখিযা তাহাকে সাস্বনা দিলেন -- সন্তানের শিক্ষার 
মাষেব যত্বেব পবিচয দিতে লাগিলেন-_-। বলিলেন--তুমি আদর্শ 
জননী--সকলই তোমাব শিক্ষাব প্রভাবে । বিশিষ্ট নিজেব আশঙ্কা 
ব্যক্ত কবিলেন--যেমন বিগ্যান্তুবাগ, বিবয়ানছুবাগ রূপ নাই। 
বিবধান্গবাগেব কথায শঙ্কব বিবধাচ্ছরাগ বিষয়েই বক্তৃতা দিলেন 
এবং মাকে বুঝাইতে চেষ্টা কবিলেন--চতুর্থ আশ্রম সাব শাস্ত্রে 
এ প্রচাব” আব “একমাত্র মুক্তিপথ চতুর্থ আশ্রমঃ। তাহার সাধও 
জানাইলেন-_সন্ন্যাস গ্রহণে সাধ সদা মনে । বিশিষ্ট পুত্রের বাক্যে 
আতর্ষে শিহবিত হইলেন--যাছমণিকে এরূপ দারুণ কথায় মায়ের 


শপ শীলা লী পিপিপি 





শশী শা শিশীশ্াীশটিসিসস শত পিসি 


*্ এই গীতক।লীন দৃশ্ঠপটে শঙ্ষরাচার্ধ্যের অষ্টবর্ষব্যপী লীলা £--ষথা--মাতৃ- 
ক্রোড়ে শঙ্কর, মাতৃমুখে শঙ্করের পুরাণ শ্রবণ, পিতার নিকট শঙ্করের শাস্্রপাঠ, 
গুরুগৃহে শঙ্কর-দৃশ্য চতুষ্টয় ক্রমান্বয়ে পরিদৃশ্টমান । 


২৭২ নাট্য সাহিত্যেব আলোচন। ও নাটক বিঙ্গাব 


অন্তরে ব্যথা না দিতেই অন্ুবোধ কবিলেন শঞ্ষব পিতাব ইচ্ছাব 
দোহাই দিলেন--এবং মাকে বুঝাইলেন যে, বংশে “যতিপস্থা লভে 
কত যদি, 'উচ্চগতি হয় সেবংশেব' । তাহার পুত্র সে পন্থা-প্রীর্থী। 
এমন সমষ প্রবেশ কবিল জগন্নাথ-__পুবাতিন ভৃত্য । জগন্নাথ জাতিতে 
ছোট, কিন্তু ন্ষেহ-ভক্তি-সেবাষ বেশ বড, তবে সাঁদীসিদে চাঁল- 
চলনে-দৃষ্টিতেও । বিশিষ্ট ষে ছেলেকে থনও খাইতে দেয় নাই 
'তাহাতেই সে বিবস্ত হুইষা উন্ঠিষাছে। জগন্নাথ শঙ্কবকে ভূলাইতে 
চায়--হছাট ভইত্ে সন্ন্যাস কিনিয। আনিষা দেওযাব প্রতিশ্রুতি দিযা। 
শঙ্কর সন্ধ্যা-বন্দন! ন! কবিষা কিছুন্তেই খাইবে না, ব্রাহ্মণের নাকি 
সন্ধ্যা না সাবিযা খাইতে নাই । 

বিশিষ্টা ভ'ক্রোশ পথ দূবে যাঁইবেন স্নান করিতে । জগন্নাথ 
শঙ্কবকে ততক্ষণ অভূক্ত বাশিতে ব্যথ! পাইল । বুঝিযাও ফেলিল 
-সেদিন পাল পর্বনণেব দিনা শিবেব মাথাধ জল না ঢালিষা 
বিশিষ্টা কিছুতে খাইবে না। বিশ্িষ্টা প্রস্থান কবিলে জগন্নাথ 
শঙ্কবকে হাঁটেব কেনা সন্ন্যাস দিযা। ভূলাইতে চেষ্টা কবিল। কিন্ত 
শঙ্কব যে জ্ঞানে পাকিষা গিয়াছিল সহজ বুদ্ধিব জগন্নাথ বুঝিতেই 
পাবে নাই । শঙ্গষব আত্মচিস্তীষ ডুব দিল-_সে উপলব্ধি কবিল, 
মভামাযা ভীষণ অতবঙ্গ-বঙ্গে েল কবিতেছে--জীবকুল মহা অন্ধকারে 
ভাসমান-প্রম-বলে ভুলিষ! থাকে কল্যাণ চাহে না। বাব বাব 
ঠেকিযাও শিখে শা। তাহাব মধ্যে সঙ্কলল জাগিল-_যাই যাই 
হেথা আব তিল নাহি বব.""**' ছেদিব--ছেদিব মাযাব বন্ধন দুটি ।” 
শঙ্কবেব প্রস্থান । শঙ্কবেব এই ভাব দেখিয়া জগন্নাথ প্রবেশ 
কবিল) মনে তাহাব “গালে-মুণ্ডে, চড়াহবাব ইচ্ছা আব শঙ্কবেব 
মৃত পিতাঁব প্রতি বিবন্তি এবং লেখাপভডার প্রতি বিবন্তি ! এমন 
সময আব একজনেব প্রবেশ-নাম তাহাব বমা-প্রতিবেশিনী। 


শাট7ক শহ্কবাচায্য ২৭৩ 


জগনা।থ বাগেব ভেনাধ বিশিষ্টাব এবং শঙ্কবের শ্রতি অস্তবাগ 
প্রকাশ কলিল। শহাভাব বধাবন। শঙ্কব "ছেলে বধসে খেপে গেলা? । 
শম1 শ্যাপামিপ শোডার কথ। আবিশ্ত কবিল-বিশিই্াব এক। এল, 
শকুলেক মালা শন শুশিবা ভব সন্ধ্যঠাবেল শ্িবিন মন্দিপে ষওযা 
শান্দিব হাশর পেতে ভাওষা ৮চকিণাল পাগ1বনিশ্চযহ যে কেশিও 
চা কুশল 2 ৬৭ কিবা ছলাঞ্ শিথ য হাল গভিকবাণা এব, 
৩০ ঢটিত। আ।শিন চেস্লটিপক েনাশ বাকল উপ পেশি শিঙ্কারেশ বাব 
৮. চে পপর্পা হাত যি কক নি তি সিভি বাল চেল হা লন আলি 


ক 


স্১১ বৈ ৩২ 
“10 এ “এ তোটাতি 2 দাত 1 -্যযঘত শিল--চো ত7 ৮11৮৭ 





টা হত আর হী 95 লে লাখ হত এ সিষ।ভিল 4 গলুক্ষত০ 
তত. শপ 5 তল পতল ঠ ৬০ পেশিবাছে 


ত পপ লজ ৩ 5.০ গী আসিন শাঙগা- শশী বষ্ি শ। 


০ “তা গা ১15৬2 261 5 2০ তিশা ক শা ভা, 5251 ও 
ণাঁ পপ টি ৩ পি শা “5৮০৮ পাহা ক পলা সু চিচ্তুলত ও 
ক ১. ৮/ ৮৮০৮ রী 

+ত. ৩.৫ - ৩1 ই এরা জন রি এর এডি 81 ভা তি সু চা 
পা টিন লতি লি শত বত সন পন ইত এ শু ৩ চ্িণ]শ ০ কত ল৭ 


+. ত পতি তত ১ পশ্টি পাটি তত ভীত স্বাত তা কাত 7 জা মালের ৫লমত 


চা 


রি 
*. 3 ৭ 29৮ পু লতা ভিত ৩ পাশ হি জা পাপী প্রি শালি । 


বর্গ 


দ্রিতায় গর্ভাঙ্ক 


এব চে কি ৮ গর বু! ভলব র্প 2111 টি ৫ কাউ এ বিশ 217৯ 
ঢিল । রি, ৬ ক এ রর? ০. 
চির, বিজ, রি ইট রি বরলিবুত তর হে রদ্রি ত এ দ্ব | শ1গষ&1 
লন শত লিছি লিশিষ্ট এ্রণীপদঞ্ অগসদ ভভতত পলিলোন 


২৭৪ শাট্য সাহিত্যেব আলোচনা ও নাটক বিচার 


প।--সেখানেহ শযন কবিলেন। গঙ্গা দেখিল- বিশিষ্ট “সত্যি সত্যি 
ভিবমি গেলো” | বিশিষ্টা প্রলপে বিলাপ ককিতে লাগিলেন । ক্মা 
দেখিল-__ সছ্য সগ্য বিকাব। অকম্ম(ৎ দ্র'তবেগে শঙ্কব প্রবেশ কবিল । 
শঙ্কবেব ঢাক না শুণিষাই নি্্ট1--বাবা, আমাল পুন দাও” বলিষা 
কাতব 'অন্থনষ কবিচে লীগিল । জ্ঞন ফিবিলে বিশিষ্টা পুলকে লিষ। 
প্রশ্ন কবাহলেন-তিনি অনু» তি ন| দিলে শহ্কব কৌঁথ।২ও যাইবেন 
1 পঙহ শক্ষবকে বলিলেশ- বাবা, ৫তামাব মাতকি এতদুব আব 
সন কব”তি আসা ঠ দিও লা] ৩৮৭ শঙ্কু বলিষা কফেলিলেন- 
শেভস্বতী আনান উপল সন্থষ্ট হযে আ।মাাদিল বাডীব নিকট দিষে 
খালে । €(আলোৌকিক শক্তি নং ১)। জগন্নথও আফ্খা পড়িল 
এএং বিশিষ্টাকে একটি মআাচতুণ কডা কথ। বলিষা সকলের সঙ্ভি 5 
প্রস্তাণ করিল | শর্বীলত শধ প্রশ্থা, কর্তা 1 | 

এদিকে শঙ্কল লাতিস্বতীব স্তব আবন্ত কবিলেন।  শ্গীলদেন 
« জরধবনি শ্রশিষা গঙ্গা থেমন পশ্দাৎ পশ্চাৎৎ আসিমীছিলেন শপাঁটি ঘেন 
তেমশি ভ!বেই কবত।ণি স্টনিবা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসে এই তাহা 
ইচ্ছ|, ঘটিলও তাহাহ। “কবন্তালি পিয়া অন্থে অশ্রে শঙ্কবেল গমশ 
এব” পশ্চাৎ শ্োতান্ডবিনীপ গ্রণাতি এ ৬ওন” | (অতিগ্রাকুভ ঘটনা 
নং ১)। 


তৃতীয় গা 


শক্কবাচ।ধ্যেল বাঁটীব সন্মুঞ 1 মভামাসা উপবিষ্ট । বিশিষ্টা প্রাযব* 
করিথা পবিচষ ভিজ্ঞজা কবিলেন-মভামায়া হ্যালী ভাষায় মহামাযাপ 
দেবীত্ব এবং মানবীত্বেব বেশ একটা সামঞ্জন্ত বাখিষা পব্চিঘ দিলেন। 
বিশিষ্টা মহামাধাকে আশ্রষ দিতে প্রতিশ্রত হুইলেন--এমন কি, 
(কাথ1ও চলিয] যাইষা আবার ফিবিয়া অবসিলেও আশ্রষ পাইবেন-- 


নাটকে শক্কবাচাধ্য ২৭৫ 


এইকপ গ্রতিশ্রতি। জগন্নাথ প্রবেশ কবিষ!' মহামীষ।কে বিরক্ত 
মনেই বলিল- হ্যা হ্যা তুই যা-তোবে আব আঙতে হুবিনি 
জগরাথ মহামাষাঁৰ বহুরূপী প্বিচয়টুকু বিশিষ্টাকে জানাইল। 
মহামাষ) শ্রেষাত্বক ভাষাষ উত্তব দিলেশ-যষে আমা চেনে তাব 
কছে তো আমি থাকি না” । জগন্নাথের ভাষাও দ্ধযর্থক হইষা দাভাইল। 
বিশিষ্ট, জগন্ন।থেব কথাষ কিছু মনে না কর্তিতে মহামাযাকে অন্ুবোধ 
কবিলেনশ। মহামায। প্রস্থান কবিলেন। জগন্নাথের ধাবণ। ভইল-_ 
খুদে দাদ তো যে সেলষ"। শদপীক টাশিষা হি'চডাইযা আনা ফেস 
কথ। নহে। শঙ্কব যণ্তই বলিল--'ম! ভচ্। কাব এসেছেন" তবু 
জগন্নাথের বিশ্বাস ভষ ন'। তাছা'ব প্রাবণা দুটি তোবে চিন্বতি 
লাবলুম” ঃ হবু সে শঙ্কব-ক চে ৯ ভাশাযেক মতিনভী দেপিবে । 


চতুর্থ গভাঙ্ক 


শহকবাচাব্যেব বাটীব সন্মথত্ত পপা | মদীব তাবে শঙ্কব | সংসাব 
ব'সনাঁকে +ঙ্কন নিজ পে ৬ইন্ত স্বতন্ব ভইতে এবং কুমীন আক 
“বণ কবিষ! 'টিনী-সলিল-মধ্যে অবস্থান কব্তি বলিল । € অতি- 
প্রাকুত ঘটন। নং ২)। কুমীবটিব কাছে তাহ।ব আবেদন--যদি 
আমাক এহ জংজাবে দেখ, তাহা হহালে আম।কে সলিলে নলিমজ্জি 5 
কর্ধঘ দিও, আব যদি সন্ন্যাস গ্রহণ কবিতে পাবি, ভাহ। হইলে 
পরতনাবে 2্যাগ কবিষা চলিয়া যাইও | খদি কোন দিন "অস্ত দেডে 





সংসাবে প্সাসি-আবাব দেন ভইবে |? এহ বলিস শঙ্কর শিদীতে 
অবতরণ” করিলে-তথন বমা ও গঙ্গা কথা বলিত বলিতে সেখানে 
আঁসিল। বধমা শঙ্কবেব মাহাত্ব্য দেখিষ। বিশ্ষিত। কলিব প্রবা্দটি খে 
”-া--চ্ভোলেশ মুখ আশ পাগলের মুখে (বানক্ুষ্রদেবের স্মতি গ) 


দেব্ধাণী ভন ত লিষাব (কো শাণদভহ 2াভালি থাপিত ৭ । 


২৬ ন(ট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক খিঁচার 


কফিন্ক গঙ্গা তাহাব স্বামীর ব্যাপ্যা শুনাইল--অমন হয় অমন 
»ধ অন্ন অনেক নদীর মুখ ফেবে 6 (দেববিশ্বাপীদের বুক্তি 1)। 
বমা আভভ বুক্তি দিয়া গঙ্গাব স্বামীর ন্যাথ্য! গুন কবিয়া বিশ্বাস 
করিল--এ সব ভাই ঠিক দৈন খটনা। গঙ্গা পভস। নদী-গভে 
শঙ্ষরকে দেখিষা! কুমীব সম্বন্ধে সতর্ক কবিষা দিতি-ন!-দিতে 
শঞ্কবকে কুম'পে ববিল। পিশিষ্টা বেগে উপস্থিত শহালেন এবং বাধা 
শশাদেবেব কাছে পুলেল প্রাণতিক্ষা করিত লাগিলেন | শঙ্কণ 
21 লিল রখ তাহাতে কালে পরিষা্ে । সন্স্যাস-গ্রাহানের 
শন্তমৃতি শা দিলে আব তিহাব পক্ষা নাত») যখাশর্ববন্থেশ 
বশিমতস প্ুতহণ আগর পক্ষাপ প্রন্ত সকলের কাছে আেদশ পবিত 


47 প্রান € ১ রঃ , 
|গিলেশ। কিঙ্গ কাল বলিল খে অভিমত ৮1 শিতুল বঙ্লা নাভি 
খগঠা আ! অ্মতিি (পালিশ | শঙ্কর জপ ভ১7ত উদ্িহ ভহথ মাধষেশ 


[০ আসিল হর? জনাপরিকার কথা ম'৫ল স্মলণ কলাভমা দিলি 
'বষ্টম বমে পন্যাস- গ্রহণ এ করিলে মুত অশ্িসাবা ছিগ। | শিশিষ্ট গশহাপ 
৬ পালে পালে পত্রে লিশুভার খা তন্াব কথ প্যক্ত ক্লিন এবং 
সরা, অব 5 ভা রিশ হর এ জা জ্রাঙি বা ভা অহ ভা গানও 


পতিত ভন | শান্ীব ও পানি প্রস্থান কলে বস পি গঙগ পবন শনুও 


পি 


চর 


ভন! শ্রালিতহ গত] পেট টি অনুমতি পিল আল কুসাল গত ও 
দিলে | বম এইপাপ শেশ্বাস বিলিন -মশ্িতল শিশিষ্টব ত তি তছা। টিই 
প্রণে* পলিব।ভিপ লি) পদ তি) গি। পাকীলেল গুবগ্াভত শাল গত 
একট। আশ্চঘ্যপব 295 শতশত ভীত তত এ আবী হস 
বাঙ্গাণাণ কথ হিক্ট৮ চ ভিলা বাঙ্গণা কালিতত কী পি ১12 05৮১ 
অ'মলকা দিখা সেবা কর্পিষাছিহলিন | শক্কণ (খপ হন তত এ ভি) পরত 
পাপয। সখি হানিসা আ।শিম| অচল কবিনা দিষাছিল। জতিআ্রাক্ত 
ঘটন। নং ৩) | ডে শঙ্ষণণপিক প1ভীল রি প্র পবিলেত। 


পাটিকে শঙ্কবাচাধ্য ২৭৭ 


পঞ্চম গরভাঙ্ক 


শল্কবাচার্যেব বাটী। শহ্কব ও বিশিষ্টা। শঙ্কব মাষেব কাছে 
বিদাঁষ চাছিল। বিশিষ্টা বমণাব প্রাণ সম্বন্ধে দুই একটি কথ! বলিষা 
নিজেব অসন্া বেদনাকেই ব্যক্ত কবিতে চচষ্ট। করিলেন । শঙ্কব মাকে 
শোক পবিহই।ব কবিতে বলিষা ক্ষণস্থামীপ্রতা মানবজীবন এবং উহা 
গ্রকুতি ও গতি সম্বন্ধে বতুতা কবিতে লাগিল । মাকে সান্ত্বনা দিষা 
শলিল--প্্রাণ মম বহিবে “তামাব পাশে তুমি শাগ্যবভী--*9 
দেবতাবা তোমাষ বক্ষা কবিবেন-কমল। ধনধান্তে পুর্ণ বাখিবেশ-- 
“অতিথি পা বিমুখ হইবে এই গ্রহ" 1_-ঘেইক্ষণে করিবে স্মলণকবি 
সত) পণ, সেইক্ষ৮ণ আসিব মা তোমাল সদশে ।॥ বিশিষ্ট) অনেক 
অনেক হুঃখ কবিষা বলিলেন-গিভজান্ত পুজ্রেন শুস্তে অশ্ি গ্রহণ 
করবো, সে আশীষ আজ শিবাশ হলাম |? শঙ্কব মাষেব কাছে 
অঙ্গীক।ব কবিল-ম্মবণ কবিলেই যথা বহি-তখশি আসিব 1 
'অন্তকালে অগ্নিক্রিবা কবিব নিশ্চযা | শঙ্কব ৮17 বুঝাইল--তীহা!ব 
পুত অনিতব!ঞ্চনীয কাধ্যে সত--ক্ষণিক বিচ্ছেদেব জঙ্ত চিন্তা শ্রষঃ 
নহে । আক স্বপ্জেব মিলনেহ বা বিচ্ছেদ-অপেক্ষা কেন গশাবীবিক 
বিচ্ছেদ-আশঙ্ক। কেন? প্রসবকাল হইতে এই পর্যযস্ত শবীব তো 
একবকম নাই 1 শঙ্কর মাকে জ্ঞান-চক্ষে দেখিতে বলিল--তুমি আমি 


(বিশ্ব অবিচ্ছেদ****ত অনস্ত ব্রঙ্গা ৪ বাপি আড়ি এক ভষো।  শঙ্কণ 
লিদাঁষ লইষ। প্রস্থান কবিল। 

টি পি 
য্ঠ গরাঙ্ক 


বামদাসেক বাটা । শামপ।স ও সালাম (প্রতিবেশী )। বামদাস 
শঙ্কবেব মাষেব শ্রাসাক্জাদন দিতে শপ্রভিঞ্রতি দিষাছে, কিন্ত ক্রমে 
বুঝিষাছে--স খলচ বাজে । কাবণ, ও আবার ফিবে এসে আপনা 


২৭৮ নট) সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


পেতৃক বিষয় কেড়ে দেবে । কিন্তু প্রতিশ্ররতি ন! দিয়াও ভাহাঁর উপায় 
ছিল না । রাজা রাকজশেখর শহ্করের সহায় । ছক্সবেশে রাজার লে€ক 
আসিয়া ভারে ভাবে সামন্জ্রী দিয়া যাঁয়। শঙ্কারর মা তো! রাঁজরাঁণীর 
মত দান করে। সখারাম লোভে বিনয়টা না চাতিযা পারিল না। 
অবশ্য রামও ছাঁড়িবার পাত্র ছিল না। 

অর্দোন্সাদিলীর মত প্রবেশ করিল বিশিষ্টা। শেষবারের মত 
মাত্র আর একটিবার পুত্রকে তিনি দেখিতে চাহেন। চলিতে গিয়া 
মুচ্ছিতা হইলেন। সখারাম মুর্া দেখিয়া উল্লসিত_'মারী বুঝি 
এইখানেই অক্কা পার ।” রাম দেখিলেন-_সর্বনাশ । ভ্োঁভা এখনি 
ফিরে এসে যুখাগ্ি করবে আর বিষয়-আসয় বেচে কিনে চলে 
যাবে । মহছামায়। আপসিয়! উপস্থিত হইলেন । অঙম্পর্শ করিতেই 
বিশিষ্ট।র--একাকার* জ্ঞান লইয়া জ্ঞান হইল । পতাহার কাছে 
তখন “আমি আমি নাহি কেহ আর অসীম অসীম”। জগৎ তাহার 
কাছে শঙ্করময় । তাহার কোলে শঙ্কর, বুকে শঙ্কর, আঁচল ধবিষ! 
শক্ষর--বদপাগবণতত শঙ্কর! মহামাষাকে দেখিয়া সখাবাম বুবিষ। 
ফেলিল এবং ঘমোজেো খুঁডো বামদীসদও বুঝাউল-_সাগী চোর । 
ডকাতনি ! লটীর সঙ্গ লোক আছে । 


সপ্তম গঞর্ভাঙ্ক 


নর্মদ| তীব--গোবিন্দনাথেব আশ্রম-ধ্যানমগ্র গোবিন্দনাপ | 
শঙ্কর প্রবেশ করিয়াই বুবিলেন-_-অনস্তদেবহ শর-কলেবরে সন্থমণে 
সমাসীণ। ইনিই+সেই ভগবান পাণ্তঞ্জল ! র্তমানে ইনি গোবিদ্দ- 
নাদের কলেবনে। শঙ্কব নমস্কাব করালন। সই সময়েই এক 
খষি আপিয়। শঙ্করকে প্রশ্ন করিলেন বাপু, কার অনুসন্ধান করো ? 
শন্মরের উত্তর শুনিয়া খষি বুঝিতে পারিলেন, শঙ্কর কে এবং 
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প্রস্থান করিলেন। শক্গব শাস্তিনয গান দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। 
কিন্ধ নন্মদাবৰ ঘোঁব কলনাদ অকস্মাৎ উখিত হইল । শঙ্কব গুরুব 
সমাধি ভুঙ্গব আশঙ্কায় নর্মদ(কে শাস্ত হইতে আদেশ কবিলেন। 
কিন্তু নর্্্দা আদেশ অমান্ত কবিল। শঙ্কব আব একবাব অলৌকিক 
শত্তি দেখাইলেন-ঙ্গিমা কব অপবাধ? বলিষা নন্মদাকে কমগুলুব 
মাপ্যে বন্ধ কন্সা বাখিলেন 1 €অলোৌকিকশক্তি নং ২১ অতি- 
প্রাকুত ঘটনা নং ৪)। গোবিন্দ চক্ষ উন্মীলন কবিষ। লন্দ্রণাকে মুক্ত 
কৃবিিত আহপশ করিলেন এবং নন্মদ।কে মুক্তির পবে শকঙ্কাবেব পবিচষ 





জতভত] কর্বিলেন । শঙ্কর পক্চিম দিলেন দানন্দ শ্বমষ স্বরূপ 
আমাক 12 গোবিন্দের প্যাসেপ বচন মনে পডিষা গেলনা দেখিলেন 
বিখনাগছ শব-কলেববে বেপবিপি উদ্ধা ককিতেতে অবতীর্ণ । গোবিন্দ 
শঙ্কবেপ কির্ণে সন্না।স-নপ্ধ অার্দানা কবিতুলন 1 শক্কবেন বিজ্ঞান-নষন 
শিকশিভ হভল | জগঙ-জীপ-মাষা ও শিশ্য-পদার্থ সম্বন্ধে শঙ্কাবেব 
পণ জ্ঞান আ'সিল। 

তো'াবশত শঙ্কবাকে শেন্দিবপর্ত ৪9 জম্যাসাবা' পিসা বলিলেন পদ্স্থত 
প্‌ দমন কব,ষাতআা কপ পাবাণসী দামে) এবং দেখা ইলেশশ 


'অগ্মালী টিনকা লিদ্ঠারবী আপি নুতা কবে শিব-সঙ্ধীন্ভনে ॥ বিগ্যা।পণ 
« বিদ্যা ২1 তেল ক্র ত আবিদ হভপা। (অভিগ্রাকত ঘটন। নং ৫)1 


দ্বিতীয় অঙ্ক 2 প্রথম গভাঙ্ক 


শাবপ০ী-মশিক্পনিলার দাউ । গঙ্গামাশখী শঙ্কণ । সেহ সমষেই 
“স্ব প ৮গ্ালবেশী মহ।হেবেপ বেদদপী কুকুণ গাবিটি সহ প্রবেশ” 
এন» গাও - ভপপুব নেশ। কেন কলাপি শিকে 2 শঙ্কর ব।পানোনাত্ত 
চণ্চালল ৮৪1 িপা দেখিষ। হনভ বিপন্ত শুীলেন এবং বলিলেন-_ 


“তি 


তুমি অস্পশ্যত পথ দাও, দ্রাবে অবস্থান করবো | শঙ্কবেব কথা শ্ুশিখ। 


২৮৩ নাটা সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচ্রীর 


চগু!ল মাতলামির আচরণে শঙক্করকে তর্তকথা শুনাইল। কথ 
কাটাকাটির পরে শঙ্কর প্রকৃতিস্থ হইলেন_-চগুালের কাঁছে পাঁদপন্ম 
পরশনের অধিকার চাঁহিলেন। সহসা চগ্ালের মনণদেব মুক্তি 
ধারণ এবং চগুাল চগ্ডালিনীগণেব ভৈরন তৈরবীরূপে ও কুক্কুর 
চাঁরিটীর চারিবেধরূপে ব্বপাস্তরিত হওন) € অতিগ্রাকৃত ঘটন। 
নং৬)। শঙ্কর ভ্তব করিলে মহাদেব শঙ্করকে তাহাব করণীধ 
সম্বন্ধে সচেতন কবয়! দিয়া অন্ততি ত হইলেন, শঙ্টঈবও ননস্ক।র করিয়া 
প্রশ্থ(ন করিলেন । 

পনন্থনল (পরে পদ্মপারদ যিনি) প্রবেশ করিলেন--ভাপপুর্ণ 
সংসার-অবণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সে খুবই ক্রাম্ত। মুক্তি- 
বাসনায় পে যত অস্থিব, শহ্জনের আঅদণনে হত নৈরাগ্যব্যাকুল 
শঙ্কর পুনঃ প্রবেশ করি.লন_মিহ।কাধ্যে ঘি আছি সম্ায়গকে আহবান 
করিাতি করিতে সনন্দ-. আত্মশিবেদন কবিলে শঙ্কর তাহাকে 
“তন্্রমপি” মভাবাকা গ্রচণ করিতিত বলিলেন । সনন্দদ শঙ্কবকে 
গুরুদেব বলিয়। সম্বোধন করিলেন এবং শঙ্কবেশ সহনভ প্রস্থান 
করিলেন । 


দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 


শঙ্করাচার্যের বাটীব প্রাঙ্গণ । বিশিষ্টা শঙ্করেল চিন্তায বিতভল। 
শব্দ শুনিলেই তাহার মনে হয়--শঙ্কর বুঝি ডাকিতেছে | শিঙ্কব 
এলি ?--বলিয়। বিশিষ্টা প্রনেশ করিলেন । জগন।থেব আক্ষেপ 
অ।সিল-মাগীব আর বাঁচবার ধাবা নেই 1? বিশিষ্টব মুপে শঙ্কব- 
স্বতিন্ন কথাই চলিল। মহ!মাঘ। প্রবেশ করিততেই ভগমাপ একটু 
স্বপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিল 1-মহাম য়! উন্মাদিলীপ্রা বিশিষ্টাকে শঙ্কীরেশ 
সংবাদ দিলেন--শিষ পড়াচ্ছে দেখে এলুম 1? আবে খধলিচেন-- 
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“তোমার প্রসাদ নিষে যাবো, তবে সে খাবে । জগন্নাথ নিশ্চিত 
হইল-_হু' সন্ধান বাখে' কিন্ত তাহাব কৌতুহুল--“কি কবে জানলে % 
মহণমাঁধা কৌতুহল দূব কবিলেন, বলিলেন_-'এই যে দেখে এলুম? | 
(অতিগ্রীক.ত ঘটন। নং ৭) ক্তগন্নাথ আবে] তথ্য ও মহামাযাঁব তত্ব 
জনিযা লইল, কিন্তু জানা শেব হইল ণা। প্রশ্ন থাকিযাই গেল-_ 
“আচ্ছা তুই কেগ মহামাষা পবিচষ না দিষা প্গীত” আবজ্ত 
কবিলেনশ--্ষে আমা চেনে, আমাষ জেনে আপনি থাকে না 1” 
গীতাস্তে বিশিষ্টা €('ভাব-নেত্রেই ) দখিলেন--শঙ্কন শিব সাজিয! 
আসিষাছে। এই সম্বন্ধষেই প্রলাপ দকিতে বকিতে-ন্রি ণষ আমাষ 
মা বলে ডাকছে* বলিষ। বিশিষ্টা বেগে প্রস্থান কশ্িলেন । মহামায়া ও 
জগন্নাথ ও ভীঁভাব পিছনেছ গমন কবিলেন। 


তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 


নবাণসী-_গঙ্গ/তীবস্থ শঙ্কবাচার্যেব আশ্রম-সন্মুখ । গণপতি ও 
শাস্তিব'ম- শঙ্কবাচার্য্যেব শিষ্যদ্ধন সনন্দনেব প্রতি গুরুব পক্ষপাত 
লইষা আলোচনা! কবিতে ব্যস্ত। সনন্দন আচাবভষ্ট £ গঙ্গাঙ্গান করে 
এ --মুখে বলে, শুকগঙ। এক, ১ এমন সমযঘ প্রবেশ করিলেন 
শহ্কবচ।মা-_মুখে সনন্দনানবই কথা লইযা। গণপতি জনাস্তিকে 
»াস!ডাঁসি কবিলেন -গুকব পলকে-প্রলয়-দেখ। দেখিষ। । শাস্তিবাম 
সংবাপ দিলন-সনন্দন ওপাবে দীড়াভযা আছে--নৌকা নাই, পার 
৬ই7৩ পালিতেছে শা। শঙ্কর শাম ধবিয়া সশন্দনকে ডাকিতে 
ল[গিলে* | সনন্দন প্গঙ্গাব পব-পাব হইতে স্বগত” বলিল, "যার 
কপাধ ভবপিন্ধু পাব হব--তিনি আহ্বান কচ্ছেল। আমি সমান্ত নদী 
পল হতে চিস্ত। কচ্ছি।+ 

পননদন---'ভয গুকদেব' বলিয়া “গঙ্গাম অবতবৎ পুর্বক আগমন, 


২৮২ শাটা সহিত্যেব আলোচনা ও নাটক বিচার 


কবিলেন এবং তাহার “প্রতি পদক্ষেপে গঙ্গায় পল্সেক আবির্ভাব” 
হইল । কতি প্রীক্‌ত ঘটনা নং ৮)। সকলেই বিস্মিত হছইলেন-__- 
তবে গণপতি ও শাস্তিবাম লঙঞ্জিত ও অশন্থৃতপ্তও হইলেন খুব। 
সশন্দন শঙ্কন কর্তৃক শতুন নামে অভিহিত হইলেন-নাম হইল 
“পদ্ুপাদ” | 

সেই সনয়েই প্যাসদেব ছল্পবেশে প্রবেশ কবিলেন (অতিগ্রাক্‌ত 
ঘটন। নং ৯) এবং বেদান্ত গন্েব সঙ্বন্ধে শঙ্কতবব সহিত 'আলোচন। 
ক বাতি চাহিলেশ। আলোচনার উদ্দেশ্যে বা।স ও শঙ্কব আশ্রম 
অভিম্ুগে প্রস্থান কবিলেন। 

ব্দ্ধব পবিচষ লইষা সনন্দন-গণপতি-শাস্তিবমেব মধ্যে অনদেক 
(শালপাড ও কথ! ছুডাঁছুডি হইল । সনন্ফন চলিষ। গেলে গণপত্তি 
শাস্তিবানেল কাছে স্পষ্টই বলিল আন্ত একড। অধ্যাপক পথে 
(নাবো 1” গুরুব বিবদ্ধে ভাহাল অভিযোগ একটাও তো বিচ্ছঃ 
দিমলন ন।।--এ্রমন কি ভুই একটা ওষুধ-পাঁল। পরাস্ত 2117 
হল্দমসি', 'সোহহং পাঠ লহযা লাঠালাঠি, হানাভানি-_গণপভিব 
ভাল লাগে শা সস শঙ্কব ও বাপদেশকে আসিসুত দেখিষাই প্রস্থান 
কবিল। 

শক্ষবাচ।ধা, সাযাস ও সনন্দনের পুশহ গবেশ? হল । ব্যাস শঙ্কনেল 
পাওিতোন এনং তকশক্তিব প্রশংস। কবিলেন এব” আলা তিক 
করিবাব ইচ্ছ1 গকাশ কবিলেশ । সশন্দন উভষকেহ চিশিষা শিদবিপন 
কবি”লন--'ভবিহাবব বাদান্ুবাদ তে। “কাটিকল্ অখস।শ ভবে এ 





ব্যাস স্বষ" নাবাষিণু এবং শঙ্কল সাক্ষাৎ শঙ্কর |” শঙ্কবাচাষ্য প্যাশকে 
্টনিয়া আতনিবেদন এবং ভাম্যব পংস্কাব কবিতে অন্ুবোধ করিলেন । 
কোন্‌ দেবদ্ত ণকাপায় কিজপে অবভীণ ভইযাঁছেন বাযা'সদেব পুঅব'য 
শক্কবকে শ্রবণ কবাইলেন-__কান্ডিক ভইযাঁভেন কুন! বিল, পঙ্গা ভইষাছেন 


শক্করাচ। রা ২৮০৪ 


তৎশিষ্য মগ্ন? কর্ম-মার্খে আসভ্ত এবং নিবৃতি-মার্গে উদাসীন । 
ব্যাস শঙ্করকে আশীর্বাদ করিয়! প্রস্থান করিলেন । 

শকঞ্ষর সনন্দন প্রন্ৃতিকে ভারতবর্ষের কৃত্রিম তপোৰনের কথ! 
বলিলেন-_ত্র তপৌবনগুলি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবিগের আবাসস্থল । 
সনন্দনকে একাকী প্রথমে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দিয়া শঙ্কর পশ্চাৎ 
যাইবেন বলিয়া প্রস্কান কবিলেন। 


চতুর্থ গর্ভাঙ্ক 


প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাশ্রম। বদ্ধ বৌদ্ধ কাঁপালিক ও শিষ্যগণ উপবিষ্ট। 
কাপ!লিকের বশীকবণবিদ্ভার বশব দেখিয়া শিক্যগণ বিশ্মিত ও 
আ[নন্বিত | একটি অক্ুর্যম্পশ্ত। কুমালীকে পধ্যস্ত বশীভূত করিয়। 
সঁনিষীছেন। শিষ্য গুরুর জন্য ফুলশয্যা” প্রস্তৃত কবিয়! রাঁখিয়াছেন 
_বিহার কৰবিলই শিষ্য সন্থষ্ট। কাপালিক বৃদ্ব_-অশীতিবৎপব 
শধঃক্রম | যৌবন লাভ কবিবাব জন্য তিনি উপধুণ্ঠপরি একপক্ষ 
বালকুকর হৃদপিগ্ে প্রস্তত স্ুবা পান করিয়াছেন, কিন্তু সফলকাম 
তশ লাউ । শিষ্যক নিদেশ কবিরেন--আজ যে যমজ শিশু তাদের 
মাতার সভিত আনীত হযেছে, তাঁদের চক্ষেব উষ্ণ শোণিতে লুবা 
প্রস্থ বাপে পান করি ং পেখিিযদি সবল উই" শিষ্য “চগ্তালের 
জদপিনগ্- প্রস্তুত স্ুল পাশ করিতে অন্থরোধ  কবিলেন এবং 
ক !শা57 লন 'কুতা!লাব কম মালদিহ্গ-হব। পিন দিন ব্ড়ভ প্রবল ভষেছে।+ 

গুরুল শ্রাদেশে শিমের বাশবী-সঙ্ষেতে ছুইজন স্ত্রীলোক একটি 
কনাণীক লহষা প্রবেশ কবিল। শত্ত্রক-নত্কী আসিল যুগলে 
বগলে এবং নুত্যগীত আবস্ত কনিল। “নৃত্যগীত চলিতেছে এমন 
সনধে মাভার সভিত যমজশিশু ও 5গাল বালককে লইষা শিধ্যের 
পুনঃপ্রবেশ” ঘটিল । নাতাকে সুর! পান কবাইয়া আদেশ কলা হইল 


২৮৪ নাটা সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


-_-ছুই ছ্ুরিকা দ্বার! ছুই শিশুর বক্ষঃ বিদীর্ণ করো ।” কাপালিক 
ওদিকে কুমারীকে আকর্ষণ করিতে উদ্ভত। কুমারী “মহাদেব 
রক্ষা করো” বলিয়! চীৎকার করিতেই প্রবেশ করিলেন সনন্দন। 
সনন্দনকে কাপালিক বন্ধন করিতে আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ 
“শিশ্গণসহ পক্করাচাধ্যের প্রবেশ” হইল। কমণগুলু হইতে জল 
নিক্ষেপ করিয়া শঙ্করাচারধ্য সকলাকে নিষ্পন্দ করিয়া ফেলিলেন! 
€ অলৌকিক শক্তি নং ৩) স্ই সময়েই ।  সসৈন্টে স্ুধনারাজ।র 
সেনাপতি প্রবেশ করিহলন- এবং শঙ্করের আদেশে রাজসৈম্তগণ 
কাপালিক ও শিষ্ঞদের বন্ধণ করিয়া লইযষ। গেলেন। শঙ্কর ও 
শিষ্াগণ--শিবমহছিমা” গান আ.বন্ত করিলেন । 


পঞ্চম গর্ভা্ক 


কুমারিলভট্টের আশ্রনা তুব।শলে তগ্চত্যাগাভ্লানী তুনমাধধোপবি 
উপবিষ্ট কুমারিল শুষ্ট, সন্গণে প্রঙাকন প্রান্তি শিষ্গণ | কুমাবিল 
বিদ।য় চাহিতেহ প্রভার ব্যাকুলচিতত্ত শুরুকে ক্ষাস্থ করিত 
চেষ্টা করিলেন। কুম।রিল শিষ্যাদেব অশুম দিলেন কম্মক 19 
বিলুপ্ত হইবে শ।--€বদধিধি উদ্ধাব ক।রণ শুহয়াছে মহ।ন্‌ উদ্ভব" । 
কুমানিল তাহার পাপের কথাও ব্যক্ত কঞ্িলেন-বৌদ্ধগণে ছলনা 
করিতে যৌবনে বৌদ্ধ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রীহণ কবিয়াছিলেন গুহ বৌছি- 
তন্দ্ব অবগত হইবার জন্তই | ক্রমে পাপানলে দে পুডিতে লাগিল । 
কুমারিল “কই শ্রীভৃ এখনও তো দয়! হ'ল শী” বলিষা! আক্ষেপ 
করিতেই শিষ্যগণসহ,শঙ্করাচাধ্য প্রবেশ করিলেন । শঙ্কর যোগবলে 
কুমর্রিলকে যৌবন প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু কুমাবিল 
মহাপ্রস্থানেই অধিকতর উৎ্স্তক। তবে, কর্দমযোগে-সম'হিত মগ্ডনকে 
পরাজয় করিতে শঙ্করকে অগ্ভরোপ করিলেন । শঙ্করের গ্রশ্জের উত্তরে 





শঙ্কবাচাষা ২৮৫ 


কুমারিল মণগ্ডনের আশ্রমেব ও মতবাদেব পবিচর দিলেন সবিস্তাবে। 
শেষে সকলেই শিব-ল্গীত আবস্ত কবালিশ। 


তৃতীয় অঙ্ক 2 প্রথম গতাঙ্ক 


বনপথ । উশয় পার্খে তাল নাবিকিল ও খজ্জুব পক্ষত্রেণা। কাতান 
১স্তে জনৈক শিউলির প্রদেশ তীছাব আস্ত ক্ষমতা । তাহার 


এ 


এদেশে গছি মাথা নত কলে) শঙ্কপ'চার্ট প্রবেশ করিষা শিউলিব 


ক্ষণ তা পেখিণ। বিস্মিত এপত শিচ্ঠাটি লাভ কবিপ!ধ ছল্য উত্সাভা 


9 


এলেন । শিউলিকে প্রা বপিষ। ও আাধিন কবি শে খুব একচে।ট 
পাঙ্সীণ লং নৌছ্ধ স্লাডীতিদল এটিসনপ তা তক বালদাণল হাতি 


চারা রাহ শী তপ ও ভ*119 পল শর্ত হা হো শুন | 41721 
“দ্দুলল পারি শক্টি তিতাস ্র্ধাপ পাপিষ দহ] ঠাপ খবে 


ক ্ চপ রি পা রখ ণ টি খ্ 
উট এরি বাতা ভ১তাডি ৬ ডু রি অজিত জরা এড 


চে লতা তত লে | 


দেতীয় গর্ভান্ক 


তা 52জ। ৩ টি বা শা রো | তি 2৩] ও তত ভি চর তত শু]৭৭ 

কাশ বাটি তল খা ৭। জর. & £] 1 এ “1151৭ প1হা? ৫ প্‌. 
৬ 4 ৬. | পা * লে + ধ্বৃ টি চু 11 গর প্া। কি 

তা. ভীত 12 * ৩, | দর তত হরর হাত পার বশ ক্র লা শাজ্জে ক19, কাটি ৮৭ 
প ক 2০৮৮০2৭ শি সপ ৯০০ * 

রাত 75১ 5ভর্ট ভজাং রি নি 114 অলি ৮ ৮ ভাত 


পর সক 
1 এল জা. 7] ৮1 টিত ৭ পা ০৮ | রা রো ক ৩ স্‌ 6৩ ও গা ]71 উে ভি ও 
৮৬4 ল্য 17 2িল পি /শাঁ চি? ৮০ ত।]এ 2 ১৮11251- শাপ্হ্ল “সদ ।স্ত শর [৬১1 
£লতু্ুত। শদহ্ধলপ পণ শ্যইি। তি পিসি? 


রশ 
2 7 মা 6? খ্ কা 4 ৬ 
জি ডি পপি তত ক জান ৬ স্ব 91 শু ২৪1 পাঁচ এ যা ৩০ এ 2৬. 


২৮৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


করাইয়া দিলেও, মণ্ডন কর্্মফলের প্রত্যক্ষত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া 
চলিলেন। উভয়ভারতী রহস্তালাপের দিকে টানিতে চেষ্টা করিলেও 
মগুনের ভগবান্‌ €জমিলীর কোক গেল না। কর্দদচকল প্রত্যক্ষ-- 
'মগুমমিশ্রের হম্তধারণ পূর্বক টানিয়া লইয়া উভয়ভারত্তভীর প্রস্থান? 
পর্যযস্ত মগ্ুনমিশ্রের মুখে ছিল । 


তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 


শিউলি-পলীর অপরাংশ। শিউলিনী পুরশোকে কাতির ও 
বিমল।। ঘর তাহার “বন পারা । শক্করকে লইয়! শিউলি প্রবেশ 
করিলে শঙ্কর শিউলিনীকে “যা বলিয়া সম্বোধন করিল । 
প্রতিবেশিনীর! স্বগতোক্কিতে 'আ।ন জানাইল--'মা বাকিতে মাগীর 
পরাঁণটা জুড়ঘলো1!” শিউলি বালকগণও অ।সিয়! জুটিল--দুই চারিটি 
কথ! বলিয়াই “গীত? আরন্ত করিল । জনৈক পগ্ডিত মঞ্চন মিশ্রের 
নির্দেশে শিউলিপাভায় শীলজব। খু'জিতে আসিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসী- 
বালককে দেখিয়া তিনি কৌতুহলী হইয়। উঠিলেন--অবগ্য প্রস্থানও 
করিলেন “রহুশ্তট!' দেশিবাব জন্ত | 


চতুর্থ গরভাঙ্ক 


শ্ক্করাচার্যের আশ্রম শঙ্করাচাধ্য ও সনন্দন | সণন্দন জ!নাইলেশ 
--অগ্ক মগুনের পিতৃশ্রাঙ্ধ--দারবানেরা সন্স্যাসীদের প্রবেশ করিতে 
দিবে না।--গ্হে শব থাকায় যেমন কাধ্য পণ্ড হয় সন্গ্যাসীর আগমনেও 
একেই বিন! শঙ্কর মণ্ডল মিশরের গৃহে প্রবেশ করিবার উপায় স্থির 
করিলেন-মগুলের গৃহপার্থখের নারিকেল তরু মস্তরকে ধরণ করিয়। 
তাহাকে গৃহপ্রাজণে স্থাপন করিবে । (অলৌকিক শক্তি নং ৪)। 
সনন্দনের মনে নতুন ধারণা জন্ম লইয়।ছে “মীমাংসা সম্ভব নহে তর্কবলে 


শঙ্করাচার্য্য ২৮৭ 


কভু !”-*পপ্রত্যেক দশন খবি বিরচিত কিন্ত দর্শন পরস্পর বিরোধী |” 
এই দর্শিনিক বিরোধে তাহার অন্তর আকুল,মনে সন্দেহ-; প্িত্যন্স 
কিরূপে হবে সপ হুর মুরতি 1 শঙ্কর সনন্দনের সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা 
করিলেন--তকে সত্য নিরূপিত হয না, স্বীকারও কবিলেন। শঙ্কর 
তখন বিমল অদ্বৈতপন্থা এবং বেদার্থেব মর্র--'অস্তি ভাতি প্রিয় 
মহাবাক্যের তাৎপর্য বুঝাইলেন। সনন্দন প্রশ্ন করিতে ছাডিলেন 
ন)-_তিনি আমি দ্বৈত বোধ, অদ্বৈত কিরূপে ? শঙ্করও উত্তর দিলেন-- 
( 'তবে খাটি বঙ্গ স্ত্রেব উত্তর নছে )--পপ্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে 
বন্দ সনে । “এই প্রিয় জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহম বিনাশ-_ক্ষুদ্রত্ব ত্যজিয়৷ হষ 
অসীম অহ্ম।' তখনই-- সোঁহহং ভব । সনন্দন তবু প্রপ্ণ করিলেন 
_-তছব কেন আম! সবে দেন কীধ্যভাপ | শঙ্কব মাষাব প্রভাব 
সম্থান্ধে বক্তৃত। করিষ| এৎ এবং সৎ কার্ষ্ব ফলশতি শুনাইয়া 
সণন্দনকে নিবস্ত কবিলেন। 


পঞ্চম গভাঙ্ক 


উগ্র ভৈবন (জনৈক কাপালিক) ও গণপতিব বশীকবণ সম্বন্ধে 
'জ1লাপ অলোচনা। মহামায়াকে হাত করিবার জন্য উভযের চেষ্টা । 
এঙামাাতক কেহই চিনিতে পাবিল না। তাহাব হেযালিপর্ণ কথাও 
বুঝিতে পাবিল ন 1 উত্রতৈধব মহামায়াঁর সহিত গ্রেম কিছ 
১াছিলেশ | আঞ্ভ হহপ--উত্রতজব্ব শঙ্কবাচার্যাকে বধ করিবে এবং 
»াঞার শক প্রগাব করিবে | মহাঁমামাক সখীবা- অবিস্ত। মহাঁচরীগণও 
গ্রুনেশ কিম শীত গাছলেন-হেকে ভে কাছে বসে মন্মোহিলী 


তান ডাকাত |? 


২৮৮ নাট্য পাহছিত্যেব আলোচনা ও নটক বিচার 


ষষ্ঠ গভাহ 


মগুনমিশ্রেব কক্ষ । পিতৃশ্রাঙ্ধোগ্তত মগডনমিশ্র ও পুবোছিত। 
“সহসা নতশিব নাবধিকেল বৃক্ষ হইতে মুণ্ডিত মস্তক ও কস্থাধারী 
শঙ্কবাচার্য্যেব অবতবণ 1” (অভি গ্রাকত ঘটন। নং ৯)। শক্কব ক্রুদ্ধ 
মগুনমিশ্রেব সহিত ব্যঙ্গ পবিহা?স কবিযা কথাব উত্তব দিতে ল।গিলেন । 
কথা কাটাকাটি হইল প্রচুব। শেষ পধ্যস্ত শঙ্কব তর্কবুদ্ধেব প্রার্থন। 
কবিলেন । মগুন নিজেব খ্যান্তিবাদ কবিষ| বিবাদে প্রস্তত হইলেন-_ 
"ভবে উপবধুক্ত মধ্যস্থ চ51ওষ! হইল । পণ ভইল, পবাজিত হইলে 
পবাঁজিত বিজয়ীব একে অন্তেব আশ্রম শহুণ কবিবেন | শঙ্কব মপ্যস্থ 
নির্বাচন কবিলেন উভষ ভাবতীকে। 


সপ্তম গভপঙ্ক 
বশপণ । ভইজন প্চিতের প্রবেশ । মঙ্ন পবাজিত হহলেন 
কি শক্কব পব।জিতি ইবন হহাঙ শাবণ।ক বিবয় | কম্মকাী % এপ, 
হক 17গুপ বিবাদের ফল কিদাডাহদবে ইভা ছুর্ভাবন।। উতভীদপ 
আলাপেল মধ্যেই শিউলি ও শিউলিশীব প্রবেশ ভাঙা বা চাদ।৮ক 
€ শঙ্ষলুক) খুঁভজিতে বাভিণ হইমানছ। পঞ্চিভব। শনিথুত্তান্থ শ্ুনিষণ 
উশদেল পথ দেখাইযা লইম চলল । 


অগুম গভখন্ক 


মণগ্ডন মিশ্রেণ বাটিব শিচাবমঞ্ডপ | মগুনমিশ শক্কবাচাব্য ও 
পগুতগণ এবং শু! অশ্যন্ঠপপ উত্যগবাহী । মঞ্ড+ কতুগুল * লা 
সিকি দ'শিইঘাঁজ পবাঁজম উপণান্ধে কবিষাঁছেশ। স্বাক ব কর্িলিন- 
“গ।মাভ্য ম'শব তুমি নও 1 শঙ্গনও্ মঞ্জনেশ প্রপণাফষ পঞ্চমুণ হইলেন 
--কিন্ক মগ্ডানব পবাজধেল কাধণ নির্দেশ করিতে কছিলে* জ্ঞান 
দীপু নাকে কদাডন ছুববাগ্য খা করিল আশয় 17 দিবা শোল আঅতনোখ 


শক্কর চাখ্য ই 


প্রতাপ বিবেক আশ্রষে 'হুষ স্বার্থ বিদূরিত, করে সত্য প্রত্যক্ষ অন্তরে+। 
শঙঞ্ষব স্বর্ূপ-্দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা কবিলে মণ্ডন শক্করকে 'গুরু' বলিষা 
স্বীকার করিলেন। 

তখনই প্রবেশ করিলেন দ্বিতীষ পণ্ডিত--তীাহার উদ্দেখ্য শক্ষরকে 
স[মান্ত মানুষ প্রতিপর করা। মগুন তাহাব কথাষ কর্ণপাত করিলেন 
না --অদ্বৈতজ্ঞান প্রার্থনা কবিলেন। শঙ্কবাচাধ্য প্রথমেই গুরুবাক্যে 
বিশ্বাস কবিতে বলিলেন--কাবণ গুরুবাকো বিশ্বাস ছাড়া “তন্তবমসিঃ 
মহাবাক্যেব ধাবণ। অসম্ভব 

শিউলি ও শিউলিনীকে লহয' প্রথম পণ্ডিত প্রবেশ কবিলেন। 
শিউলিনী বাৎসল্যে গলিত--ঝাঁল-উকেব ভাল খাওযাইতে উদ্ভত 
হইল । শঙ্কবকে স্পর্শ কবিতেই উভষেবহ অদ্বৈত-চেতনা দেখা দিল। 
শিউলি ও শিউলিনীব ছোট মুখে বড় কথা শোনা গেল। শক্কবেব 
দাবণ।--উঁহাবা হব-পার্বতী ছাড আব কেহই নহেন। প্রথম পণ্ডিত 
শঙ্কবেব কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কবিলেন। সকলে শঙ্কবকে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম কবিলে শঙ্কব মগ্ন মিশ্রকে লইষ। প্রস্থ।নোগ্গোগ করিলেন । 

উভ্ভযশাবতী প্রবেশ কবিষ! দিলেন বাধা । জ্ীস্বামীব অদ্ধাগ ; 
অতএব স্ত্রীকে পবাজ্তিত না কবিলে স্বামীব সম্পুর্ণ পবাঁজয ঘটিতে 
পাবে না। উভযভাবতী তরকবুদ্ধে শঙ্কবকে আহ্বান করিলেন । 
ক'মশাস্ত্রে আলে।চনা উঠিতেই শঙ্কব একমাস সমষ চাহিলেন এবং 
প্রস্থান কবিলেন । 


চতুর্থ অঙ্ক 2 প্রথম গর্ভাঙ্ক 


পর্বতশুক্ষ । শক্কব।চার্ধ্য, সনন্দন, শাস্তিবাম প্রভৃতি শিষ্যগণ 
সমুপবিষ্ট। শঙ্করাচাধ্যেব ভাবনা--“সন্গ্যাস-আশরম মণ্ডন না কবিলে 
গ্রহণ, জ্ঞানকাণ্ড হবে না প্রচাব |” কিন্ত “মহাবিগ্ন মগুনগৃহিণীবূপে 
১৪১ 


২৯ ভাটা সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


দেবা সরশ্বতী |” শিষ্যদের কাছে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেশ-_- 
“ক্বি পরকাদ্ধ আশ্রয় গ্রহণ কামশান্স করিয়ে অঞ্ঞন, পরাজির 
মণ্ডর্ণ-পত্বীরে 1 মেপথ্যে দুষ্টিপাত করিয়া স্বোগরুতিতি দেখিলেনঙ্গ 
(অলৌকিক শক্তি নং ৫) মুগয়া করিতে আপিয়া ৫ক।ন এক নরপত্তি 
তন্ছৃত্খগ করিষাভেন,। এবং সঙ্গল্প করিলেন “ওই দেহে : এখনি 
পশি ।..-মাসাস্তে এ দেহে পুনঃ করিব প্রবেশ । (তি প্রারত্ত 
ঘটনা লং ১০)। সনন্দন আশঙ্কা! প্রকাশ করিলেন-_পর্থশ ' পরকাক 
শাষোগিশ্রে্ট মীননাথ মুগ্ধ হন তায় । শঙ্কর ঙ্জধামে কষ্চলীলাক 
দৃষ্টান্ত দ্ষ! তাভাঁকে শান্ত কনিলেন। 

সনন্দন আবো একটি কপ। শিঃবিদন কবিলেন-কামচচ্চা 
কনআলাপন জন্ম সংঙ্কীব- বন জন্ম গুভণের হেতু হায় হয় শঙ্কর 
সনন্দনের কথাব সত্যতা স্বাকাব কবিলেন এবং তাহাকে আশ্বস্তপ্ত 
করিলেন এই বলিষা--দেবপ্রযোজনে মম পরা আগমনত-১০, য্ছি 
পশি পবকাষ সংস্কার পবশে আমায়, বুরঝাব অনস্টরবেততত সিভি 
যথে।চিত্ত মহামায়া-ছলন' প্রভাবে 12 শিষ্যদিগাকে চিগ্কা দূপ করিনি 
বলিষা শঙ্কর পর্বত-গভজ্বব অভিমুশে প্রস্থান করিণপেন। 


দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 


বনস্থলা। সজ্জিত চ৬1-পশ্ে নপক মপতির মুতে | উতথ 
ধার্শে সরম], অস্বালিকা প্রতি লাণাগদ 5 সন্যুথে মন্থী, আাঙ্গণ ভত্যাকি । 
রানী পরমা সহুমরণে খাহতে কূৃতপসঙ্কল্লী | অন্ঠান্ঠ বাণা, শন্বী প্রত 
(শ।কে মন্ধ্ীভত 1 শবদে চিতায় কুলিবার উদ্যোগ কবি সন্ী 
(দখ।ইলেন-_মহারনজ থেন চক্ষু উন্ভা'লন কচ্ছেন।” 'বাজদেহে শস্কলা 
বলির উ্িলেন--'একি কোথাবধ আমি--এর। কেপ আমন সমষ 
মুতরাঞজার প্রেতাঙ্গা প্রবেশ করিল । ( আঅভিপ্রাকুত্ত ঘটন। নং ১০)। 


শক্করাচার্যয ২৯ 


বাজা-শক্কর প্ররেতাত্াকে বন্ধিয়।' দিলেন-__-'এ দেহে আঁর তোমার 
অধিকার, নেই ।: শভ্রেজত্বাকে বিদায় ছিয়। শঙ্কর প্রেরনীদেব লইয়া 
শুঁছে ' গমন কবিতে উদ্তন্ষ হইলেন ; উপবেশন* করিলেন এবং কিছু 
পরেই গাজ্োথান করিলেন । বাণী অন্বালিকাব সন্দেহ হুইল---এ 
“কি? কোন প্রেত আশ্রষ কবেছে *% 


তৃতীয় গভপক্ক 


শক্কবাচার্্যেব বাটীব সম্মুখ । জগন্নাথ ও মহামাধার একই ধবণেব 
কথা। জগন্নাথ বিশিষ্টাব ছুহপে খুবই কাতর । “মবিবাব আগে 
একবাব ক্ষুণে দাদাকে আন বাধ না %-_-এই জন্তেহ ০ ভূত হতে 
চাষ |-তাহাব কামনা_-ক্ষদে দাদাকে এনে মাগীকে দেখাবো |? 
্রগন্নাথের এঁকাস্তিক প্রেন দেখিয়া মঙামযা স্বীক।ব করিতে বাধা 
হহলেন--*ভুমি মুক্তক্সা, €শাম।ব উপব আব আম!ব অধিকার নাই |, 
জগক্নাথ ম্ামাবাব কথা বুঝিতে পাবিল না । তাহা বাগ শভহইল-_ 
তাপ ছেদে। কগ। কে বঝবে বল * 

বিশিষ্ট গ্রবে+ কবিলেন। মহামাবার অ'সল পবিচষ তিনি 
স্বগ্া পাহফা শেছেপ্নাশিষ্কতেব অরদ্ধাঙ্গ । বিশিষ্টা নিশ্চিতভাবে 
গ্ন্দিলেন “ণব-দব তাহাব জঠবে ভন্ম শাহণ কবিষাছেন। তাহার 
তৃতীষ ৮ক্ষ উন্দীলিত হইল--রাঙ্গা জব। দিষ। মহ্থামাধাকে সাজাইবাব 
সাধ প্রণ কৃশ্ত উসশবেই “খবেব মধ্যে চলিব।” গেলেন । 


চতুর্থ গর্ভাঙ্ক 


অমক্ক বাক্ঞাত অন্তঃপুক্-স্ংলপ্র উপবশ | অমবক-রাজ-লেভাশ্রিত 
এহ্কবাচার্য। । শঙ্ষব স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আত্মনিমগ্ন । পরমা, 
অন্বলিক প্রতি বাণীগণেব ধঙ্গরস সহকারে প্রবেশ |  শঙ্কবেব 


২২ নাট্য সাহিত্যের আলোচল। ও নাটক ধিচার 


থাকিয়া থাকিয়া! মন বিকল হইয়! পড়িতে লাগিল। রাণীর ভাবিত 
হইয়া মন্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মন্ত্রী গ্রদেশ করিয়া আশীর্বাদ 
কঞ্পিলেন। মন্ত্রীর প্রশ্নে সরমা খুলিয়াই বলিলেন--নন ইনি পুর্বব 
বৃপবর | "তত, যদচ বিলাসে মগ্ন দিবস যামিনী, রঙ্গরপ কৌতুক- 
কলাপে রত, কিন্ত কোন আসক্তি হেরিনে কভু ।” আরো অনেক 
সন্দেহ-কারণ ব্যক্ত করিলেন এবং অনেকট। ধরিয়াও ফেলিলেন---“বুঝি 
যতীশ্বর কে।ন মহাশয় পশি মৃত বৃপতির কায়, ভোগ ইচ্ছা করেন 
খণ্ডন ।৮ মন্ত্রী তাহার মন্ত্রনা-লব্ধ ব্যবস্থার কথ! রাণীকে জানাইলেন-_ 
চারিদিকে দত পাঠীহইয়াছেন, শবদেহ দগ্ধ করিবার জন্ত। প্রতি 
শবদেহের মুল্য ঘোষণা কব! হইয়াছে শতমুদ্রা ; আর যোগীর শব- 
দেহের মুল্য সহ মুব্র।। --যোগিপুরুষদের রাজপুবে আসাও বন্ধ 
কবিয়া দেওয়া হইয়াছে । 


পঞ্চম গরভাঙ্ক 


নগরপ্রান্তে পখিপাশ্বস্থ বটবৃক্ষতল । শান্তিরাম প্রভৃতি শঙ্কবাচাধ্যের 
শিষ্যগণ ।--সেখানে গণপতির প্রবেশ ঘটিল। আলাপে গণপতিন 
অভিজ্ঞতা বাহিব হইয়া পড়িল --“কোণ।ও কিছু নেই, বুঝলে ? 
সব ফ্ষিকারী! বুদ্ধির জোরে যে যা করে খাষ।” গণপতির 
কথায় আরে। জানা গেল তে, এক একটা মডা একশো টাকা, 
সন্গ্যাসীর শবের মুল্য হাজার টাকা, অর্থাৎ কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি 
শিশ্চয়ই অন্থমান করিয়াছেন -- রাজদেছে কোন মহাপুরুষ প্রবেশ 
করিয়াছেন। সনন্দন প্রভৃতি বিপদের আশঙ্কা বুঝিয়া প্রস্থান 
করিলেন। গণপতি ভউগ্রতৈরবকে দেখিয়া ডাক দিলেন, নিজের 
প্রিচয়াদি দিলেন এবং জানাইলেন, এইখানেই শক্করাচার্্য 
কোথায় আছে। উগ্রভৈরব গণপতিকে একটি ফুল ও মন্তকে 


হী 


শঙ্করাচাধ্য ২৯৩ 


সিন্দুরের টিপ দিয়! রানীর কাছে পাঠাইলেন । নির্দেশও দিলেন-_ 
ফুলটি নাকে শোকাইলেই রাজা রাণীদের বশীভূত হইবেন -- এবং 
রাজদেহ ত্যাগ করিয়া! যোগী নিজ শরীরে যাইতে পারিবে না। 
সনন্দন, শাস্তিরাম ও শিষ্াগণ প্রবেশ করিলেন -_ তাহারা 

গুরুদেবের মুক্তির কোন উপায়ই করিতে পারেন লাই। শেব 
পর্যন্ত গুরুকেই উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রার্থনা করিলেন । 

তখনই মহামায়া প্রবেশ করিলেন __ গীত-মুখে। সনন্দন 
বুঝিল সামান্ত। রমণী নয়। পরিচয় চাছিতেই মহামায়া বলিলেন 
- থতোামাদের মা! মহামায়! উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিলেন -- 
শিষ্যদের গায়ক ও যস্ত্রী সাজাইয়। দিলেন । মহামায়া কাছে যঙ্জবিগ্। 
লাভ করিবার জন্ত সকলেই তাহার সহিত প্রস্থান কবিলেন। 


ষন্ঠ গভণক্ক 

অমরক রাজার বিলাঁস-গৃহ । সরমা ও অস্বালিকা। সরমাব 
আপত্তি সর্তেও ফুল শেোোকানোই স্থির হুইল । দেহাশ্রিত 
শঙ্করাচাষ্য প্রবেশ করিলেন -__ সংসারের স্বপ্রময়তা সম্বন্ধে ঝান্তুতা 
করিতে করিতে । বাণী সরম! ফুলটি শঙ্করাচার্যকে আত্্াণ করিতে 
দিলেন ? শঙ্কর ফুল আপ্রাণ করিলেন -_- ভাবাস্তরও হইল, -_ সংসারকে 
লৃন্থর মনে হুইল! -_- ধারণ। জন্মিল “ভোগমাজ সারবস্ত মানব 
জীবনে ।” 

নেপথ্যে সঙ্গীতধবনি উঠিল __ ক্রমে উগ্লীভৈরব প্রেরিত অবিস্ক। 
সঙ্গিনীগণ প্রবেশ করিল ও নৃত্য-গীত আরম্ভ করিল। দেখিতে 
শা দেখিতে “বিস্ভাসঙ্গিনীগণসহ মহামায়া ও যন্ত্রহস্তে সনন্দন শাস্তিরাঁম 
প্রভৃতি শঙ্করাচাধ্যের শিষ্যগণ প্রবেশ করিলেন এবং -- গীতি আরম্ভ 
করিলেন, কা তব কান্তা'১**১*ইত্যাদি । শঙ্কর গ্রকৃতিস্থ হইলেন । 


২৪৯ নাটা সাহছিতোোের আলোচন। ও নাটক বিচাব 


মনার্দাষা অবিগ্ঠাকে নিজেব দেহে মিশাইয়া লইলেন। “(অতি 
প্রাকৃত ঘটন। নং ১১)। শঙ্কর ক্রমে মূলাধাব ভইতে শক্তিকে 
সহশ্রাবে তূলিয়া৷ বটপগ্ম ভেদ কবিষা ব্রঙ্গবজ্জপণ্ে বহির্গত হইলেন। 
রাণীর বিলাপ কবিতে লাগিলেন । 


সপ্তম গভণকক 


মগ্ডনমিশ্রেব বাটা । মণ্ডনমিশ্ অন্তদ্বন্দে আকুল। যাহা 'তিনি 
'অ|গে সত্য জ্ঞান কবিত্তেগ, আক্ক তাহার কাছে ভাহা প্রপঞ্চ 
'কবল। উভষভাবত্তী প্রবেশ কবিষা প্রস্তাব কবিলন -- 'এস, 
যেমন ঠিল।ম তেমনি থাকি 1 মগুন অন্তন্দেব কথা ব্যক্ত কবিলেন। 
উ্যভাব নী বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদ "তনব্বেব আলোচনা কবিলেন।-- 
শঙ্কবচার্ধয প্রবেশ কবিতেই উশমতাক্তী পবাজধ ম্বীকাব 
কবিলেন। উতভযভাবভীকে মঠবক্ষিনী ভইতে শঙ্কব অন্গুবোধ 
কবিলেন --উশু্যভাবাতী কহিলেন -ণতামাব হচ্ছ" কদাচি অপূর্ণ 
থকৃঙগব ৮11” 

মণগ্ডন মিশ্র বা!কুল চিত উতভষণাব শীব পবিচষ জিজ্ঞাসা কবিলে 
'ভাঁবতী শিজেব দৈবী সম্ভাকে প্রকাশ কবিলেন। তিনি চতুম্ুখ- 
অভিশপ্ সবস্বতী । উশ্ষভাবতী মস্তি ত ভইদলণ। (অভিগপ্রাকত 
ঘটন। নং ১২)। __মগ্ডনের শান পবিবন্তিত ততল--স্্রাবেখব | শঙ্কাবর 
প্রসাদে মগ্ন দেখলেন -- উভ্ষশাবতী -_ শ্বেতশতদলবাস্িনী-_ 
শখেতপগ্মাসনে বিবাজিত | পট পবিবর্তন ভইল । দেপ| গেল--- 
কমঞ-বদে সবস্বতী এবং কলাবেছ্ঠাগণেব গীত ভহতেছে 17 (অতি 
প্রাকৃত ঘটন।নং১৩ )। 


শুক্করাচাব্য ২৯৫ 


পঞ্চম অঙ্ক 2 প্রথম গর্ভাহ 


প্লী-প্রাস্তস্ক পথ । ক্রীভারভ লালকগণ 'হাবাঁকেই সকলে 
বুড়া কবিক্ুত চাহে-হাবা পাকি আনি ভাবা, হবার হাত হইতে 
পকতল পাবাণ কা'ডিষা খাষয-উভাকে মাবরব কবে, হবু সে কিছু 
সলে না । ভাবা প্রবেশ কবিতেই তাভাব হস্ত ভইতে খাবার লইয়া 
দ্বিতা পালক বানাত সকলেভই আভাব কবিল এবং ক্রীড়া ও গীত 
আবস্তভ কবিল। হাবাপ নাবা ও মা প্রভাকরণ ও গ্ভাকর-পত্তী, 
প্রুবশ কবিলেন। মা পুত্রব ছুর্দশ]। দেগিষা ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু 
প্রশ্।কব উদাসীন । ক্ষণৈক প্রতিহপশী আসিষা বলিল-প্রভীকব, এই 
পিল দিই চা পুকম যাপেন ১ স্লেনাকে পাষে ফেলে দ[ও 1 
মশ, ভানশ্দগিকি, চিৎ্মুখ, 
(হাট চান্য, শাস্তিব'ম প্রভৃতি শিষ্াগণ প্রবেশ ককিলেন। শঙ্কবাচার্ষ্য 
পরম্িঘাভ বৃবািতিতি পাবিলিনলাহেপাঁধে ঠিশ্চযভ কোন মহাপুরুষ অবস্থান 


পর্বত দেশিতে শক্কবাচাশ্য, সনন্দন, মগ্ন 


ব/ন্ড*" . প্রশাকব ভাবাকে শক্ষবাচার্ষেত পদপ্রাশ্তে বঙ্গা কাবিযা 
লাক শুক্ষ“তল বণনা কবিলেননন। শঙ্ষলাচাষ্য ভাবার মস্তাকে 
স্তাপণ তত তভী ভালা আপ্পপবিচষঘ দত সতগ্কত বলিতে আবক্ত 
পশর্পিল “বল ছোট পতডা একটি শভ্তঠাখ বলিল খেপে শঙ্জ আতা! 
ভ৮্য1ি] বন্গতন্্র পপ? * আমণশকী কলের গ্যাষ ভাবার ভস্তগত 
পখিষয শঙ্কর ভাভাব আম দিলেন ভগ্তামলক এব তাহাকে সঙ্গ! 
কবিতত চাভিলেন। প্রঙগাকব গত্বী মাযেব স্যাকুলভাষ আক্ষেপ 
কপিল শঙ্গব অভাহ ঘটনা বিবুত কবিষা প্রমাণ কবিলেন যে শিশুটিল 
মুত দেন» একটি মভাপুকষপ আতা। যমুনা ঠীব হঠাত প্রবেশ কবিষা 
ছিল। €অতিপ্রাকুত ঘটন। নং ১৪)। গ্রশাকব পত়ীকে 
পাস্বন। পিণ। পুনে শঙ্কবাগর্ষোব পদে সমপণ কবিষ। গৃহে কিবিয়া 
£গেলেন।  শক্ষবাচাষ্য তখন শিষ্যদের শাষ্যেব প্রশংসা কবিতে 


২৯৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


লাগিলেন এবং সুরেশ্বরের ভাবী জন্মের গতি-গ্ূপ যে “বচম্পতি 
মিশ্র” তাহ! ব্যক্ত করিলেন। (লৌকিক শক্তি নং ৬)। 


দ্বিতীয় গভখঙ্ক 


পর্বতোপরি কাপ।লিকের আশ্রমের নিকটবস্তী বনে 
শক্করাচাধ্য। শাস্তিরাম আসিয়া একটি অতি জটিল প্রশ্ন তুলিল 
--অদ্বিভীয় সচ্চিদানন্দ এক ব্রক্গই বিদ্কমান আর সকলন্ব মাঁয়া-- 
এই মতের সঙ দেবদেবী নোডাম্থভি নদনদী সব কিছুকেই 
মুক্তিদ[তা বলিয়া স্তব রচনা কবার সঙ্গতি কোথায়? তারপর 
বৈষ্ণব-শ!ক্ত-শৈব সকল সম্প্রদায়েব উপাসকদের তর্কে পরাজিত 
করাই বা কেন ?--শক্করাচার্ধ; পুজা স্তব যাগষজ্জেব প্রয়োজলীয়তা 
সম্বন্দে পক্ষে যুক্তি দিলেন -- যতদিন দেছবুদ্ধি রয়'****** ততর্দিন 
প্রয়েজনীয়তা আছে ।...-*, উপান্ত বস্ততে শ্র্রিয়জ্ঞান হয় -- "ধ্যান- 
মুগ্ধ অহুনিশি বহে তারপর উপাস্য সহিত ছেরে অভেদ আপনি ।, 
স্মার হীনবুদ্ধি নরের বিগ্াদস্ত দূর করিতেই তর্কের শ্রয়োজন। 
শাস্তিরাম কথাব ভিতরে প্রবেশ করিতে ন। পাবিষা প্রশ্ন কবিলেন 
“মন পর্যাস্ত বুঝতে পারি, তারপর আমার স্ব-স্বরূপ আবাঁব কি % 
শঙ্কর উহ্থাকেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন -ণকার মন বল দেখি?” 
ইহার পরে এ বিষয়ে আলোচনা আর চলিল না। শঙ্কব প্রশ্নটিকে 
এড়াইয়। গেলেন -_ সাধন করো, সমস্ত বুঝবে |? শাস্তিবাম সাধশ- 
ভঞ্জনের ব্যাপাবে থাকিতে চাঁছেন না|: তাঁহার বিশাস -_- গুরুব 
কপাই বড় কথ।। তাহাব “শেষ কথা _- “যা কববাব করবেন ।, 
শাস্তিরাম প্রশ্থীন করিলেন -- গুরুর কপার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর 
করিয়াই । 

প্রবেশ করিল -_- কাঁপালিক উগ্রতৈরব । ত।হ।র পন্থা অদ্বৈত 


শক্ষরাচাধা হন 


পন্থা নছে। “সিদ্ধাই-অর্জান” তাহার কামন! | শক্ষরাচার্ষে/র ত্বারাই 
সে সিষ্ধাই লাভ করিতে চাছে। শঙ্করাচাধ্যের কাছে তাহার প্রার্থনা 
--আপনি আমার মস্তক ভিক্ষা দিন। শঙ্কর সম্মত হইলেন এবং 
উগ্রটৈরবের আশ্রম-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 

গণপতি প্রবেশ করিল--সে কাপালিকের শত শত কুৎসিৎ 
কর্ম করিয়া অতি বিরক্ত এবং ব্যাকুল। সেই বলিয়াছিল--সে 
গুরদেবকে খোঁজে, গুকে বলি দিতে চায়*..*** । গণপতি অনুতাপ 
করিল এবং শক্করশিষ্য্দেব কাছে মাজ্জনাও চাছিল। গণপতির 
মনে পড়িল "আজ অমাবস্যা, আজ গুরুদেবকে বলি দেবার চেষ্টা 
পাবে! সনন্দন ও শাস্তিরাম মহাব্যাকুল হুইয়। পড়িলেন তাহাদের 
তো জানাই আছে “তিনি দয়াময়, যে যা প্রার্থনা করে, তারই 


প্রার্থনা রক্ষা করেন 1১০১ উনি পরকার্ষে মস্তক দিতেও প্রীস্তৃত 
হবেন! সকলেই কাপ।লিকের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন । 
তৃতীয় গভণক্ক 


উগ্ভভৈরবের আশ্রম । শঙ্করাচার্য ও উশ্তভৈরব । শঙ্করাচাধ্য 
মস্তক দেওয়ার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। উগ্রাভৈরব খড়গ পুজা 
করিয়া খড়গ গ্রহণ করিয়া প্রবেশ করিলেন । “জয় ভৈরবজি” বলিয়া 
খজেগান্তোলন করিতেই দ্রুতবেগে সনন্দন প্রবেশ করিল--এবং 
“গর্জন করিয়া সণন্দনের নৃসিংহযুদ্তিতে প্রকাশ হুইয়া কাপালিককে 
বিদীর্ণ করণ”। € অভিপ্রাকৃত ঘটনা নং ১৩)। ক্রমে মণ্ডন 
মিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎমুখ, শাস্তিরাম, হস্তামলক ও গণপতি প্রবেশ 
করিলেন । শঙ্কর হুসিংহদেবের শব (বাংলায় ) পডিতে লাগিলেন। 
শঙ্কর নৃসিংহ-ূপী পদ্মপার্কে প্রকৃতিস্থ হইতে আদেশ দিলেন। 
গণপতি সাষ্টাঙ্গ হুইয়৷ প্রণাম করিল এবং শক্করেব মার্জনা ভিক্ষ' 


২৯৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচাব 


কয়িল। শঙ্কর গণপন্তিকে ক্ষমা ও উপদেশ দান কবিলেন।- (সকলেন 
প্রস্থান )। 
চতুর্থ গভণক্ক 

কাপালিক-গুক ক্রকচেব আশ্রম। ক্রকচ, কামকলা ও 
কাপালিকগণ। ক্রক্চ তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত কবিলেন--আমাদেব 
ক্রিষাপলে সশশিষ্য শঙ্কব ও সসৈন্ত বাজা শুধন্বাব বধসাধন কবা সত্ব 
'সাবখ্যক । +।মকলা প্রস্তাব কাবল 'শঙ্কবকে দলে টাশিবাব চেষ্ট 
কা যাউক।” “স প্রতিঞ্রত ৬হল--শঙ্কবকে -স বশীভূত করিবে 
ক্রু৮ সসৈম্য ধন 7ক বাধা দিত 5 মাষা শদী প্রস্তত কলিবাব আফোজল 


করিতে লাগিলিন এবং সমস্ত নতান্দিক-সম্প্রদাষকে প্রস্তত কবিতে 
লঙ্কলপ করলিলিন। 


পঞ্চম গভা ক 
বটবুক্ষতল । কামকলাপ ধাবণা- কুক মনত ভান, লমণাল খ্থ 
অবগতি নল ১১ আরে পুকধ। নানার শিকট তাদের দল্ত 


কিল্পিব। শঙ্কবাচামাকে “দথিখাত সে মাধুবীজাল নিস্তার কঁকিত ৪ 
প্রস্থান কবি । 

প্র-নশ কবিনলন শঙ্ষবাচাযয। সাত্থ্য পাঙঞল, নাম1ংসক, মা, 
নৈিশেষিক প্রভৃতি দন সম্প্রদায পবাজি 51 পাঞ্চপাসকণ্ 
পশািত--একমাত্র অজিত আছে কাপালিক। প্রচ্ছন্ন নৌদ্ধাদল 
বিন|শ না কণা প্ষান্ত শাস্তি নাহ । 

“সঙ্গিণীগণসভ কামকলাব পুনঃ প্রাবিশ ও গীত 1 কামকল' 
শক্কবকে নাবী-সম্ভেোগেব জন্য আমন্ণ কবিল। শক্কব অনিগ্ঠাবপিলী 
ক!মকলাকে জননী” বলিষা! স্বাগত করিলেন এবং কমগ্ুলু 
হইত নরি নিক্ষেপ কবিলেন। (অলৌকিক শক্ষি নং ৭) কান- 


শক্করাচাষ্য ২৯৯ 


কলার দেশে অগ্মিবর্ষণ হইতৈ লাগিল কাষকল। শক্ষবের কাছে 
আস্মসমর্পণ করিল এবং প্রত্িজ্ঞাও করিল, “তোমাত্ব শক্রবিনালে 
স্চাষ হব |” শক্ষব তাহাকে কাপালিকেব টভবক পুজায় বাধা চ্চ্ি 
কবিতে নিদ্দেশ দিলেন । কামকল। প্রতি প্রস্থান করিলে সনন্দন 
আপপিষা মায়ানদীর বাধাণ কথা নিবেদন করিলেন । শক্কব তাহাকে 
্ৰাপ্রশ্ত কবিলেন। 


বন্ঠ গভখক্ক 


মশ্দিল-প্রাঙগন-মপ্যস্থিত ভোমকুণ্ড। পুজাবত ক্রকচ-_ক্রুকচ কর 
ভিবাবেল প্ুরঙ্জাষ বত। তাতাব সঙ্কল্র--শক্ু বিনাশ । তখনই 
স্রসজ্জিতা কামকলা প্রবেশ কবিল । ক্লুকচ কামকলাব কপে বিমুগ্ধ 
হভযা পড়িল ।-_সেউক্ষণে* শঙ্কবাচার্ধা প্রবেশ কবিষা ডভাকিলেন-- 
“কপালিক |” শক্ষব নিজব পবি5ষ দিলেন এবং কাপালিককে অদ্বৈত 
পদ্থু' গভণ কন্িতি অগপা গুতা ববণ কবিতৈ প্রস্তত হইত্তে বলিলেনশ। 
ণকট শঙ্কসুকভ মৃত্ঠাল নিমিন্ত প্রস্থত ভইত্তে বলিলেন এবং আভিচাবিক 
কয] আলন্ করিতলেন--ভোমকুগ্ড আভন্তি প্রদান কবিলিন। 
শিকটা'গাল আবিভুতি ভহষা নুতাগীত আবন্ত কবিল । (অভিপ্রাকৃত 
ঘটল নং ১?) 

শক্টল মভালিগ্ভানকে আবাভন কবিল--বিকটাগণ অনস্তছিত হইল । 
“ক্কল কাপালিককে দেপাউলেনণ-মন্গ বিফল | জ্কচ আবার আনৃতি 
দিলেন ভুত্তপ্রেতগণ 'আলিভূতি ভহল। শঙ্কল নন্নিকেশ্ববাকে স্মবণ 
কবিলেন ভূ-্প্রেহগণ অস্তষ্িত হউল | ক্রকচ শেষ চেষ্টা কবিলেন-- 
তৈল্বকে আহ্বান কবিলেন। হোমকুণ্ড হইতে তিতরব 'আআবিভূ্তি 
হউলা। তভবৰ কাপাঁলিককেই তিরস্কাব করিলেন এবং শেষে 
শলাঘাতে হত্যা করিলেন। শঙ্কর ভৈববেব নিকট দশসহজ 


২৩৩৬, নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


কাপালিককে ভন্মসাৎ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন । ভৈরব শিব- 
আজ শিরোধার্ধয করিয়া প্রলয়াগ্ির কাছে আবেদন করিলেন--- 
“কাপালিকগপণকে ভন্বম করো--প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের ভম্ম করো-_ 
কপটাচারীরা ভণ্য হোক 1 ভৈরব অন্তহিত হইলেন। 

পাস্তিরাম প্রবেশ করিয়া সংবাদ দ্িলেন--আশ্চর্ধ্য ঘটনা ! মায়া- 
শ্বোতকে এক বিছ্যুত্বরণী এক রমণী নিবাঁবণ করিয়াছে*** 
কাপালিকগণকে--মহাঅগ্ি তন্মসাৎ করিতেছে । শঙ্কর তখন 
কামন্ধপ যাইবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন এবং সহসা সচকিৎ 
হই] __ “মা মা” কবিয়া উঠিলেন। তাবপর শিষ্যকে নির্দেশ 
দিলেন “তামরা সকলে মিলিত হযে অগ্ই কামরূপ অভিমুখে 
অগ্রসর হও। আমি মাতৃদর্শনাস্তব তথা উপস্থিত হবে)? 
শঙ্কর বায়বীয় দেহীকে স্মবণ করিলেন এবং গগনমার্গে প্রস্থান 
করিলেন ( অভি প্র।কত ঘটন। নং ১৭) 
সপ্তম গভণক্ক 

শঙ্করাচার্যের বাটী। শধ্যাশাফ়িতা বিশিষ্টার নিকট মহামাবা 
ও জগন্নাথ ।--বিশিষ্টার কণ্ঠাগত প্রাণ, শঙ্করকে দেখার জঙগ্ভই প্রাণ 
বাহিব হইতেছিল না । শঙ্করের আগমন প্রতিক্ষণেই কামনা করিষা 
তাহার সময় যাইতেছিল। জগন্নাথ অগত্যা মহামাধাকেই কড়া 
কথ। বলিয়া প্রাণের জাল! কমাইতে চেষ্টিত। শঙ্করকেও এক হাত ন/ 
লইয়া সে ছাড়িল না। বিশিষ্টা ব্যাকুল প্রাণে শঙ্ষবকে ডাকিতে 
লুগিলেন। তখনই শঙ্কর শৃছ হইতে অরতরণ কবিলেশ (অতি 
প্রাকৃত ঘটন। নং ১৮) এবং মাকে বলিলেন _-'এই যে মা -- 
'আমি এসেছি । জগরাথ শঙ্করকে স্সেছে-আননে তিরস্কার কবিতে 
লাগিলে মহামায়া তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান কবিলেন। 


শঙ্করাভচাষা ৩৯ 


বিশিষ্া শঙ্করকে বলিলেন --'বাবা, আমার সময় উপস্থিত, 
পুত্রের কার্য করে1।” শক্কর £শিবের স্তব* পড়িতে আরম্ভ করিলেন। 
বিশিষ্টা ডমরুধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন--শিবলোকে গতি হইতেছে । 
তাহার বড় ইচ্ছা নারায়ণলে।কে ধাইয়! স্বামীর সহিত মিলিত হইবেন । 
শঙ্কর সঙ্গে সঙ্গেই 'নারায়ণের স্তব” পড়িলেন এবং বিশিষ্টা বিফুলোকে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন -- গালোকবিহারী মুবলীধারীর পার্থেই 
পারিষদ-রূপে তাহার স্বামী । (অতি প্রাকৃত ঘটনা নং ১৯১) 
পট পরিবর্তন হইলে পূর্বৃশ্তই দেখা গেল £ শঙ্কর, জগন্নাথ ও 
মহামায়। ! জগন্নাথ শঙ্কবকে স্বরূপতঃ চিনিয়া ফেলিল। তাহার 
মধ্যেও অদ্বৈতজ্ঞান -_- “আমিই এক+ _- “আমিই অনেক” - ৫পই-ই 
আমি-- সেই-ই আমি ।-জগন্নাথ প্রস্থান করিলে শঙ্কর ও মহামায়ার 
মধ্যে নিভৃভালোচনা হইল ।-_-রামদীস ও সপ্ারাম প্রবেশ করিয়া 
শঙ্করকে অধথ। বক।বকি করিল, কিন্ধু একঘরে হওয়ার ভয়ে প্রস্থান 
করিল । শঙ্করের হইচ্ছামান্রেই শুফকাষ্ঠে মাতৃদেহ আচ্ছাদিত 
হইল এবং করে অগ্নি প্রজ্জলিত হইল। “সহসা শুধ্কান্ঠে শবদেহ 
আচ্জার্দিত ও অগ্নি প্রজ্জলিত” হইল । (তি প্রাকৃত ঘটন। নং ২০) 


অগুম গান 


কামরূপ । কামাখ্যাদেবীর নাটমন্দির। অভিপবগুপ্ত, তৎশিষ্য ও 
পলায়িত বৌদ্ধ কাপালিকগণ। অভিনবগ্তপ্ত "বাঙ্গাল । তাহার 
কাছে শিক্ষরটা তে সের্দিনকার ছাওয়াল*” তিনি সকলকেই 
আশ্বস্ত করিতে বলিলেন--ভয়টা কিসের ? গ্যাখবাএনে শস্কইরা 
আইসা পর্দসেবা কর্ব।'**বৌদ্ধ কাপালিকগণ প্রস্থান করিলে শিষ্য” 
অভিনবকে শক্কবের সহিত তর্কবুদ্ধে নামিতে নিষেধ করিল। সে 
গুরুকে অগ্ভ উপাষ অবলম্বন কবিতে বলিল-_“একটা বোগ চাইলা 


০৪. নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


নিয়া শক্ষইরার শরীরের মধ্যে শ্রবেশ করাও 1 অভিনব স্থির 
কর্িলেন-বগন্দর ক্লোগডা' ডাজান ফিবেন।--দারণ করিৰার বিন্ব 
আছ, কারণ-বড় যোগী মারণে বিশ্ব হইলেই আপন মরণ হইবে | 

প্রবেশ করিলেন: শঙ্করাচার্ষয ও স্রগুনমিআ । শঙ্কর শিষ্যকে প্রশ্ন 
করিলেন--'আজপনিহ কি স্দমভিনবগুণ্ড % শিল্ত আনাইল যে ভাহাব গুরু 
পূজায় বসিয়াছেন। মগ্ন মিপ্রকে লইয়া শিষ্যটি গুরুব সমীপে 
যাইতে প্রস্থান করিল । সেই সময়েই প্রবেশ কবিলেন কাসাখ্য!দেৰী 
€ ক্জতি প্রাক তু ঘটন। নং ২১)। কামাখ্যাদেবী শক্ষবকে বপিলেন-_- 
'তুমি বুথ পবিশ্রম কবে এছেশে এসেছ । এ কপট!চাবী বানাচাশ 
প্রদেশে সবল অদ্বৈতপস্থা! গৃহীত হবে নাঃ শিক্ষণ জনলীব আদেশ 
শিরোধার্ষ) কবিলেন। 

কিন্ত তখন প্রবেশ কবিল--তগন্দব ব্যাধি: সে শঙ্কত-দেতে 
প্রবেশাস্ুমত্তি চাহিল। শঙ্কর 'অভিচ।র বিগ্ভা শাসমুলক এবং শাঙ্জ- 
বক্ষা বাঞ্চনীষ বলযা ব্যাধিকে তাহার শবীবে প্রবেশ কবিতত তিদিএ 
দিলেন । 


নবম গর্ভাঙ্ক 

কামরূপ । শঙ্কবাচাব্যব আশ্রম । সনপ্দশ, মপ্ডশমি শব, শাশ্থিলাদ, 
গণপতি, আনন্দগি বি, চিৎমুখ, তোটকাাধ্য প্রভৃতি শক্কবাচাষ্যেক 
শিব্যগণ 1--শক্করাচাধ্যেব প্রবেশ এবং শস্তানলকেব কক্ফোজে 
শক্করাচাষ্যের সম্মথে দগ্ডাষমান। হস্তামলঞেব প্রার্থন।__ প্রভু, 
আমার প্রার্থণা পুণ করুন ।” হুস্তামলক প্রভুন শগম্পব বোগ শ্রার্থশ 
করিলেন। তিন্বি অশ্ষিনীকুমারদ্বয়কটে আহ্বান (অতিগ্রাক ত 
টা নং ২২) কবিবা তাঁহাব কারণ জানিয়া লইব।ছিলেন। সনন্দ* 
ক্ঙঞ্লেবের ইচ্ছাব বিরুদ্ধেই খলবোঁগ 'অভিনবগুপ্ডেল শবীরে প্রবেশ 


করাইভে পন্ষল্প করিলেন । 


শক্করাচাধা ৬৩ 


অভিনব প্রবেশ করিলেন- তর্ক করিতে । কিন্তু সনন্দন মহাক্রোধে 
'রোগটিকে চালনা করিল খভিনরের শরীরে | অভিনব “মইল্লামরে' 
বলিয়া আর্তনাদ করিয়! শক্কতরের কাঁছে ক্ষমা! তিক্ষা করিতে লাভিলেন। 
অভিনব সশ্শিষ্য পলায়ন করিলেন । 

শঙ্কবাচারধ্যের জয়ধ্বনি উঠিল । শক্কবাচাধ্য . তখন শিষ্যদের 
কাশ্মীর অভিমুখে গমন করিবার নির্দেশ দ্িলেন--কাশ্ীরে সর্বববিদ্া- 
প্রক।শিনী সারদাদেবী বিরাঁজমানা 1” 

শিষ্তগণ প্রস্থাণ কবিলে- শঙ্কর মহানাষার প্রভাব স্মরণ করিতে 
লাগিলেশ। তাভব চিন্তা কে বলিতে, কতদিনে কাধ্য ফুবাহইবে। 
এমন সমষ প্রবেশ করিলেন গৌগপাদ। গৌগ্পাদকে দেখিষ। 
শস্কধাচাধা বিশ্যিত ও আশন্দিত হইলেন গৌডপাদেক প্রশংসং- 
নাকো তিনি কতার্থ হইলেন । বব দিয়া গেোডিপ ৪ প্রস্থান কখিলেন। 
_-মগুলমিশ্র আপিষা জাশাহদলন-াবাজি আুদন। আপনার ।শমিস্ত ্থ 
পর উপস্থিত আচ্েশ |" 


দশম গর্ভান্ক 


কাশ্মীর | সাব্দ'পাঠ । মন্দিব-পঙ্সপণ) চিশ্তি ৮2আএিঠদিনে কি 
পাশ্বাবের গোৌবনবতএক বালক সক্গাসী দ্বাবা বেলুগ্ত ভাবে রুহ 
দুদ্দম বালক অধখিভাষ দ্বাবপঞ্চিতদেব প্রতিভা বিশষ্ট করিতেছে 


শর মনে কি আহ্ছে-কে জালে 





ক্ষেকজন প্িত প্রবেশ কাপালেশনসর্বশাশ? ঘোবণ করিতে 
করিত । “দক্ষিণ দ্বার ভউদ্খাটি5 হইতে শিযা »কলেই বিশ্সিত | 
স্বধাদঘাটনের পর *শক্কলাচার্য) ও সন্নন, মগডনমিশ, আনক্কগিরি 
তোউক্চার্ধ্য. হস্তামণ্ক, চিৎঘুথখ, শান্তিবাম, গণপত্ি প্রভৃতি 


শিশ্গপেব প্রবেশ ঘটিল। মন্দ্িববক্ষক শক্করকে কিছুতেই সারদা 


৩৫৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


পীঠের ভঙঞ্াসনে স্থান দিতে প্রন্তত হইলেন না! এমন সমস 
দৈববাণী শোন! গেল--“বৎস, তুমি একমাঝ্স এই আসনের যোগ্য । 
শঙ্করাচার্ধ্য সারদাপীঠে উপবেশন করিলেন | মন্দির-রক্ষক ক্ষম! 
প্রার্থণা করিলেন। সকলের মুখে নরশক্কর শক্করাচাধ্যের জয়ধ্বনি 
উত্থিত হুইল। শঙ্কর শিষ্যদের দেশদেশাস্তরে অদ্বৈতভাব্য প্রচার 
করিতে আদেশ দিলেন এবং নিজে কেদারনাথ দর্শন করিয়া কৈলাস 


গমনের সঙ্কল্প করিলেন। 


একাদশ গর্ভাঙ্ 


কৈলাস-সন্নিকটন্থ পর্বত-প্রদেশ । মহাঁমায়ার প্রবেশ ও গীতি । 
গাঁনলশেনে গণপতি প্রবেশ করিল এবং মহামায়া্ষে দেখিয়াই 
পলাইতে চেষ্ট। করিল। কিন্তু মহামায়ার ডাকে ফিরিল। 
মহামায়া তাহার উদ্দেশ্য জনাইলেন--'চোখ খুলে দিতে এসেছি ।, 
খটি পরিচয় ন। দিয়াই মহামায়। প্রস্থান করিলেন। গণপতি “যেন 
আর এক রকম সব” দেখিতে লাগিল । 

প্রবেশ করিলেন মগুনমিশ্র ও সনন্দন। সনন্দনের প্রশ্ব- সমস্ত 
তারতে অদ্বৈতমত স্থাপিত হওয়ার সংবাদে স্ুরেশখর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ 
করিল কেন % মগ্ন উত্তরে জানাইলেন--'ঘোর পর্বতপ্রদেশে 
নিত্য রজনীতে বামাকণ্ডে বিরহবিধুর কোন নারী সকরুণ গান 
করে ।” সনন্দনেরও স্বতিপথে পড়িল--সেই এক নারী ।, মগণ্ডন 
বলিলেন--'তেই, প্রধান প্রক্কৃতি--তীহার ভয়--“লীল! বুঝি লোপ 
পরুয়, অচিরে বা শিবশক্তি হয় সংমিলিত 1” 

সেইক্ষণে শঙ্কর এবং শাস্তিরাম, হস্তামলক, আনন্দগিরি 
চিৎমুখ, তোটকাচার্ধ্য প্রভৃতি শিষ্যগণ প্রবেশ করিলেন । শাস্তিরামের 
চোখে পড়িল--"গিরিশৃ্গ ভেদ করে সলিল উখিত হ'চ্ছে।” শঙ্কর 


শঞ্করাচাধ্য ৩%$ 


বুর্বাইলেন--ভগবতী কিনূপ কপাময়ী । উঞ্জ প্রশ্রথণ ছারা উত্তাপ ক্্টি 
করিতেছেন। সকলে শঙ্করের জয়ধ্বনি ঘোষণা করিলেন । শঙ্কর 
মহামাম়ার উল্লেখ করিয়া বলিলেন--উিনিই আমায় দঃসারে এনেছেন, 
আধার উনিই আমায় সংসার হ'তে লয়ে যাবার জ্ন্ত এসেছেন ।' 
শিষ্যদের সাস্বন। দিয়া শঙ্কর কৈল।সসদনে প্রস্থান কফিলেন 1 

পটপরিবর্থন হইলে দেখা গেল কৈলাস, দেবগণবেষ্টিত বুষভো পরি 
হরগোৌবী। শঙ্কর বলিলেন--'বৎস, নরলীলা অবসান মম-''*কাধা 
অবসানে মম সম নিজস্থানে করিও প্রষাণ**'থেদ পরিত্যাগ করো ” 
যে স্থলে বেদান্ত চচ্চা হবে, জ্রেনে! সেই স্থলেই আমবা যুগলে উপস্থিত 
হব 1৮.-সযবেত সঙ্গীত উঠিল পবৃষভ-অআ।সনে জগত পিতা৮***ত 


শঙ্করাচার্যা সমালোচন। 
ঘুখবন্ধে কয়েকটি কথ। 


রসাম্থাদনে প্রথম ও প্রধান চাছিদ! একটি সহদয় হাদয়--সম!ন 
স্বদযর় । সমান হৃদয় না হইলে বিভাব-অঙ্গুভাঁব-ব্যভিচারিভাব প্রভৃতি 
ংবাদ পুর্ণ আবেদন হৃষ্টি কবিতে পাবে না" এবং পাঁরে না বলিয়াই 
অষ্টার স্থষ্টি যূলাহীন তথা অসার্থক হইয যাঁধ। ভবভূতি এই কাবণেই 
_-একঞজন “সমানধ্শা।?কে খুঁজিধাছিলেন-- এককালে এবং একস্থানে 
তাহাকে না পাওয়া গেলেও হতাশার কাবণ নাই, কাবণ ক'ল 
নিরধধি এবং পুর্ণ ীও বিপুলা। রসাম্বাদনে সহদয হৃদষ অপ্বিস্াধ্য | 
এই হৃদয়েব অভাবে বা অপরধ্যাপ্ত সংভাবে বসাস্বাদন বাহত হইতে 
বাধা |--কাবণ, বস অষ্টাব ভাষামষ সুষ্টিব সহিত হুষ্টাব হঙাষবর 
সংযোগেই উৎপন্ন | 
এখন বড় প্রশ্ন-সহ্ৃদয় হৃদয়ের লক্ষণ কি? হৃদযেকি থাকিল 
হৃদয সহাদষ হয়? এই প্রঙ্গেব সহজ উত্তব এই যে 'যভদয অঙ্টাব 
হৃদয়-তাবেব সহিত ভাবে ও বিশ্বাসে এক তাঁহাকেই জ্মাশ ভ্দ্য বলা 
যাব। এই উত্তরটিব একটু বিশেব আলোচনা আবশ্যক । 
ম।ছ্ুষের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক স্থায়িভাব (৮5 01১0-117% ০10৭1 
10159516192 ) আচে | এই মৌলিক স্বাষিভাক্ব সংঘ্য। দ* বা 
দশেব অধিকই-- যতই হউক না কেন, মাছুষ মাত্রেই উহবাবা বর্তমান 
এবং সেই হিসাবে--অর্থাৎ স্থায়িভাবেব দিক দিষা, এক মানুষ অন্য 
মান্ষের সহিত “সমান হৃদয় | কিন্তু এই স্বাধিভাবগুলিব একটা 
সার্বজনীন ধর্ম থাকিলেও সমাজে সমাজে উহাদেন প্রকাশগত পার্থক্য 


খানায় রখ কামাজো চা আকন 


আহি্৮ব। কীতি আছে। এই তাবন্তিই ধায় 'পারিপত হয় 
এবং সেক অমাবের ব্বন্ুভাৰ কাসের মিশেহ রীতি হজ! খীড়ায়। 
এই ভাব-স্ীতিই সমান হৃদয়ের কেজ্জীয় উপাদাস। 

কিন্ত এই উপান্ধান ছাড়াও ভাহাতে আনবো অনেক কিছু থাকে 
এবং এ সারে! অনেক্ষ কিছুতে এক হৃদয়ের সহিত অন্ত হদয়ের, এক 
বুগের হৃদয়ের সহিত অন্ক যুগের হৃদয়ের বিশেষ এবং বড় পার্থক্য । 
আই “আরো নেক কিছু” ব্যক্তির বা ধুগের থারণা-প্রেরণ।, 
বৈশ্বাম-প্রবণতা প্রভৃতি । 

এই সকল উপাদান প্িয়াই “বাঁসন1-চক্র” গঠিত এবং গর 'বাসনা- 
চক্রের প্রকৃতির উপরেই রসাশ্বাদনের তারতম্য নির্ভর করে । ওই 
কারণেই বিশেষ এক ধুগের বা বিশেষ ধরণেব দ্ৃদয়ের স্থষ্টি বুগাস্তরের 
বা অন্ত ধরণের হৃদয়ের ক'ঁছে খন আবেদন করিতে যায়, তখন 
আবেদনের অনেকখানি এখানে ওখানে বাধিয়া নষ্ট হইয়া যায়-_- 
মনটা সহক্জভাবে এবং সর্ববিষয়ে নডিয়া উঠে না, ফলে রস-হুষ্টি অব্যাহত 
গতিতে হইতে পারে না। এক কালের কাছে যাহা বিল্দয়কর, 
চমকপ্রদ জ্রেবং বিশ্বান্ত, অন্তকালের কাছে তাহাই হয়ত সাধারণ, হেয়, 
এবং অবিশ্বান্ত-_ফলে হান্তকর। এক কালের করুণ রীতি অন্ককালের 
কাছে হয়ত হাস্তকর হইয়া ঈাডায়। এক কালে যাহা শ্রোতার বা 
দর্শকের চোখের জল টানিয়া বাহির করিস্জাছে, অন্তকালে তাহাই 
হয়ত হাসি ঠেলিয়া ভুলে । বিশ্বাসের আবহাওয়ায় ফাঁহা খুব 
স্বাভাবিক ও গন্ভীর, অবিশ্বাসের আবহাওয়ার তাহাই হয় অস্বাভাবিক 
এবং অতি হেয়--তথ! হান্তেছণীপক। 

পৌরাণিক এবং অতিগ্রাক্কত ঘটনাময় ধর্দমূলক নাটকাদি আম্মাদনে 
এবং সমালোচনায় উল্লিখিত মীমাংলাটুকু বিশেষভাঁবেই সরলীয়। 
পৌরাশিক্‌ যুগে হর্থবর্দ্ের মধ্যে বাবধান খুব কষই ছিল; দেবতারা 


৩০ নাট্য সাহিত্যেক আলোচনা ও নাটক বিচার 


ইচ্ছা হইলেই মর্ছে আঅবতীর্প হুইতেন, আবার মর্ভের বর্মাকসারা 
সববক্কপায় স্বর্গের সভাতে যাইয়াও বপিতে বদিতেন। দেবতার ওধসে 
মানবীর গর্ভে সম্তানাদি হওয়া বা কোন দেবীর মানবকে পতিকরুপে 
বরণ করা--সে ধুগে অতি স্বাভাবিক ঘটনা । তখনকার যে কোন 
বড় বড় ব্যক্তি শাপজষ্ট দেবতা বা সিদ্ধ পুরুষ । মোট কথা, €-খুগে 
দেখতা এবং মানবের সম্পর্ক অধিক ঘনিষ্ঠতর ছিল দেবতাকে 
নরাকারে, নরকে দেবতারূপে একটু খুঁঞ্জিলেই পাওয়া যাইত। 
পৌরাণিক যুগ অবতারের যুগ, দেবলীলার ধুগ, দেবতা-বিশ্বাসের 
ঘুগ? উহা অতিপ্রাককৃত ঘটনার বুগ, অলৌকিক শক্তির এবং নিয়তির 
ইচ্ছার'যুগ । এই ঘুগের হাওয়াই পরবর্তী যুগে প্রবাহিত হুহয়াছে 
দেবতা-বিশ্বাসের এবং ষোগ-সাধনায় তথা অলৌকিক শক্তিতে 
বিশ্বাসের মাধ্যমে । 

এই ষুগকে ঠিক পৌরাণিক ুগ বলা যায় না বটে, কিন্ত পৌরাণিক 
যুগের বহু লক্ষণ এই যুগে আছে। এই ষুগেও অবতার-বিশ্বাস 
আছে, দেবতার আবির্ভাব বা দর্শনদান আছে, যে!।গ-প্রভাব তথা 
অলৌকিক ঘটনা আছে। এই বুগকে যোগ-সাধনার বা দেবককপাব 
ধুগ বলা ষায়-_-এই যুগ 10178015-এর যুগ বা সাধক-যুগ । 

এই ঘুগের আবহাওয়ায় এবং বিশ্বাস লহয়া যে নাটক বচিত, 
সেই নাটকের আস্বীাদনে আধুনিক ধুগের হৃদয সম্পর্ণ সহ্গদয় হইতে 
পারে ন!। এবং পারে না বলিয়াই নাটকখানির সে বিচারে 
অবিচার হইবার সম্ভাবনা আছে বেশী। আধুনিক মনের কাছে 
জনতারবাদ, দেবতাবাদ এবং অলৌকিক ঘটন! শ্রদ্ধা পায় না। 
অবতারের কল্পনা, দেবতার আবির্ভাব এবং অঙ্দোকিক বা অতিপ্র1কুত 
ঘটনা তাহার গান্ভীবধ্য নষ্ট করিয়া তদেয়,-এবং মনকে অ-তন্ময় করিয়া 
ফেলে এবং ঘটনার আন্তরিকতা ও একাগ্রতা ন&& করিয়! দেয়) 


কতা চাখ্য লাষাংলেচৈনা নক 


আধুনিক যুপ বেজ্ঞাগিক অন্োভাবের খুগ-কার্যযকারপন্তন্তের 
বিশ্বাপের ফুগ,মনক্কতব-কৈবজ্যের ফুগ আধুনিক মুনব কাছে 
অসাধারণ € 80507189] ) আছে, কিন্ত অভিপ্রাবত নাই? ভ্রান্তি 
€ 11105191282 105115:012796020) আছে, কিন্ত দেবতার আবির্ভাব 
নাই। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে বিশ্বাস--প্রভ্যক্ষলন্ম সত্যে বিশ্বাসই--- 
আধুনিক মনের বড় বৈশিষ্ট্য । এই মনের সংখ্যা, গণনাধ যত কমই 
হউক, ইহাই আধুনিক মন। এই মনের কাছে পৌবাণিক ও ধর্মমূলক 
নাটকেব আবেদন ততখানিই, যে পরিমাণে উহ। হৃদয়ের পাবম্পরিক 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপস্থাপন! হিসাবে সার্থক--যে পবিমাণে উহা 
কবি-কলপনাষ সমৃদ্ধ, চবিত্ত-ক্গ্রিতে লক্ষণীয় । আধুনিক মনেব কাছে 
হহাদের সমাদর প্রাপ্তি ্ধাভাবিক নহে-_-এবরং উপেশ্পীর জচ্চ ইহার! 
সমুচিত মুল্য হইতেও বঞ্চিত হইতে পাবে। এই আশঙ্কা আছে 
বলিয়াই শঙ্করাচাধ্য নাটকেব সমালেোচনামুখে কথাটিকে একটু স্মরণ 
করা উচিত মনে করিলাম এবং পাঠকদিগকেও একটু ক্ষরণ 
কবাঁহলাম । 


শঙ্করাচাধ্য নাটকের জাতিপরিচয় 


শঙ্কবাচার্য একখানি পঞ্চাঙ্ক (৩৮ গর্ভাঙ্ক) প্রায়-পৌবধাণিক 
মহাপুরুষ-চবিত নাটক-ক্রহ্গস্থত্রেব ভাষ্যকার বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী 
দার্শনিক শঙ্করাচার্যেব অভিষানপুর্ণ জীবন-কাহিনীর নাটা-ূপ। 
নাটকথানিব বিষয় শ্রীতিহাঁসিক যুগেরই একজন মহাপুরুবষে 
জীবন-_-এম বা ৮ম শতাবক্দীব একজন দিশ্বিজধী দার্শনিকের বিচার- 
শক্তিন মহিমা-খ্যাতি--এবং (সই হিসাবে লাটকখানি অপৌবাণিক 
বটে, কিস্তু নাট্যকাবে নিজের বিশ্বীস-গুবণতাব ফলে এবং 
বুগধন্দ্ধের প্রভাবে শক্করাচার্ধ্যের জীবন-চকিক্রের অভ।বেও বটে-_ 


ক লাটা সাহিগ্ডোের স্খাংলাতিতা সি কধটক বিচার 


ধাউকন্ধাছি খআপকাপে-গাকাধে পৌরাণিক হইছা শড়িকাছে ! পৌবালিক 
শাটিকের গসস্থ লক্ষণ নাটকে পাকা খাছ । আক্জাখলা পুতে দেখক্ডাধ 
গতি আগনের কানণ খা পক্ষ, 'অভিশ্াক্কিত খরার খাছলাদি 
বং লর্গন্পে দেখদেবীর আবভায়ের লাহাখ্যার্থে মর্থ্যে বিচরণ- 
আচরণ পর্যযস্ক শব-কিছুই লাটাক শ্রচুয় পরিমাণে ব্দাছে। খই 
দিক দিয়া বল। চলে, শঞ্চরাচাঙ্ধ্য লাটকে অপেরাশিক ধিধন-অবধলদ্ধমে 
পৌন্াণিক নাটক রচগার অপ্পূ্ব দৃষ্টান্ত । 

পুর্ধ্বই বলা হইন্সাভে এইরূপ হইবার কারণ -- নাট্যকারের 
বিশ্বাস এবং ঘুগের প্রভাব । নাট্যকার রামকষফ্ের মধ্যেও 'আঅবতার়বাঙের 
বন্ড লমর্থন ও অপূর্ধব টষ্টান্ত যেমন পাইয়াছিলেন, তেঙনি পাইক্নাছিলেন 
দেখদেবীর আবির্ভীবের বা দর্শনদানেব প্রত্যক্ষ শ্রমাণ-_দেবক্কপাঁব 
এখং ঘোগসাধনার প্রভাবের দৃষ্টান্ত । আর বিবেকালদ্দের মধ্যে 
পাইয়াছিলেন শঙ্করাচার্যের নতুন সংস্কবণকে-বিচাবেব দিশ্থিজয়ী 
অভিযানকে । বিবেকফানলশেব অভিযান “ব্দাস্তেবই অভিযান এধং 
অভ্যু্থান; অ।র যেখানে বেদান্ত সেখানেই শঙ্কবা।ধ্য, ্াত1ং 
শক্করাচার্ধ; তখন যুগেবই জিজ্ঞাহ্য--শক্করাচার্ধয তখন জাগ্রাত হিন্দৃত্বেব 
বিজ্ঞয়-পতাকা-রূপে যুগমনেল স্বন্ধে স্মবণীয রূপে, মনেব প্রকোষ্ঠে 
চিন্রন্দপে লব্দিত। কিন্তূ, তযেছেতু নাট্যক্ষার ছিলেন সংস্কাবেব দিক 
দিয়া পৌরাণিক ধুগেষই মাচ্ছব এবং যুগের হাওযাঁই ভিজ 
পৌরাগিকতাষ পুর্ণ,-শঙ্কবাচাধ্য-নাটফের আকার-প্রকাব হইল 
পৌক্াণিকপ্রায়। আব একটি কাতণও ছিল বিশেষভাবে সক্ক্িয়্। 
শৃঙ্করাভার্ষ্যেক জীবন-কথা রহন্ঠান্ধকারে আচ্ছন্ন । যেটুকুও পাওয়া 
গিক়াছে-তাহাও অলৌকিক বহন্তের আববণে আবৃত 
অভিপ্রধককৃত ঘটনাম্ব সমাধাকীর্ণ । শক্কাচার্ধ্যেবক জীবনকথা ভাসমান 
ভুমান্বপর্বতের ত --- মাত্র সামান্তাংশই লৌফিক আব অধিকাংশই 


শক্ষরাচাধ্য সম্ালপোচল! ও৯% 


'অলৌক্ষিতার মধে) নিমজ্জিত । প্রক্কত জীবন-ছ্ররিতের অত]বের 
অন্ভও নাটকখ/দি অতি নির্ধিক্ষে পৌরাপ্িকপ্রায় হইতে পাঙগিক়ণছে ।-- 
নাটাকার অস্ককূল বাতাসে পাশ তুলিক্কা দিতে পারিয়াছেল। অত 
এইরূপ সিদ্ধাস্তেই পৌছানো যাইতেছে যে-- শঙ্করাচাধ্য লাটকখানি 
পৌরাণিকপ্রার অপৌরাপণিক “মহাপুরুষ-চরিত নাউক। (ইংরাজী 
মতে ইহ! একখানি 120119801-1919% ছাড় আর কিছুই নহে 1) 


নাটকের রস-পরিচয় 


প্রথমেই প্রশ্ন জাগিবে- শক্ষরাচার্য প্রধান্তঃ কোন রসের 
আঁলম্বম বিভাব? কারণ এই প্রশ্ের উত্তরের মধ্যেই নাটকের 
প্রধান-রল-বিচ।র নিহিত আছে । আর এই উত্তর এক কথায় লা দিলে 
প্রথম হইতেই শঙ্করাচাধ্যের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ-ধারা অদ্সরণ করিয়া 
দেখিতে হইবে--দেখিতে হইবে কোন্‌ ভাবটি শঙ্কর-আলম্বনে নাটকে 
প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। 

শঙ্কন অতিগ্রারস্তেই অভ্তরাত্বান অশরীরী নির্দেশবাণী শুনিয়া 
নিজের স্বরূপ চিনিয়া ফেলিয়ছেন--উপলন্ষি করিয়াছেন, তিনি 
চেতন্তান্বরপ আব “কাধে নবকাষা?। তাহার “স্প)]াস গ্রহণে সাধ 
সদ! মনে । তিনি বতি-পদ্থা-প্র।থী। তাহার মনে আলোডিত হয়--- 
“এসেছি কি কাজে-_কিবা কাজে যায় দিন” । ত।হার দগ্রিও খুলিয়া 
গিয়াছে-- স্পষ্টতই দেখিযাছেল £ ভাষণ তরঙ্গরঙ্গে খেলে মহামায়া"; 
জীবকূল ভালমাঁন মহান্ধকারে"'**ভ্রম-বলে বছে ভুলে কল্যাণ না চায়ঃ। 
পঞ্চলও জাগে--ছেলিব, ছেদিব মায়ার বন্ধন দু? | 

কিন্তু সংসাব-ত্যাগের বড বাধা মায়ের ইচ্ছা । মায়ের অনুমতি 
ন| পাইলে কেমন করিয়! তিনি মাকে ছাড়িয়া যাইবেন?% মায়ের 
প্রতি শঙ্করের যমতা না আছে এমন নহে । মায়ের প্রতি মমতাবশেই 


৩২ শাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও লাটক বিচার 


শঙ্কর দুরবন্তী নদীকে বাড়ীর নিকটবর্তী করিয়া আনিয়াছিল কিন্ত 
অধু খৈরাগ্য প্রবপ। কৌশলে মায়ের অন্ধমতি আদায় করিয়া 
শক্ষব সন্ন্যাসী হইলেন । সংসারের অন্তাতা-_-জীবনের ক্ষণন্থায়িত্ 
মাকে অনেক কথা শুলাইঘ1 শঙ্কর গৃহত্যাগ কবিলেন। এ পধ্য্ত 
শক্করের জীবনে বৈরাগ্যের চেতলাই প্রবল । স্বতবাং শমই স্থায়ীভাব। 
অবশ্ত 'শম? সাধারণ অর্থেই--151121929 115501110 অর্থে | 

তাঁবপর গোবিন্দনাথকে গুরুপঙ্গে ববণ করা-_ সেখালেও গুরুতক্তি 
অপেক্ষা! আজ-তত্ব-বিশ্লেষণে শঙ্কর অধিক মগ্প-_ এখানেও চিত্ত 'জহ্ষণি 
লগ্নঃ,। গুরুর 'কি নাম তো।ম।র' এই প্রশ্্েব উত্তরে শঙ্কর বলিলেন-- 
'চিদানন্দ শিবমধ স্বরূপ আমাব'*ত্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে 
সপিকণিকার খঘাটেও শ্বি-ভ্তোত্র প।ঠ এবং শেষ পধ্যস্ত আত্মতত্বে 
“তত্বযসি” মহাবাক্যে অবস্থান। 

ইহার পরেই শঙ্করাচাষ্যের জ্ঞানবীবন্থেব অভিযান । প্রথমেই 
ব্যাসেব সহিত তর্ক - অবশ্ত নেপথ্যে । ক্রমে, বুদ্ধ বৌদ্ধ কাপালিককে 
কমগুলু হইতে জল শিক্ষেপ করিয়া শিম্পন্দ কবা, মণ্ডনমিশ্রকে 
তর্কযুদ্ধে পরাঞ্জিত কর'-_-উভয়ভারতীকেও পবাজিত কবিতে অমবক 
বাজার মৃতদেহে প্রবেশ কবিষা কামশান্ত্রে অভিজ্ঞতা অজ্জন কর; 
এবং উভয়ভাবতীকে বিনা তর্কে পবাজিত করা"_উগ্রভৈববেব 
সিদ্ধির জন্য আত্ববলি দিতে স্বীকার করা, তথা উগ্রতভৈববকে বধ কবা 
কাপ'লিক ক্রকচেব হত আভিচাবিক ক্রিঝ1ব বুদ্ধ, কামাথ্যায় অভিন 
গুপ্তকে পরাজিত করা এবং শেষে কাশ্শীবেব সাবদাপীঠের পণ্ডিতদিগকে 
পরাজিত কবিয়া সারদাপীঠে উপবেশন -- এইগুলিই শঙ্কবাচার্ষে;ক 
যোট কার্ধযাবলী--কোনটি জ্ঞানবীকত্বেব, কোনটি বা যোগঞ্ডভাবের, 
কোনটি বা! দৈবকৃপার। কিন্তু বড় কথা এই যে, কোন ভ্কযুদ্ধই 
দৃশ্া হয লাই, মাত্র যুদ্ধের বর্ণনা ও ফলই জানা যায় এবং শক্কবের 


শন্করাচার্ধা সন্াংলাচন! ০১৩ 


বিগ্কবীণন্ধ অনুমাণই করিতে হর । দৈবক্পার স্থলগুপি দৃপ্ত হইলৈও 
তাহা শঙ্করের যোগপ্রতাবেব শ্লিদর্শন হইতে পারে লাই। মাত্র 
ছুই একটি শ্থলেই যোগ প্রভার দৃশ্বা অবস্থায় পাওয়া বায়। এইরূপ 
অবস্থা নাউকথানিকে জ্ঞান-বীব্র-রসাজ্মক বলিবার একটা ঝোঁক 
আলিতে পারে না কি? কিন্ধ আপিলেও তাহা বল। সঙ্গত না। 
ক।বণ কিছু কিছু আগেই উল্লিখিত হুইয়াছে এবং বিশেব কারণ এই 
"যে, না্টকখানিতে বীবত্ব অপেক্ষা শমই প্রধান তাব হুইষা পড়িয়ীছে- 
আত্মতত্থব বিশ্লেষণ নাটকেব আ'দি-মধ্য-অন্ত ব্যাপিয়া বর্তমান । 
অদ্বৈততত্ব সেই নাটকের প্রধ'ন বস-_ অগ্য সব সহকাবী-মাত্র | 
অদ্বৈত-তত্্ বসকে শান্ত ছাড়া আব কিছু বল। চলে শা। অভএব 
নাটকথাণিবে শাপ্তবসাত্বকই খলা বুক্তিবুক্ত | 


নাটকের অন্যান্য রস 


(ক) বাগজসল্য _শাস্ত বা অদ্বৈততত্ডেণ ভাবের পবেই নাটকে 
এই রসটিব প্রাধাগ্ত দেখা যাধ। শঙ্কবাচাধ্যের মাতা বিশিষ্টা এই 
ধসেব প্রধান অবলম্বন । জেহুপরাঘণ' মাতাব শ্রীণবান চবিন্রে বহন 
কবেন এই বিশিষ্টা। পুনেব জন্য তাহাব আতঙ্ক ও ব্যাকুলত। 
যত তীব্র, তত তীব্রই তাহাব স্বল্পভাষিনী নিক্দ্ধপ্রায কশেচন। 
পুত্রের বিন্ছদে তীহাব মাতৃত্বেব কাতব অন্কুনষ প্রাণস্পশী-_- আমি 
বিদাষ দেবো তে বলেছি । আব একটিবার দেখে বিদাঁষ দেবো ।” 
তাহাখ চেতনা কখনও মুচ্ছায় আচ্ছন্ন, কখনও উন্মস্তপ্রায।-- কখনও 
মুচ্ছা, কখনও ভ্রান্তি বা ভাঁবসম্মিলন খুবই হুদয়স্পশী। তাহার 
ভূল হয়-- শঙ্কবেব মা ডাক কাণে আসে ।” তখনই ছুটিয়া বাহিবে 
আসেন-_ কেরে, আমায় মা খলে ভাকলি। শঙ্কর এলি”! যেমন 
অন্ন তেমনই পড়িষা থাকে--একটা ভাতও ঈাতে কাটেন শা, কাদিয়। 


58 লট সাহিতেোরর আলোচছল) ও নাটক বিচার 


কালি চক অন্ধপ্রায়--সন্ধালের চিন্তা পাগলিনী ! সস্তান-বিজ্ফেদ 
কাতগ্জা মায়ের এদৃগ্ত বাৎসলোর চগ্ৎকার আলেখ্য সন্দেহ নাই। 
দ্বিতীমঘিতঃ শিউলিনীর মধ্যেও এই রদের আভাস পাওয়া য।য। 
জাক্ধিতে ছোট হইলেও সন্বানেল ছন্ত ব্যথা এবং ক্সেহ তাহাব সকল 
মায়ের মতই বড়! ভৃত্তীয়তঃ, ইহারই একটি চমদ্কার রূপ প1ওষা 
যায়--জগরাখের মধ্যে । শক্করকে সে ছোট ভাইয়েব মত' দেখে 
এবং জর দেখা আন্তরিকতায় এবং নিষ্ঠায় অভুলনীয় । জগর'থ 
পুবাতন ভূত্য--কিন্ধ শঙ্কবেব জগাদাদা। এই বন্ধনেছই সে একবারে 
আবদ্ধ। শঞ্চবেব জচ্য সে কড়া কথা শুনাইতে পাবে-_এমন কি 
শক্ষরের মাকেও, মভামায়! তো কে।ন ছাব! 

(খ) হাত্ঞনস - জগয়াথ ও মহামায়া আলাপে সামান্য 
আভাপমাজ দেখা বায, তাবপবণ মণিকপিকাব ঘাটে, স্তরাপানমক্ত 
চগ্ডালদেব কপাব ভঙ্গিমাতেও হাসি আভাসিত হষয। শঙ্কবশিষ্যঙ্ের 
মধ্যে কেবল গণপতিব কথার মধ্যেই এই রসের আভ।স পাওষা' 
যায়। তৃতীয অঙ্কে দ্বিতীষ গর্ভাঙ্কে মগুনলমিশের তরক-তন্ময়তার 
আ[ভিশযে)ও সামান্য একটু বসের স্ষষ্টি হইয়াছে । তৃতীষ অক্কেব 
পঞ্চম গর্ভাঞ্ষে উগ্তভৈবব ও গণপতির কখোপকথনেও এই বস 
আতাপিত । পঞ্চম আঙ্ক অষ্টম গর্ভাঙ্কে অভিনব গুপ্ত এই বসে প্রধান 
শ্রষ্ট।। অভিনব গুঞ্তেব অন্তি-পুব্বীম উচ্চাবণ-ভঙ্গিমাই (ব।গালে” 
উচ্চাবপ ) হান্তসসেব পুষ্টির উপকবণ হইয়াছে । 

(গ) ভয়ানক রস--_ চতুর্থ অঞ্ষেব ভূতীষ গর্ভাঙ্গে উগ্বীভৈবচবব 
অএশ্রম শঙ্করচার্ধটাকে বধ কবিধান জন্য খজ্জোক্তোলনে অতি 
সামাগ্ঠ মাত্রা আভাসিত। শ্রী অক্কেবই ষ্ঠ গভাক্কে বিকটাগণের 
আবির্ভাবে ও গীতে এবং ভূতপ্পেতগণের আবির্ভাবে, নৃত্যগীতে 
অতি স্থল প্রক্রিয়ার রসটি আভাসিত হুইয়াছে। 


শক্ষরাচাধ্য লঙগালোডমা ৯৪ 


(ঘ) ব্বীভিগুল রস- দ্বিতীয় অস্থের চতুর্থ চার্ভীক্ষে। প্রচ্ছ 
বৌদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধ বৌদ্ধ কাপালিক ও শিষ্চগণের বচনে ও আভরণে 
সামাক্কমাত্রায় আভাসিত। বালকের ভ্ৃদ্পিখ্ডের দ্বারা প্রস্তুত সুরার 
কথা-_-মাতৃহন্ডে বালকের বক্ষোবিদারণেব কথা-_ জুগুগ্সাজনক । 

(ও) অন্ভুষ্ত রস--অলৌকিক শক্তি--অতি্রার্কত ঘটনা নাটকে 
বহুস্থলে প্রদশিত হুইয়াছে। সেই সব স্থলে বিদ্ষপনভবই জাগাত হুষ 
€( অন্ততঃ জাগ্রত করা উদ্দেম্ত )। ( অতিগপ্র।কৃত ঘটন। "নাটকে 
শঙ্করাচাধ্য”- অধ্যায়ে বড হরফ দিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে )। 

(চ) কক্ণ বঝস-_ততীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঞ্ধে শিউলিনীর 
( মৃতপুং্রা ) শোচনায় করুণের স্পর্শ পাওষা যায় । তবে রসে পরিণত 
হয় নাই, রসের আভাস মাত্র। 


নাটকের ভাবপরিমগ্ডল 


(১) নাটকের প্রধান ভাব--অদ্বৈততত্ত । শক্করদর্শনের মুল ত্ুই 
অদ্বৈততত্ব। (২) দ্বিতীয় এবং আন্ুবর্জেক ভাব জগতের অনিত্যত! ; 
জীবনের ক্ষণগ্থায়িত্ব অর্থাৎ মায়াবাদ এবং জবনেষ স্বরূপ বিচার । 
€৩) তভৃতীষ জ্ঞানযোগের প্রীধান্ত-খ)াতি | কর্দের শ্রয়োজন জ্ঞানের 
জগ্যই । (€ প্পর্যং কর্মাখিলং পার্থ। জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে”__ গীতা 
স্মরণীয় । ) কম্মজন্ত যে স্বর্গলাভ তাহা নশ্বর কারণজন্য বস্তমাত্রই 
নশ্বর । (৪) স্বরূপ দর্শনেই অনস্তে বিশ্রাম । (৫) ভ্রিতাপ জ্ব।লার 
(ব্রিবিধ ছঃখ ) হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাতে হহলে, শাস্তিলভ 
করিতে হইলে বিবেক আশ্রয় করিতে হুইবে (বিবেকখ্যাতি !) 
এবং গুকঝুর কূপা না হইলে সম্ভব নহে-- 

ধ্যানমূলং গুরোমৃন্তি পুজামুলং গুরোঃপদম্‌ 
মন্মূলং গুরোবাক্যং মোক্ষমুলং গুরোঃ কপ । 


৩১৬ নাট্য সাহিতোর আলোচন। ও নাটক বিচার 


(৬) জ্ঞানযোগেই বিবেকখ্যাতি সম্ভব । এই জগ্ভ “সার পন্থা 
সন্ন্যাস গ্রহণ! (৭) মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিতে হইলে স্বরূপ 
উপলন্ধি করিতে হইবে--উপলন্ষি করিতে হইবে “চিদনন্দ শিবময় 
স্বপাপ আমার”*********সিত্য নিত্য আনন্দ ম্বরূপ 1 (৮) সত্য কি 
তর্কবলে প্রতিষ্ঠা করা যায়? যায় না--পমীমাংসা সম্ভব নহে তর্কবলে 
কু" € তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ) ঃ 'তকধুক্তি শক্তিহীন সত্য নিরপণে | (৯) 
তবে তর্কে প্রয়োজন কোথায়? 'তকবুদ্ধি নাশ-হেতু তক 
প্রয়োজন । (১০) দর্শন পরম্পর-বিরোধী হইলেও কুতর্করত জনের 
নিরাশ কারণেই দর্শনের প্রয়োজন । (১১) দিন্মল হুদয়েই কত্যের 
উদ £ “সত্যমুন্তি নাহি হয় দশনে দর্শন? । (১২) “একজনে বহুজ্ঞান 
ক্ষয় পাঁয়। (১৩) কিন্তু “একজ্ঞান জন্মিবে কেমনে? আমা হতে 
প্রিষ আর কি আছে আমার? পুর পরিবার প্রিষ তাহা আমার 
বলিষে | 2 ব্রহ্গবস্ত প্রিয় মম আম।র সমান, জন্মিলে এ জ্ঞান, আমি 
তিনি তেদ নাহি বহে। প্রিয়জ্ঞানেহে এ জ্ঞান জন্মে ব্রহ্গসনে |” 
প্রিযজ্ঞানেহ “অহং-নাশ” হয়, ক্ষুদ্র আমি অঙীম হয। যেই 
ব্রঙ্গজ্ঞান হয় অমনি “অহ্ম্ বিলুপ্ত ভহয়া যায; সোহহং ভবের 
উদয় হয়, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার লয় পায়; আত্বজ্ঞানে অবস্থন ঘটে 
( তদ। দ্রষ্ট স্বরূপেহবস্থা শম্‌)। €১৪) এই মহাজ্ঞ।ন সাধন-সপেক্ষ | 
(৯৫) সাধন-_নিবৃত্তি (সেই জগ্ই সন্নাংস শোয় )। (০৬) নিবুত্তিই 
খধি শেষ হয় তবে কাধ্য করার আবগ্তকতা কিগ আবশ্তকত! 
অ।ছে। দেহধারী মাত্রেই মায়ার অধীন । "মায়া ক।ধ্যে নিষোগ 
কর্রিছে নিরস্তরঠ | (৯৭) তবে কার্ধ্য ছুই প্রকাব--সঞ্ঘ এবং অসঞ। 
অসৎ কাধ্য জ্ঞাখকে আবৃত করে, আর সৎকাধ্য-অনুষ্টানে কাঁধ্য 
ক্ষয় হয়। কধ্যাবসান নল! হইলে প্রারন্ধ গঠিত দেভ ক্ষ হইবে 


১১০ ৭০ শি সপ িশীর্শী সপ শিপ পেশা সপ্প শপ শিপ পিশীপপশ শপ পর 


£ রামকৃষকে (গিরিশ ষে কথা বলিয়াছিলেন 


শঙ্করাচাধ্য সম লোচন। ৩১৭ 


|| কার্যে কার্যযক্ষয় বিনা বন্ধন না যায়৮। কারণ *বিগ্তা বা 
অবিগ্ভা মায়া উভয়ই শৃঙ্খল; ম্বর্ণলৌহ শৃঙ্ঘলের ভেদ যেমতি” 
******উভয়েই বন্ধন-*1 (৯৮) প্রারন্ধ বলবান। (১৯) তারপর, 
প্রহ্মছাড়া সবাই ততো মায়া । তবে পুজা-সুব-যাগযজ্জেব প্রয়োজন 
কোথায়? প্রয়োজন আছে। “যতদিন দেহ-বুদ্ধি রে, পুজান্তব- 
যাগযজ্ঞ অতি প্রয়োজন”। মুক্ত-আত্বারাও পুজারত থ'কেন, কারণ 
সম।ধি ব্যতীত দেহবুদ্ধি যায় না। উপাগ্ত বস্তে প্রিয়- 
জ্ঞান, প্রিয়জ্জান হইতে ধ্যানধারণ, ধ্যানে ইষ্টমুত্তি দশন, ক্রমে 
অভেদজ্ঞ/ন। এই জন্যই দেবদেবী উপাসনার প্রযোজন। + 
(২০) তবে শাক্ত-বৈষ্ঞবাদি সম্প্রদায়ের সহিত তর করা কেন? 
--এক সম্প্রদাষ বিষ্ঞাদস্তভরে “হীনজ্ঞান কবে মুড ভিন্ন সাধকেরে, 
অভঙ্কারে ভাবে ভ্রান্ত অন্য সন্প্রদায়। এই অহঙ্ক।ব-মত্ত ভ্রাস্তদের 
সহিতই তর্ক। “হই ধার প্রিয় নিজসম, তর্কে রে বিরত সে 
মভাজন সনে! (রামকৃষ্ধের প্রভাব লক্ষণীয় )। অস্তি ভ।তি প্রিষ-- 
এহ' মহাবাক্যভ্রয়ে “সমুদয় বেদার্থ স্কাপিত |” এই মভ।বাক্য স্থাপনের 
জন্যই তর্ক । (২১) বৈষ্ণখবর সেই প্প্িয়কে স্বামীব সমান মনে 
করে, শাক্তরা পত্বীজ্ঞানে তাহাকে ভজন করে । আসল কথ! 
_-*প্রক্ৃতি-প্রভেদে প্রিয় ষে সম্বপ্ধ যাব, সেইরূপ সম্বন্ধ কবে ঈশ্বরের 
সনে” (২২) যোগ-সাধনারও প্রয়োজন আছে । অভিচার ক্রিয়াদি 
শান্তর সম্মত বটে, তবে সাধনার বিকৃতি ! ষট্টপদ্। তেদ করাই 
যেগেব মুখ্য উদ্োষ্ত হওয়। উচিত ।-ব্রক্গরন্ধেই মুক্তিপথ | * 


স্পা শিস পপীলপা (পপি শিিশিশিস শিস পপ সনি চা শপ কা পপ 


£( অইৈততত্ত্ে পৌঁছিবার উপায় স্বকপে উপাসন'র প্রয়োজন ) 

* বটুপদ্ম ১ 

১। মুলাধার (পাযুদেশের কিছু উদ্ধে, ৪টি দল) কুগুলিনী শক্তির বাসস্থান 
২। স্বাধিষ্ঠান (লিঙ্গমূলে অবস্থিত ৬টি দল) বাক্ুণী শক্তি ৩১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 


৩১৮ নাট্য সাহিজ্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


তকে যোগমার্ধ কর্মযার্ণ আছি, রিরচিত্ত সময়-উচিত প্রয়োজনে ।, 
কিন্ত, এখনকার মুক্তিপন্থা- ত্বার বিকাশ, অবিস্ভা-বিলাশ, ব্রক্ষ- 
জ্ঞানে আঙ্মচরশন । সুতরাং দেখা যাইতেছে 

হিন্দু দর্শনের সার কথা এবং হিন্দু উপাসনার প্রচলিত রীতি 
অর্তি সুন্দরভাৰেই নাটকে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । 'অবশ্ত 
বিকৃত-উপাসনা-পঞ্জতির পরিচয়ও বেশ পাওয়া বায় না এমন নহে। 
ভাবোপস্থাপনা বিষয়ে নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ হইযাছে এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


সিদ্ধান্ত ব সমালোচন। 


শঙ্করাচার্যের জীবন অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা কব শুধু সভজ 
ব্যাপাব নহছে--- বলা চলে অতি স্ব-ছুঃসাধ্য ব্যাপাব। হুহ'ব প্রথম 
ও প্রধান কাঁবণ এই যে শক্করাচার্্য একজন দার্শনিক-_ একজন 
অদ্বিতীয় তকযোদ্ধা-- এক কথায় বলিতে শঙ্কবাচাধ্য একজ*, মনন- 
সর্বস্ব ব্যক্তি । তাহার জীবনে কর্্মমহিমা (501101) ) আছে বটে, 
কিন্ত সে কর্ম মনেব বা বুদ্ধিব। তিনিও 'একজন বীব, তবে তিনি 
বলবীব নহেন-- বিগ্যাবীব _- তর্কবীব। আবে! একটা কাবণ 
আছে £ শঙ্করাচাধ্য বিশুদ্ধাছৈতব'দের যেমন প্রতিষ্ঠীতা ০তমনি 
অন্ঠান্য মতবাদের খণ্ডনকারীও । অন্তান্য মতবাদের খগ্ডনইহ শঙ্ককা- 
চাধ্যেব জীবনের বড কাীন্তি। শক্করের শর্তিব উপব যথার্থতঃ 





7৩১৭ পৃষ্ঠার পর. 
৩। মণিপুর ( নভিমুলে অবস্থিত ১০টি দল ) লা।বনী শত্তি 


ন। অনাহত (হ্বদথে ১২টি দল) কাকিনী শক্তি 
৫ | বিশুদ্ধ ( কগচদেশে ১৬টি দল) শাকিনী শক্তি 
৬। আজ! ( জমধ্যে ২টিদল) হাকিনী শক্তি 
11 সহত্ম দল (মন্তিক্ষে * ৫০টি ধল ) শিব শক্তি 


শিব সংতিতা এবং বট১ক্রনিরপণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য " 


শক্করাচাব্য সমালোচন। ৩১৯ 


ক্সালোেকপাত করিতে হইলে, শঙ্করের প্রকৃত পরিচয় দিতে হইলে 
দার্শনিক ও তাকিক শন্করাচার্্যকেই তৃথ্য করিয়া তুলিতে হুইবে। 
এই জন্ক অপরিহাধানক্ধপে আবশ্তক--শন্করদশনের পরিচ্ছরন ধারণ।, 
নান!মত গুনের জন্য শঙ্কর পুর্ববপক্ষের এবং সিন্ধাস্তপক্ষের যে 
যে যুক্তি প্রষ্মোগ করিয়াছেন, সেই সকল ুক্তির সু জ্ঞান। এই 
গুণপনা নাট্যকারের না থাকিলে শঙ্করাঁচাধ্য [বিষয়ে উত্রষ্ট লাটক 
রচনা! করিতে চাওয়া বা যাওয়া অনধিকার চচ্চা ছাড়া আর কিছুই 
নহে । তরী ধরণের নাটক শঙ্কপাচার্ষের জীবন-কাহছিনীর উক্ত্ি- 
প্রত্যুক্তি-বদ্ধে রচিত বর্ণনা হইতে পারে, কিন্কু সার্ককাম নাটক 
শিশ্চযহ নহে। 

নাট্যকার গিরিশচক্র সম্বন্ধে এ কথা অনেকখানি সত্য শা হহলেও 
একেবারে মিথ্যাও নছে। শক্কবদর্শনণের মূলতন্ব সম্বন্ধে গিপিশ- 
চজ্জের ধারণরি পরিমাণ যথেষ্ট, কিন্তু একথ1ও সত্য যে ব্রহ্গচ্র 
শাষ্যের শক্করের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় গিরিশচজ্ের ছিল শা। আর 
»।হা থাকিলেও ন!টকে তাহার প্রমাণ যথেষ্ট নাই। যেখানে শঙ্কর- 
দশনের মূলতন্তের-- অর্থাৎ আত্মতত্্র বিশ্লেষণ কর। হুইয়!ছে, তাহা সুন্দর 
ও সুষ্ঠু হইয়াছে, কিন্ত যেখানেহ ভিপ্মত থগুনের চেষ্টা করা হইয়াছে, 
'সখানেই পাশ কাটাইয়া “€নপথ্যে চলিয়া বাওয়ার প্রবণত। 
দেখা দিযাছে। কেবল মণ্ডন মিশ্রেরই সহিত খা! একটু তর্কাতকি 
হইয়াে, কিন্ত তাঁহাঁও শঙ্কর-পরিচায়ক নহে । প্রাব সব তর্কই 
'নেপগ্যে” এবং উল্লেখে । সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্তায়, বেশেষিক, মীমাংসা 
--সব দর্শনের সিদ্ধাপ্তকেই শঙ্কর খণ্ডন করিয়াছেন-_মাত্র 'উল্লেখে' 
তারপর শাক্ত, বৈষ্ঞব, গাণপত, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনও একই 
প্রকাবে খণ্ডিত হইয়া 1! কেবল বৌদ্ধ কাপালিককে করিয়াছেন 
“নিষ্পন্ন”, তাহাও কমগুলুর জলের ছিটা দিয়া এবং উগ্র ভৈরবকে 


০২৩ নাট্য পাহিতোর আলোচনা ও নাটক বিচ।র 


মারিয়াছেন সনন্দনের মধ্যে নৃসিংহ-যুন্তি নারায়ণকে স্মরণ করিয়া বা 
করাই্য়া। আর 'ক্রকচণকে হত্যা করাইয়াছেন ভৈরবের *শুলের 
আঘাতে ! অভিনব গুপ্তের পরাজয় তর্কে নছে-_ নিজেরই অসতক 
আভিচারিক ক্রিয়ার হাতে এবং কান্শীধের সারদাপীঠের দিকৃপ'ল 
স্ুশ পণ্ডিতদের পরাজয়ও বর্ণনায় কা উদ্লেখে। জনৈক পণ্ডিতের 
মুখে শোনা গেল- একে একে টৈশৈেষিক, নৈয়ায়িক, সৌগত, 
মীমাংসক প্রভৃতি অদ্বিতীয় পঞণ্ডিতগণ পবাস্ত হইয়া দ্বার ত্যাগ 
করিয়াছেন, দিগন্বরপন্থী পথরোধ করিলেও--নিশ্চয় বিফল। 

বোধ হয়, শক্তিহীনতাঁর জচ্ঠই নাট্যকার এইস্গপ করিয়াছেন 
-যৌগিকশক্তি তথা অতি প্রকৃত ঘটনাকেই বেশী করিয়া আকড়া ইয়া 
ধরিয়াছেন; মননের দীপ্তি কটি করিতে না পারায় অতিপ্রাকৃত 
ঘটনার বাহুল্য দ্বারা ৪06795)" হ্যষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন ।-- 
শঙ্করাচাধ্যের আজীবনীর অভাব বা অলৌকিক ঘটনাময়তা 
শাট্যকারকে সাহায্য করিয়াছে মাত্র । অতএব বিষয়টির উপস্থাপনাকে 
'অতুলশীয় বা পরাকাষ্ঠা বলা চলে না। ইহাই নাউকখানি সঙ্ন্ধে 
প্রথম কথা। কাহিনীর ও ব্যক্তির অন্তনিহছিত শক্তি এবং সেই 
শক্তির আদশ অভিব্যক্তির মাত্রা সধ্ন্ধেই এই কণা। এই কথা, 
নাটকখানি কি হইতে পারিত বা কি ভইলে আশান্তরূপ হইত, এবং 
কি হইয়া! উঠে নাই, সেই সম্বন্ধেই কথা । সুতরাং ইহা নাটকের 
বহিরঙ্গের বা আজিকের আলোচনা নচ্ছে, ইহা অস্তরঙ্গেররই আলোচনা 
_আদশ মুন্তিবই ,আলোচনা। এন আলোচনা নাটকের গঠন 
সম্বন্ধীয় আলোচনারই অন্তভূক্ত। 


নাটকের গঠন 


এই প্রসঙ্গেই নাটকের গঠন সম্বক্ধষে কথা উঠিতেছে। এই 


শন্করাচাধ্য স্মালোচন। ৩২১ 


ধবণের চরিত-নাটকে সন্ধি-বিভাগ স্ুম্পষ্ট কবিযা তোলা বা বক্তায় 
বাখা কাহিনী-পরিকল্পনার বিশেষ শক্তিমত্তীর উপরেই নির্ভব কবে । 
বিশেবতঃ যেখানে “বিষয-্ক]” থাকে না, পব্যক্তিব-শ্রকাই” যেখানে 
একমাত্র এক্য--সেখানে স্ুম্প্ট সন্ধি-বিভাগে কাহিনীকে কল্পনা 
কব! বা বিভক্ত কর] খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপাব। এই নাটকেও সে 
নটি কম নহছে। প্রথমতঃ নাটকখানি অপ্রযে।জ্যরূপে দীর্ঘ । 
ক্মভিনয়কালে সময-সংক্ষেপার্থ একাধিক গর্ভাঙ্ক (মেট ৩৮টিব মধ্যে 
১১টি--প্রথম অস্কেব ১ম গভক্কেব বেষভাগ, দ্বিভীষ অঙ্কেব ৫ম গর্ভাঙ্ক, 
ভ্তীয অঙ্কেব ৩য ও €ম, চতুর্থ অঙ্কেব ৩ষ এবং পঞ্চম অক্কে ১ম, 
5র্থ ৬ষ্ট, ৮ম, ৯ম ও ১০ম গর্ভাঙ্ক) পবিত্যক্ত হইয়া থাকে । তবে 
অভিদীর্থত! অভিনয-কালেব ভিস।বেব দিক দিষ। দ'ষাবহ ভইলেও 
নাটকেব শৈলিক গঠনেব সহিত স্বতোবিবোধী নছে। শৈল্িক 
গঠনেব ক্রটি প্রধাণতঃ এক্যঘটিত ক্রটি, সদ্ধিবিভাগ-ঘটিত 
নটি--আমযতন-স্থবমাব ক্রটি। কৌতহলোদ্দীপক ও সবস ঘটনা 
বি্যাসেব দ্বাবা আষতন-সুষমাব ত্রুটি অনেক সময ঢাকা শা যাষ 
এমন নহে, কিন্ত আযতন-বিশেনজ্ঞের চোদে উষা ধবা ন' পড়িষ। 
যায না। যে-কোন মুল্যবাশণ কিছু দি শ্তিপুবণ কৰা হউক না 
কেন, ক্রটিকে ক্রটিই বলিতে হইবে, অন্ততঃ যে-পধ্যস্ত শা বিধান- 
“স্তর হইতে বিধিটিকে অপসাবিত কব। হয । 

এই হিসাবেই, শঙ্কবাচার্যেব সন্ষি-বিভাগে ক্রিটি ধবা খায। 
পুর্ভ-সন্ধি ব। বিমর্ষ সন্ধি যেমন পবিস্ুট ভয নাই, উপসংহ।ব তেমনি 
শক্তিহীন এবং আকন্দমিক হইযাছে। এই সকল কাবণেই, 
নাটকখানি গঠনের দিক দিযা বতটা “নাট্যরূপে কাহিনী” হইষাঁ 
উঠিষাছে, ততটা “কাঁছিনীব নাট্য-রূপ” হইতে পাবে নাই । যে- 
কোন কাহিনীকে কথোপকথন-বন্ধে উপস্থাপিত কবিলেই “নাটক” 

২১ 


৩২২ শ।ট্য সাঁহিত্যেব আলোচন-ও নাটক বিচাব 


হয় না। “সন্ধি” নাটকেব পক্ষে অপবিহার্ধ্য (সন্ধি পাঁচটি 
হউক আব তিনটিই হউক )। 

ভাবপব ঘটন1-সংগ্থাঁন শথ। কর্্োদদীপনাব (8061০911) কথা 
ধরা বাউক। ঘটনা-সংস্থাপনে নাট্যকীব অভিপ্রাকতেব এবণ 
লইয়াছেন বেশী। ফলে,নাটকে অশিপ্রারুতেব প্রাছুর্ভাব ঘটটিষ(ছে 
বলা যাইতে পাবে। শঙ্কবাচার্যেব প্রচলিত জীবনীতে অতিপ্র।রুত 
ঘটনা ব' অলৌকিক শক্তিব কথা না আছে এ্মন নঙ্ভে, কিন্ছ 
নাটকে উবার প্রযোগ আতিশ্য্য দোষে পরিণত ভইযাত্ছ। 


নাটকে 5০৮০:. 


এহ সকল খটশ] দ্বাবাছহ শাট্যক।ণ *!টস্ক অতি সহজ ডপাষে 
কল্মর্দীপনা (2906101 ) স্ষ্টিব চেষ্টা কব্ষি।ছেন এবং শ্ুষ্টি করিতে 
সক্ষমও হুইষাছে। অতিপ্রাক্কত ঘটশাধ বাহাবা পুর্ণ আস্ত বাখিবেন, 
তাহাদের কাছে কর্দপীপনাব মাত্রা খুবই বেষ্ট হইবে, কিন্ত 
ধাঁছাব। উহ তে বিশ্বাস হারাইষা ফেলিষাছেন, তাহ!দেল কাছে 
উহ্হান প্রতা1ব খুপ বেশী কাধ্যকবা হইবে শা যাহাকে ঠিব মন 
বস! বলে তাহাতে ব্যাঘ 5 ঘটিবহ | ৩বে খডন[ব অকন্থিক 
ও অসাধাবণত। ক্রিষা- প্রবাহ একতা *তা কবিষ চেতশাকে 
সচকিত কবিষ! তুঁলিবেই এবং অস্ততঃ সেভটুকু ভ্রিযা সকলেপ 
মধ্যেই সঞ্চ/বিভ হছবে। অশএব বল! ষাহতে পাকে, যে উপাণে 
নাটকেব ক্রিষা-প্রাণতা প্রধাণতঃ বজাষধ লাখা ভইযাছে। ভাঁহ। 
শিলেব পিক দিযা খুব প্রশংসনীষ নহে । টবিজ্রেব অস্তনিভিত 
ব্যক্তিত্বে স্মরণে ভাবদ্ধন্দে সংঘাতে এবং পবিশ্থিতির চিত্ত কষক ৩ 
হইতে যে ক্রিধ'-উদ্দীপনা সঞ্চাবিত হয তাহ।ই শৈল্লিক মুল্যের 
দিক দিষা বশী প্রশংসাহ। শঙ্কব।চার্ধ্য নাটকে প্রধান্তঃ বাছিবেক 


২. 
* 
সেভঢুকু 


শক্কবাচাধ্য সমালোচনা ৩২০ 


ঘটন! দ্বারাই চমৎকার শ্যক্টিব চেষ্টা কবা হইয়াছে এবং দেই 
কারণেই ৪০০০৪কে প্রথমশ্রেনীব অন্ততূক্ত কব! চলে না। 


চরিত্র সৃষ্টি 


তারপন--চবিত্র-স্থষিব কথা । গিবিশচজ্রেক চবিত্রে আৰ 
আব কিছু থাক আব না থাক--একটি বস্তব অসদতাব প্রায়ই ঘটে 
না। সে বস্তরটি--অন্ভব-তীব্রতা। এই অন্ুতব-তীব্রতাকেই চবিজ্রেব 
প্র।ণ-ম্পন্দন বলা যাইতে পাবে । কাবণ নিবাবেগ চবিত্র নাটকেব 
পক্ষে-নিশ্রাণ। এই শক্ষবাচার্য্য নাটকের চবিব্রগুলিব ম7ধা-- 
সকল চ৮বিত্রই অঙ্থতভব-তীব্র এ কথা বল! না গেলেও, এইটুকু অস্ততঃ 
বলা য।য যে অধিকসংখ্যক চবি্রিই প্রাণধন্্ম পাওষা যাষ। উহাদের 
শধ্যে বিশিষ্া, জগন্নাথ, মণ্ডন মিশ্র ও শঙ্কবাচাধ্য বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । বিশিষ্টাব বিচ্ছেদ-কাতব মাতৃত্বেব স্ববণ, জগন্নাথেক 
(সবাপবাধণত।জনিত অন্ুভব-চীঞ্চলায, মণগ্ডন মিশরে শাক্জ-তন্মষতা. 
এব” শঙ্কবাচার্যেবক অদ্বৈত-অন্ুভূতি এবং অদ্বৈত-প্রাণত' যথেষ্ট 
এানোদদীপক । অপ্রধান চবিব্রগুলিও একেবাবে নিশ্রাণ নছে। 
কেন্ধু কোন চবিত্রেই গভীব ভাবদ্ধন্বেক সংষষ নাই; একাধিক 
প্যক্তিত্বেব পাবম্পবিক দ্বন্দেব জটিলতা খা গভীবতা শাহ $ তখে 
ক৮বকটি নববী দেবতাব চবিক্রস্থঙটিতে নাট্যকার কপকধঙ্মী চব্তিি 
শজনেল চমতকার ক্ষমত। দেখ।ইযছেন। মহানাষ। চরিজ্রটি 
নঙ্ামাযাবহ চমতকার প্রতিনিধি । বূপক চবিত্রেবক মত তাহাতে 
খানিকট! আবছাষ। থাকিলেও চবিজ্রেব বাক্য ও ব্যবহবে মছাঁ- 
মাযা-তন্ অতি স্মন্দবভাবেই আবোপিত হুহুযাছে। তাবপব 
মণিকণিকাব ঘাটেব “গ্াল*ও সার্থক শ্ৃষ্টি। এই ধবণেব রূপক- 
ধন্ী চবিক্রস্ষ্টিতে গিবিশচজ্জেব দক্ষতা বাশ্তবিকই লক্ষণীষ। 


৩৪৪ নাট্য সাহিছোের আলোচন ও নাটক বিচার 


চ্পাত্রের চাল-চলনে বাচন-ভঙ্গিমায় রূপ ও ব্বারোপের একটি জ্বস্ুত 
সমন্থয় দেখা যায় । এই ধরণের চরিত্র হইতে যে রস পাওয়। 
যায় তাহা ভাব-সঙ্গতির রস। সেই হিসাবেই চরিত্রগুলি খুবই 
নপাক্সক। একাধারে প্ধূপে ও আরোপে সত্য” চরিত্র-স্যঙি ত্হি- 
দক্ষতাবই নিদর্শন 


প্রক।শ-শক্তি 


প্রকাশ” কথাটি ব্যাপক-অর্ে-সমগ্র স্ষ্টি-ক্ষমতাই। ইহ।র 
মধ্যে কাহিনী-কলনা, পরিস্কিতি-স্থাপন।, চরিত্র-বিষ্নেষণ বা বিকাঁশন, 
তাবিক ও বাঠিক বিম্যাস সব কিছুই অস্তভূক্ত 5? কিন্তু বিশেষ 
অর্থে প্রকাশ-শত্তি বলিতে সমালোচকবা ধরেন-_ভাঁব-বিস্তারকে 
এবং বচন-নিষ্ভাসকেই । ভাব-ধাবণা ও ভাব-বিস্তাব এক 
হিসাবে এক বটে, কিন্তু ধাবণার সহিত বিস্তারের একটু পার্থক্যও 
আে। ধারণাটি যখন নান] কল্পনা-রূপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ 
করবে তখনই তাছা “বিস্তার'--তীছার অস্ত নাম কল্পনা-মহিমা 
নচন-বিষ্তাস ইহাবই একটি বিশেষ পরিণাম, তনে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য 
না আছে এমন নহে । শঙ্কর|চার্যয নাটকে ভাব-ধাঁনণা” আছে 
বটে, কিন্তু খাটি “ভাব-বিস্তাব* বলিতে যাহ! বুঝাষ তাহা শাই। 
লুতরাং কল্পন1-মহ্িমায় নাটকথানি তেমন মহিমান্বিত নহে । তাবপব 
বচন-বিন্তাস--নট্যক।ব পাত্রোচিত ভাবা প্রয়োগ করিবার বীতি 
গ্রহণ কবিয়াছেন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই ওচিত্য অক্ষ বাখিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। কিন্ত ছু'এক স্থলে একটু এদিক ওদিকও হইয়া 
গিয়্'ছে। অভিনব গুপ্টেব মুখে পুর্বববঙ্গীয় ভাষা দিয়া নাট্যকার 
চরিত্রটিকে খুবই লঘু করিয়া ফেলিয়াছেন--ছাম্তরসের আলম্বন 
হিসাবে তাহার যত্তই সামর্থ্য থাক না কেন। অধিকন্ত চরিজটির 


শঙ্করাচার্যয সমালোচন। ৩২৫ 


ত্র 


বচন-ভঙ্জিমা সর্বত্র যথার্থ হয় নাঁছ। €ম অঙ্কের ১ম গরত্াঞ্ষে 
অতিনবের উক্তি _ন্ভাহ স্কাহছ আমার অভিচারের বলটা গ্যাঙ্ছো-_ 
বগন্দরে জেরে ফেলেছে _-সম্পূর্ণ সুষ্ঠ হয় নাই। “ঝরে ফেলেচে+ 
পূর্বব্ীয় , কথ! নহে যশোহরীয় ভঙ্গি । পুর্বববঙ্গীর উচ্চারণ--. 
'জাইর্য। ফ্যাল্ছচে। 

যাহাই হউক পাঞ্রোচিত বচন-বিস্ত।সের চেষ্টা নাট্যকাব কৰি 
বথাসাধ্য করিয়াছেন €(এক অভিনবগুপ্ত বড এবং সাংঘ।তিক 
ব্যতিক্রম )। তারপর, ভাষা অলঙ্পত না হইলেও, মাঁধুষ্য-গুণ-বজ্জিত 
নহছে। সহজ ভাষায় ভাবোদ্দীপনা করাহ শাট্যকারের--প্রক।শ- 
বৈশিষ্ট্য । তবে একটি বিষয়ে নাট্যকার প্রথম শ্রেনীর দক্ষত। 
দেখাইয়াছেন--এই বিষয়টি গীত রচনা । মহ্ু?মায়ার গান সম্থন্ধে 
ভৃত্য জগন্নাথ যাহ! মন্তব্য করিয়াছে তাহার সহিত মতৈক্য বোধ 
হয় প্রত্যেকেরই-'ভূভুড়ে গানও এমন মিষ্টি হয়) এই মন্তব্যটি 
ষোল আনা যথার্থ। মহামায়ার গান, চগ্ালবেশী মহা!দেবাদিব 
গান, শিউলিপল্লীর বালকগণের গীত, বালকগণের ক্রীডা-গীত, 
বিকটাগণেব ও ভূতপ্পেতগণের নৃত্যগীত পধ্যস্ত ভাবে-ভাবায় 
চিত্তাকর্ষক। (বিকটাগণেব এবং ভূতপ্রেতগণের গীতে ও উক্তিতে 
শেক্সপীয়রের ভূতপ্রেতের প্রভাব আছে )। প1জোচিত হাল্কা ভাব! 
শারি ভারি ভাব প্রকাশ করা সহজ ব্যাপার নহে । এই বিষে 
শ।ট্যকারের দক্ষতা, বলা চলে, অতুলনীয় । শক্তিমান শব্দশিলীব 
শরিচয় এই সকল গীতাদিব মধ্যে যথেষ্ট পবিমাণেহই আছে। 


উপসংহার 


নাঁউটকথানিব পরিপাটি বিখ্রেবণের পরে, ক্রপাত্বক কুষ্টি হিসাবে 
উহার মুল্য নিপ্ধারণ কবিতে যাহছয়া আমরা এহ সিদ্ধান্তেই 


৩২৬. নাট্য সাহিত্যের আলোচল! ও নাটক বিচার 


পৌছিতে পারি যে, নাটকথানির গঠন-ক্রটি, বিষয়ের আদর্শ 
উপস্বাপনার ক্রটি এবং অন্ঠবিধ ত্রুটি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা 
সত্বেও নাটকখানি মুল্যবান। শক্করদর্শনের মূলতত্বটিকে . এবং 
শঙ্করাচার্য্যের জীবনের ঘটনাকে শঙ্করাচার্যের চরিঝ্রের মাধ্যমে 
সরসতাবে অভিব্যক্ত করার যে শুল্য, সে মূল্য নাটকখানির যথেষ্ট 
আছে। অতএব নাটকথানি আবেদন-শক্তিতে খুব তুর্বল নহে। 
অবস্ঠ শ্রেণীর অন্তভূক্ত করিতে হইলে প্রথমশ্রেণী হইতে ইহাকে 
বাদ দিতে হতবে। 


ব্যানকৃত মহাভারতে ভীত্বকথ। 


[ আদিপর্ববে--৯৬--১০৫ 

সভাপর্ধে--৩৮১ ৪০, ৪২) 8৪) ৬৯) ৭৩ ২ 

বনপর্বে-২৮২ ; 

বিরাটপর্বে--২৮) ৫২, ৬৪3 

উদধোগপর্বে--৪৯, ৬৯, ১১৫, ১২৬) ১৯৩৮৪ ৯৫৫১ ১৬৭) ১৭২--- 
১৯৫, 

ভীগ্মপর্বে--৪৩, ৫২, ৫৮, ৫৯) ৬০) ৬৭, ৮০) ৬৭, ৯৭) ৯৮, ১৫৪, 
১০৭, ১০৮) ১০৯, ১১৫) ৮১৮, ৯১৯,১২১, ১২২) 


শ।স্তিপর্র্বে--৩৭, ৪৭, ৭৫) ১৩৪, ১৮১৪ ৭২,০১০ ] 


শাস্তনু-গ। কথা 


হক্ষ।কুনংশে মহাঁতিন নানে এক (সত)ব।ক ও সত্য'বক্রম ) র।জা 
ভলেন। সহম্র অশ্বমেধ এবং শত বাজন্ুয় যক্ত করিয়া তিশি উন্জ্রকে 
তুষ্ট করিয়! স্বর্গে অধিক।র লাশ করিয়াছিলেন । একদিন দেবগণ 
বন্ধার উপ|সন।ব জন্য সল্সিলিত হইলে র।জপিগণেব সহিত মহা ভিষও 
'সথানে আসশ গ্রহণ করিষ! উপাসনায অংশ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য 
লাশ করিয়াছিলেন । এমন সময় সেখানে গঙ। প্রবেশ করিলেন। 
পাযুতাডনায় গঙ্গাব দেহবাস গলিত হইল এবং হাভ। দেখিয়া 
পেবগণ অধোমুখ শইহলেন, কিন্তু মহাভিব “অশঙ্কে। দুষ্টবারদীম্ঠ | 
ব্রঙ্গ৷ এইরূপ ব্যবহার দেখিয়! বাকতঘি মহাভিষকে অভিশ।প দিলেন-- 
“জ।তো মত্ত্যেযু পুনর্পোকানবাপ্যসিত এবং গজাও--স। তে কে 


৩২৮ নাট্য সাহিত্যের .আলে5না ও নাটক বিচার 


মাঙ্থষে লোকে বিপ্রিয়াণ/চরিষ্যতি।” ইছার পর রাজধি রাজা 
প্রতীপকে পিভারূপে শ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। (প্রতীপং 
রোচয়!মাস পিতরং ভুরিতেঞজসম্‌ )1% ওদিকে গঞ্জাও তাহাকে মনে 
মনে ধ্যান করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পথে যাইতে 
যাইতে নষ্ট-্দপ বন্থগণকে দেখিয়া, প্সবস্থর কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন । বন্গণ কহিলেন--পশন্তাহ স্বো € মহানদি 1” ব্রহ্মবাদী 
বশিষ্টেব অভিশাপ-- 

খম্মান্মে বসবে! জহগাং বৈ দোগ্ধপীং জুবালধিম্‌ 

তশ্বাৎ পর্বে জনিষ্যন্তি মাচছবেষু ন সংশয়” | 

(৯৯ অধ্যায়, আদিপর্ব ) 
বন্্রগণ গঙ্গাব নিকট প্রার্থনা জানা ইলেন-- 

“ত্বমন্যান্মানুবী ভূত্ব। স্থজ পুত্রান্‌ বহ্ছন ভূবি” । 

(৯৬ অধ্যায়, আদদিপর্ব ) 
গঙ্গা খলিলেন--পমর্ত্যে তোমাদের কর্তী হইবেন কে? উত্তবে 
বস্থগণ কহিলেন--পপ্রতীপের পুত্র শাস্তহ্ছই যোগ্য ব্যক্তি” ! 

গঙ্গাও এই কথা সমর্থন করিলেন এবং কহছিলেন--তোমাঁদেব 
জন্মমা্রহ জলে নিক্ষেপ করিব, কিন্তু তাহাকে একটি পুত্র দিতেই 
হইবে। তখন বস্গুগণ উত্তর কবিলেন-_-আমাদের প্রত্যেকের 
শক্তি হইতে একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে সেই পুত্রটিহই তীহাব 
থাকিবে”; কিন্তু “ন সম্পত্শ্ততি মর্জ্যেষু পুশস্তম্ত তু সম্ততিঃ1” এইরূপ 
সঙ্কলপ করিয়া গঙ্গ। ও বস্গগণ প্রস্থান করিলেন । 
শহ চা ং 
মৃগষান্সীল রাজা শীস্তগ্চ একদিন মূুগ অন্বেণ করিতে করিতে 
গঙ্গার ভটদেশে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে--'দদর্শ পরমাং 


সপ চাপা শী 


পপ সপ ১০ পপি চল 


*€  শাস্তচ্, প্রভীপের পুতজ--অভিশস্ত মহা ভিষ 


ব/াসরুভ মহা ভাবতে ভীক্মকথা ৩২৯ 


স্িয্ম্৮ | সেই দিধ্যাভয়ণভূবিত নাবী-যুণ্তি দেখিয়া শাস্ত্র রোমহর্ষ 
হইল এবং চক্ষু দ্বারা প্ূপ অবিবাম পান ককিয়াও তাহার তৃপ্তি 
হইল না। শেষে রাজ! তাহাকে কহিলেন-_“দেকী, দানবী, গন্ধব্ী, 
অগ্দবা, যক্ষী, পরগী ব1 মাচ্ছমী যাহাই ভওনা কেন, শোভনে, ভুমি 
আমাব তাধ্যা হও ।” গঙ্গা সন্দত হইলেন, তবে সন্ত কবিলেন, 

যত তু কুধ্যামহং বাজন্। শুভং বাবদি বা হশুভম। 

শ তহ্বাবষিতব্যাহান্সি ন বক্তব্য তথাইপ্প্রিয়ম।-- 

বাজ। শাস্তন্চ সব সর্তই মানিষা লইলেন এবং গঙ্গা মাস্ষী মুত্তি পবিগ্তাহ 
কবিষা বাজাব সহবন্ভিনী হহছুলেন। কালক্রমে বন্তগণ জন্মগ্রা* ণ 
করিলেন এবং গঙ্গাও টিম মত একে একে জলে নিক্ষেপ করবিালন। 
অষ্টম পুত্র জন্মগ্রহণ কবিলে বাজ! হুঃখার্ত চিত্তে কহিলেন-- 

_-ম। বধীঃ কণ্ত কাসীতি কিং হিনৎমি সুতালি তত 

পুরাক্ি! সুমহতৎ পাপং সম্প্রাপ্ত* তে সুগঠিতম | 
শঙ্গ। নিজে পাঁবচয [দিলেন এবং বলিলেন--মামি চলিল।ম, এই পুল 
০তোমাব থাকিল”। (পুত্রং পছি মহ্হাব্রতম ) এই বলিষ! গঙ্গা কুমাবকে 
লহইষ1 অস্তহিত হইলেন 1-- 

এতদাখ্যায সা দেবী তনৈবাস্তবধীধত | 
আদাষ 5 কুম(বং তং জগামাথ যযোগ্সিতম | €(৯৮-_- আদি) 
এই ঘটন!ব অনেককাল পরবে, বাজা শাস্তচ্ছ একপিন মূগধ। কবিতে 

কবিতৈ গঙ্গাতীবে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে চারুদশন 
একটি কুমাব কব্সন্ধানে গঙ্গাপ্রব।হকে নিকদ্ধ কবিষা ঈডাইয়া আছে। 
শান্ত তাহ।কে চিশিতে পাবিলেন না, কিন্ত কুমাব-স তু তং 
পিভবং দৃষ্টা মোহুষামাস মায়া” এবং "সহসা অস্তহিভ হুইল । বাজ 
তখন গঙ্গাকে পুত্রটিকে দেখ!ইতে অন্থবোধ করিলেন । গঙ্গা পুত্রকে 
লইযা উপস্থিত হুইয়া বলিলেন-__এহ সেই অষ্টম পুত্র। এই পুত্র 


৩২০০ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


সর্ধ্বশাস্্রবিদ হুইয়াছে। বশিষ্ঠের নিকট হইতে এ বেদ অধ্যয়ন 
করিয়াছে । উশনার মত শাস্ত্রজ্ঞ। যত শান আছে সবই ইহাতে 
প্রতিষ্ঠিত । পন্ত্রবিদ্ভা় এ জামদগ্নয ( তব পুতে মহাবাহো সাঙ্গোপাঙ্গৎ 
মহাত্বনি। খবিঃ পরৈবনাধৃষ্যো ক্ঞামদগ্র্যঃ প্রতাপবান্‌)। “এই 
বীরপুভ্রকে তুমি গুছে লইয়া যাও ।” গঙ্গার বাক্যে শ্রীত হুইয় শাস্তন্ু 
পুত্রকে লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্থঘন কবিলেন এবং দেবব্রতকে 
যৌবর!জ্যে অন্টিষিক্ত করিলেন । 


সত্যবতী প্রসঙ্গ 


একভাবে চাবি বৎসর অনভীত হইলে, রাজ! শাস্তন্ত একদা "যমুনা" 
নদীর তটদেশস্থ এক বনপ্রদেশে বিচবণ করিতে করিতে 
অনিন্দেত্য এক উত্তম গন্ধ আঘ্বাণ করিলেন । সেই পন্ধ অন্রসবণ 
কবিঘা চাবিদিক অন্ঞসন্ধ।ন করিতে করিতে-_দদর্শ তদা কন্তাৎ 
দাশন।ং দেবকপিণীম। রাজা তাহার পরিচয় লঙ্বলেন এবং 
গত্বা পিতিবং ম্যা ববষামাস তাং তদ।”। দাঁশরাজ সমভ্যর্থন। কিয়! 
কভিলেন--একটি সরর্ভ কন্তা আমি দিতি পাবি “তশ্তাং জায়েত 
যঃ পুল স বাক] পুথিবীপতে । ত্বরৃজমভিবেক্তন্যো শান্ঃ কণ্চন 
পাথিব |” বাজ শান্তনু এই সতত পালণ কবিতে সক্ষম হইলেন না। 
হস্তিনাপুরে আপিলেন, কিন্ত কণ্তাব চিস্তাদাহে তাহাব সমস্ত দে- 
মন দগ্ধ ভইতে লাগিল। 

দেবব্রত পিতার দৈন্, লক্ষ্য করিয়া পিতাকে একশিন খলিলেন- 
“পিতা ! সর্বত্রই আঁপনাব শুমঙ্গল, অথচ আপনি দুঃখিত এবং সর্রবদ ই 
কি যেন ধ্যান করেন। আপনি বিবর্ণ ও কৃশ হইয়া পভিয়াছেন। 
আপনার ব্যাধির কারণ আমাকে বলুন” দেবব্রতের কথ। শুনিয়! 
শান্তচগ বলিলেন--সত্যই আমি চিস্তাকুল। তুমি আমান একমাক্র 
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ব্যাসকৃত মহাভারতে ভীঙক্গবথ। ৩৩৯, 


পুত্র । জগতের অনিত্যতার কথ! তাবিয় বড়ই উদ্বিপ্ন-_-কারণ 
“কথঞ্চিৎ ত পাদেয়। বিপতে) নান্তি নঃ কুলস্১_-তোমার কোনরূপ 
বিপত্তি ঘটিলে আমার বংশ থাকিবে না। অবশ্ত তুমি একাই একশত 
পুত্র হইতে শ্রেষ্ঠ । তবু শাকের বিধি-_-এক পুত্রত্ব_অনপতগ্ত কলাং 
নতিস্তি ষোড়শীম্‌। এই সব কথ ভাবিয়াই আমি চিস্তাকুল।” 

পিতার খুথের কথ! শুনিয়৷ দেবব্রত পিতার মনের কথ।ও বুঝিয়। 
ফেলিলেন এবং তখনই বুদ্ধ অমাত্যদের নিকটে যাইয়া ভিতরকার 
ব্যাপার শুনিয়া দাশরাজার সমীপে যাইয়া দ|শরখজকম্ঠাকে প্রার্থনা 
করিলেন । 

পাশরাজ যখথোচিত অভ্যর্থন। করিয়া এখং শাস্তনুর গানারূপ 
প্রণংস! করিয়! কহিলেন--“এ পুস্তাব খুবহ আনন্দদায়ক, তবে কগ্ঠার 
পিতা ভিসাবে কয়েকটি কথ! বলিতে চাহি ।--সপত্রত1 দোষ বড 
বলবান্‌। আব তামার মত ব্যক্তি যাভার সপত্ব, সে গন্ধর্ব বা অসুর 
য1ভাঁঙ ভউক শা কেন, তাঙভাব আর নিস্তার সাত । ভাভ এস্বলে বড 
বিচ।ধ্য লিলয় 1” দাঁশরাল্ভুব আঅশিগ্রাষ বুবিষা দেবব্রত প্রতিজ্ঞা 
বিলিন 

'যোহস্তাং জনিষ্যাতে পুত্রঃ স না পাভ। শবিষ্যুন্ি | দাশরাভা এই 
প্রতিজ্ঞ) শুশিয়া দেবব্রতকে প্রশংসা কবিলেন, কিন্তু কঙ্ঠাদান সম্বন্ধে 
নত দিলেন ন।। আরে। একট। কিন্ত তুলিলেনন'তিবাপত্যং ভবেদ্‌ যৎ 
তু হজ নঃং সংশয়ো মভান্দকিন্ ভূমি না হয সিংভাসন দাবী করিবে 
শা) কিন্ত তোমার পুত্ররা দাবী করিবে শা এ নিশ্চষত। কোথায় £ 

দাঁশরাজের মনোভিপ্র।ষ বুঝিতে প।রিষ! ভীম্ম পুনরায় প্রতিজ্ঞা 
করিলেন--“অগ্তঠ প্রভৃতি মে দাশ! ব্রহ্গচর্যং ভবিষ্যতি ।”--আজ্জ 
হদ্তে আমি চিরত্রঙ্গচারী ভইলাম । এই ভীবণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ 
করিয়া দেব-অগ্সরাগণ ও রাজিরা পুষ্পবুষ্টি করিতে লাগিলেন 


৩৩২ নাট্য সাহিতোর আলোচন] ও নাটক বিচার 


এবং নম রাখিলেন---ভীম্ষ । তখন দেবব্রত সত্যবতীকে কহিলেন--- 
“মাতা ! রথে আরোহণ ক্ষিরন । নিজ গৃহে চলুন 1” এইভাবে দেবব্রত 
সত্যবতীকে আনিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন । পিতা সমস্ত 
সংবাদ শুনিয়। বিস্মিত হইলেন এবং পুজ্রকে ইচ্ছামত্যু দান করিলেন। 
(১০০ অধ্যায়--আলিপর্বব )| 

কিছুকাল মধ্যেই সত্যবত্তীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ধ্য নামে 
ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু শান্তচ্গ অধিককাণল পুত্রদের মুখ 
দেখিতে পারিলেন না। কালের ডাক পড়িতেই তিনি চলিয়া 
গেলেন। তখন ভীক্ম চিন্রাদকে সিংহাসনে বসাইয়া সত্যবতীর 
মতাঙ্ছসারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। চিন্রাঙ্গদও অকাল 
মৃত্যুর মুখে পড়িলেন--গঙ্কর্বরাজের সঙ্গে ধুদ্ধ করিতে যাইয়।। ভীন্ম 
বালক বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন এবং মাতার 
নির্দেশ অনুসারে রাজধর্্ম পালন কবিতে লাগিলেন । 


কাশীরাজ কন্যা কাৰিনী 


বিচিত্রবীর্ধ্য যৌবনে পদার্পন করিলে ভাম্ম জাতার বিবাহ দিতে 
ইচ্ছ। করিলেন। তখনই ভিনি শুনিলেন ষে,কাশীবাজের তিন কন্তা 
স্বয়ংবরা হইতে ইচ্ছ! করিয়!ছে। মাতার অঙ্ছমতি লইয়া ভাম্ম সশস্ত্র 
হইয়! বারানসী গমন করিলেন এবং সতাঁয় সমবেত রা'জন্যবর্গীকে ও 
কন্তাপ্রধকে ধর্শন করিলেন। ভীম্মকে একাকী এবং বয়োবুদ্ধ 
দেখিয়া কগ্যাত্রয়__ “অপাত্রামস্ত তাঃ সর্বা বৃদ্ধইত্যেব চিন্তয়া” | 
শর্টত্রিয়গণণও্ হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন--*ভীম্ম শুনা যাঁধ 
পরম ধর্পীত্ব! । বুদ্ধ হইয়ানছ-_তবু কি নির্শজ্জ। ভীম্ম ব্রহ্গচাবী__ 
ইহ! মিথ্যা কথ। 1৮ 

রা্জন্ঠবর্গের পরিহ্াসবাক্য শুনিয়। ভীন্ম ভ্ুদ্ধ হইয়। উঠিলেন এবং 


ব্যাসককৃত মহাভারতে ভীল্মকথ। ৩৩৩ 


--পভীজঙ্দ! স্বয়ং কন্। চরক্বামাস তাঃ প্র্জ।” কন্ঠাদিগকে রথে তুলিয়া 
লইয়] ভীম উপস্থিত ক্ষত্রিরবীরদের যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তুমুল 
বুদ্ধ বাধিয়! গেল । কিস্তু--“স ধনুংবি ধ্বজ্জাগানি বঙ্্াণি চ শিরাংসি চ। 
বিচ্ছেদ সমরে ভীম্গঃ শতণোহ পহশ্রশঃ 1” শেষ পর্ঘ্যস্ত মহাবান্ু 
শান্বরাজ বরণে ষোগ দিলেন । কিন্তু ভয়ংকর যুদ্ধ করিয়াও, শান্বরাজ 
পরাজিত হুইলেন। ভীম্ম কাশীরাজকন্তাসহ হস্তিনাপুরে ফিরিয়া 
আসিলেন এবং ভ্রাত! বিচিন্রবীধ্যকে কন্ত। সমর্পণ করিলেন । 

বিবাছের আয়োজন হইতেই জ্যেক্ঠা কন্তা অন্বা নিবেদন করিলেন 
_-আমি শান্বরাজকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি--আর্‌ 
আমার শিতার কামনাও তাহাই ।” অন্থার মনের কথা শুনিয়। ভীম্ম 
শম্বাপক শান্বরাজের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন এবং অন্বিকা এবং 
অন্থালিকাকে বিচিত্রবীর্যের সহিত বিবাহ দিলেন । (১০৩ অধ্যায় 
"আদিপর্বব )। 

কিন্ত শান্ধরাজ অন্বাকে গ্রহণ করিলেন ১1--অধিকন্ধ নানারূপ 
নাকে পীড়ন করিলেন। অন্বা অনেকবার অন্ঠনয় করিলেন, কিন্ত 
শান্ঘরাজ অটল থাকিয়াই বার বার তাহাকে প্রত্যাখান করিলেন 
এবং--পগচ্ছ গচ্ছেতি তাং শান্বঃ পুনঃপুনরভাবত' । শোকে ০ক্।তে 
কাদিতে কাদিতে অঙ্থা প্রস্থান করিলেন (৯৭৪ অধ্যায় উচ্ছোগিপর্বৰ )। 
অন্থা লজ্জায় পিতৃ-ভবনে ফিরিয়া গেলেন না। তাহার মনে চিন্ত! 
উঠিল--আমার এই অবস্থার জন্ত কে দায়ী ?--আমি নিজে? না 
ভীষ্ম ? অথবা মুঢ পিতা ? ধিক আমাকে, ধিক ভীষ্ষে, ধিক পিতাকে, 
ধিক ণপান্থবাজকে । তবে-_ভীম্মই এই অবস্থার মূল কারণ-- অনয়ন্তা সত 
তু মুখং ভীন্মঃ শাস্তন বো মম ।--প্রত্ভিশোধ আমাকে লইতেই হুইবে-_ 

'সা ভীক্ষে প্রতিকর্তব্যমহং পশ্ঠামি সান্প্রতম্‌। 
তপমা বা বুধা বাপি ছঃথ হেতুঃ সঃ মে মতঃ।” 


৩৩৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটিক বিচার 


এইরূপ সন্কল্র লইয়া অস্বা এক আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং 
সেখানেই রাত্রিযাপন করিলেন। সেই আশ্রমে শৈখাবত্য নামে 
বৃদ্ধ তপস্থী ছিলেন। তিনি অস্বার কাহিনী শুনিয়া বড়ই দয়ার্দ চিত্ত 
ছইলেন এবং তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত 
হইলেন । আশ্রমের কেহ বলিলেন_-“পিতার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া 
সমীলীন” ; কেছ বলিলেন-শান্বপত্ির নিকটে লহয়। যাহয়! তাঁহাকে 
গ্রহণ করিতে সম্মত করাই উচিত ।” কেহ বলিলেন--না তাহা 
অন্থচিত, কারণ আগেভ শান্ধপতি প্রত্যাখ্যান কবিয্।ছেন ৮ শেষ 
পর্যযস্ত প্রাষ সকলেই পিতার নিকট প্রেরণ করাই সমীচীন মনে 
করিলেন কিন্কু অন্ব; তপশ্চর্ষ্য। ছাডা আর কিছুই করিতে সম্মত 
হইল লা। এই সময় এক রাজনি সেই আশ্রমে উপস্থিত হহষা ও সব 
বৃত্তান্ত শুণিয়৷ অগ্থাকে আশ্রয় দিলেন এবং বলিলেন-- 

“গচ্ছ দন্বচনাদ্রামং জামদগ্নাং তপস্থিনম্্‌। 
রামস্তে সুমহদ্দ,৪খং শোকধ্ৈবাপনেষ্যতি ॥% 

মহেন্দ্র পর্বতে বমেব আশ্রম আমাব কথ' তাহাকে বলিলে 
শিশ্চরই তিশি তোমার উপকাষ করিবেন । তখনই বাশের শিষ্য 
অকুতব্রণ সেখানে উপস্থিত হইলেন । আশ্রমবাসিগণেব মুখে সব 
বৃত্তান্ত শুনিয়া! অকৃতব্রণ 'ভীম্মাকেই দোনী বলিব! অভিধুক্ত কবিলেন 
এবং বলিলেন--“তন্যাৎ প্রতিজ্তিয়া বুক্তা ভীম্ষে কারষিতুং তব" । 
অশ্বারও সই কাষন!। অরুতব্রণের সহিত অন্বা রামের আশ্রমে 
গেলেন । রামের কাছে অগ্ব কাদিয়! কাদিয়া তাহার কাহিনী বর্ণনা 
করিলেন এবং বার বার অগ্ররোধ করিলেন--“জাহি ভীক্ষং মহাবাছে। 
যথা বুক্সং পুবন্দর 1” বাম কহিলেন--আমি ব্রহ্গবিদগণের হেতু ছাড়! 
অন্ত কোন হেতৃুতে অস্ত্র ধারণ করিতে চাহি না! শান্ধ বা তীক্ষ 
আমার কথাতেই বশীভূত হইবে । অতএব শোক পরিহার কর।” 


ব্যাসরুত মহাভারতে ভীশ্মকথা ৩৩৫ 


শন্ব|। কহিলেন-_-প্রভূ! আমার এক কামনা--ভীম্বকে আপনি 
পরাভূত করুন" । তারপর, রাম অন্বাকে লইয়া ভীনম্ষের নিষ্ধট গমন 
করিলেন এবং ত হাকে গ্রহণ কবিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ভীন্ষ 
প্রভণ করিলেন না । 
কলে রামের সহিত ভীক্ষে তুমুল বুদ্ধ। প্রথমতঃ বাক, এবং শেষে 
এপরুত বুদ্ধ বাধিযা গেল । বামকে ভীক্ বলিয়াছিলেন--“আপনি 
অনেকবান ক্ষব্জিয়দেব পবাস্ভৃত কবিযাছেন সত্য, কিন্ত তখন ভীক্ষ 
ন্মগ্রহণ করে নাই। অ।পনার সে দপ আমি চূর্ণ করিব।” কুরুক্ষেত্রে 
উভযপক্ষই প্রস্তত হইল । গঙ্গাদেবী উভয়কেই বিরভ কবিতে চেষ্টা 
কবিলেন, কিন্তু বিশেষ ফ্ল হইল না 
ভীম্ম রামকে ভূমিষ্ঠ দেখিখা বলিলেন--'আপশি সশস্ত্র এবং 
বথস্থ হইয়! ধুদ্ধে আগমন করুন। অলৌকিক শক্তিখলে বাম বথ 
শ্দার্ি ভূষণে ভূষিত হুইলেন। যুদ্ধ বাধিষা গেল--তীবণ যুদ্ধ । 
গঙ্গ।দেবীকে পধ্যস্ত একবাব আসিতে ভইল--তীক্মকে বক্ষা কবিবাব 
কন্ত | ওদিকে রামকে রক্ষ। করিবার জন্ত জমপগ্রিকেও হস্তক্ষেপ 
কবিতে ভইল। দেব-দেবধিদের এবং গঙ্গার অন্ুবোধে বম নিরত্ত 
»হতলেন। ভীনম্মকে রাম কহিলেন -_ 
পত্বৎসমো নাস্তি লোকেছশ্যিন্‌ ক্ষত্রিয় পৃথিবীচব ।” 
(১৮৭ অধ্যায়, ডদ্যোগ ) 
তখণ বাম অন্বাকে কহিলেন-ভুমি স্বচক্ষেই দেখিলে-আমি 
যথাসাধ্য বুদ্ধ করিষাও ভীক্মকে পবাজিত করিতে পারিলাম না, 
অতএন--যথেষ্টং গম্যতাং অভদ্রে কিমন্তদ্বা করোমি তে ।” অস্বা 
বিদাষ লইলেন এখ” তপন্তায় আত্মনিয়োগ করিলেন । দ্বাদশ বর্ষ 
অতি-মচুষ তপশ্ত। কবিবা অস্বা কামচারিণী হইয়া উঠিলেন এবং 
'কুটিল” নামে এক শদী হইয়। কিছুকাল অবস্থান করিলেন। পরে 


৩৩৬ নাট সাহিতোর আলোচন। ও নাটক বিচার 


শিবের তপন্তা করিলে শিব তুষ্ট হইলেন এবং ভীকম্ম-পরাজয়ের 
প্রতিক্ত্তি দিলেন । ভিনি বলিলেন-_ 
“হনিব্যপি রণে তীন্মং পুরুষত্বঞ্চ লগ্দ্যসে। 
্মরিষ্যামি চ তৎ সর্ববং দেহমন্তং গতা সতী ॥ 
দ্রপরশ্ত কুলে জাতা ভবিষ্যসি মহ!রথ |” 
“ভবিষ্য।মি পুমান্‌ পশ্চ।ৎ কম্মাচ্চিং কাল পধ্যায়াৎ” এই প্রতিশ্রুতি 
পাভয়। অন্ব। কান্ঠ-চিতায় প্রাণ বিসঙ্জন দিল। ( অন্বা--শিখণ্ডী )। 


সভাপবর্ধে ভীত 


বৃিষ্টিরের যজ্ঞসভায় “প্রধান অর্থ্য ব্যক্তি কে” ঘুধিষ্টিবেব এই প্রশ্নের 
উত্তরে ভীক্ষ কুষ্ণেই নাম করিতেই শিশুপালপ্রমুখ রাজগণ তীব্র 
প্রতিবাদ ও কুঞ্চনিন্দ। করিতে লাগিলেন। ভাক্মকেও ছাড়িয়। 
দিলেন না । নুখিষ্ির শিশুপ।লকে অনেকবার অক্লুনয় করিলেন, কিন্তু 
কে।ন কল হইল শ|। তখন ভীম কুষ্জেব প্রশংসা করিলেন, 
তথা প্রাণ করিলেন-- ক্লঞ্ণই সর্ব।পেক্ষা যোগ্যতম। শিশুপ!ল 
তবু নিরস্ত হইলেন না। তখন ভীক্ম শিশুপালের জন্মকথা বিবৃত 
করিলেন এবং সমাগত রাজবুন্দকে জানাইলেন-- সোহহং ন গণষ! 
ম্যেতাংস্াণনাপি নরাধিপান্”। নরাধিপগণ ভীষণ ত্ুদ্ধ হইয়! 
পড়িলেন। কিন্তু ভীক্ম শীস্ত গণ্ডীষ্যে কহিলেন__ 
“পশ্ুবদ্ঘাতনং না মে দহনং বাঁ কটা গ্রিন] | 
ক্রিয়তাং মৃদ্ধি, বো স্তস্তং ময়েদং সকলং পদম্” ॥ 
ভারপর-যুদ্ধ এবং শ্রীকষ্ণচ কতৃক শিশুপাল বধ। 
এ মে শত সং 
বুধিিরের রাজনুয় যজ্ঞের ঘটা দেখিয়া! হুষ্যোধন সম্তাপে 
বলিতে লাগিলেন । পিতার কাছে ক্ষোভ জানাইলেন। অন্ধ- 
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পিত। প্রথমে পুত্রকে নিবৃস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন । কিন্তু ছুয্যোধন 
অদম্য -শকুনি ভরধষা দিলেন--দু)তক্রীড়য় পাগুবের সব্বশ্ব হরণ 
করা! একমাত্র পথ এবং অমোখ উপায় । নিরুপায় ধৃতরা্্ী বিহরকে 
পাঠাইলেন যুধিষ্িরাদিকে আমপ্রণ জানাহইতে । দুযুতক্রীড়া আরস্ভ 
ইইল, বাববার যুধিষ্ঠির পরাজিত হইতে লাগিলেন-_ শেন পধ্যক্জ 
দ্বৌপদীকে পণ রাখ! হইল । সে বারেও বুধিষ্ঠিব পরাজিত | সতভামধ্যে, 
দুঃশাসন দ্রৌপদীকে উপস্থিত করিলেন-_কর্ণেব পর।মর্শে বস্ত্রহরণের 
চেষ্টা হইল। ভ্রপদী বিলাপ করিলেন--মন্্ান্তিক, তভেজন্বীও বটে । 
তীক্ম মুপ না খুলিয়। পাবিলেন না-- 
'দ্রীপদীকে বলিলেন--ধঙ্দ্দেব তক বড ছুজ্ঞেষ 17 
“বলচাংস্চ যণ। ধর্্মং লোকে পণ্ততি পুরুষ | 
স ধর্ম্মো ধন্দমবেলায়াং ভবত্যভিহুতঃ পরই ॥ 
ন বিবেক্তুঞ্চ তে প্রশ্নমিমং শরোমি নিশ্যযাৎ। 
গশ্ত্বাদ গহণত্বাচ্চ কাধ্যস্তাস্ত চ গৌব্বাৎ।” 
শীঘ্রহ কুরুগণ বিনষ্ট ভইবে। (তামাব এহ ছুববস্থা, বোধহয়, 
প্মেবই অভিপ্পেত | (ধন্মমেবান্বেক্ষসে )। তুমি জিত কি অজিত 
এ দিষষে খুধিষ্ঠিবহ লড় প্রমাণ । 


বনপব্বে ও বিরাটপব্রে ভীত 


'্ষব্বদেন সহিত ঘুর্ধে দুর্যযোধনাদি পবাজিত ও বন্দী হইয়া- 
লেন । পগববা তাহাদের মুক্ত করিয়া প্রাণ বাচাইয়াছিলেন। 
এই সময়েই ভীম্ম ধৃতবাষ্রপুত্রদেব কহিলেন “আমি পুর্ব্বেই 
ত৩মাদের মানা কবিষাছিলাম। শক্রবা তোমাদের পরাজিত ও 
বন্দী কবিল3 "শেষে পাগুববা তোমাদের মুক্ত করিল । ইহাতেও 

২২ 


৩৩৮ নাট্য সাহিক্ত্ের 'অধলোচলা ৪ নাউ ছ্িচার 


তোক্জানের লঙ্জা! হয় না। তোমাদের সঞ্কলেক্সই বিক্রম শুাদ শিদ্চ 
ইচ্ইক্াচ্ছে। ভুর্ন্তি কর্ণের বিজ্রম ও আন্ফাকানাও বেশ দেখা ৫গেজ 
কর্ণ পাগুবদের পাধের যোগ্য ব।। এরই কারপেই কমি সক্ষি্র 
কখ। বলিম্ধান্ডি- এখনও বগি । সাঙ্ছি ছাড়া মংপ রক্ষার তকেনিও 
উপাই নাই |” ( বনপর্ব ) 

কীচক-বধেন্ধ সংবাদ বণ ক্ষরিয়! ছুয্যেধন খ্ভৃতি উদ্বিগ্ন হন্ছলেন 
গুবং অম্পাহে করিলেন-পাওুবক। নিশ্চরছ স্লীবিষ্ত আছে। ভীস্ম 
নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জার্গাইলেন--পাওবর! ধর্দঈপরায়ণ এষং ক্ষুীতিষিদ, 
অতএব তাহাদের বিনাশ অসম্ভব । শেষ পধ্যস্ত ঘিরাটের গেোঞ্ন 
হুরণেব প্রস্তাব গৃহীত হইল | (বআশ্চর্ঘ্যের বিষম ) নভীক্মও যোগদান 
করিলেন । বিরাটবাজ্যে বিরাট যুদ্ধ ভইল। ভীষ্ম প্রমুণ সকলেই 
পরাজিত ৬ইব। ফ্িবিষা আসিলেন । (বিরাট পর্ধব ) 


ভদৃষোগপব্ধে ভীক্ষ 


ভীম্ম মবণার[য়ণেব ন।ছাত্্য কীত্তন করিলে করণ ভীম্মকে ঠেস দিয়া 
কথা কহিলেন--আন্ষ(লনও কবিলেন--অহংহি পাগুবান্‌ সব্বান্‌ 
ছনিষ্যামি বণে স্থিতান্‌।” কর্ণেব এই কথা শুনিয়া ভাঙ্গ ধাতবাহইীকে 
বলিলেন--€ধ কথা শুনিলে, ইহাব এক কলাও পুর্ণ হইবে শা । এ 
ছুণ্জতি স্তপুতেের গন্তই ছুর্যে।ধনের অ।জ এই অবস্থা । গান্ধর্বববুদ্ধে 
এবং €ঘাবযাক্ঞায় যখন তোমাধ পুব্রগণ পবাজিত হ্হষ। পলায়ন 
করিয়াছিল, তখন এই মহাবীর কর্ণ, যিনি এখন ষ্ণড়েব মত টীতৎ্কাব 
করিতেছেন (য ইদানীং বুষায়তে )১--কোথায় ছিলেন? ইহাদেব সব 
কথাই মিথ্যা, --তারপব সঞ্জয় পাগুবগণেব বীধ্যমহিমা কীর্তন 
করিলে ধৃতরাষ্্রী খুব অচ্ছতাপ করিতে লাগিলেন। ছুর্য্যোধনকে 


রয়াঙ্জক্রচ্ত মহান্ঞারত্তে ভীরা কণা ৩2৯ 


তিনি ন্উপারেশ ফিতে জে! করিলেন । কিছু কুর্দোধন আজ্ঙ্গাধায় 
মাতিজ্া উঠিলেন-_ 
প্থরা কুকি পরং তেরে বীব্যর্ত পরমং মম । 
পরা বিস্কা পরে! ওযোগো হম তেক্ডো) বিশিমান্ডে ॥ 
পিতভামহন্চ জ্োপশ্চ ক্রুপঃ শল্য শলস্কণ। | 
শায্েমু যৎ প্রজানত্তি সর্ববং ভন্মঘি বিস্ঞাত্তে ॥" 

কর্ণও খুব উৎসাহ যোগাহলেন _আন্ান ঘে।বণাও করিলেন-_ 
"মামি পিতামহ খাকিতে ঘুদ্ধে অস্ত্র ধরিব না”। এই নলিষ। কর্ণ গরস্থান 
কবিলে ভীশ্ম হাসিয়া কহিলেন--“হুত্রপুক্র সত্যপ্রতিত, সন্দেহ নাই । 
কিচ্ধ ক্লাহার নিকট হইতে তিনি এই বুঙ্ধষেব ভাব গ্রহণ করিবেন ? 
মামি শত্রপক্ষেব সহন্স অধুত ঘোদ্ধাকে নি্দেই নিছত্ত কবিব |” 

( প্রীরুষ্ণেল দৃতরূপে কুরুসভাষ গমন ) এবং সেত প্রসঙ্গে ইছাল 
পব,ছুর্য্যোধনেন প্রতি ভীক্ষেণ উপদেশবাক্য (অধ্যাধ১২৫, 
১২৬. ১৯৩৮ ) ইত্যাদি | 

তারপব ভ্ডীক্ম সেনাপতিপদে বুত ভভলেন। বথাতিবণ সংখ্যানে 
কণকে অর্ধণ্ণী গণনা কবাধ কর্ণের সহিত হাক্ে কলহ বাধিল। 
(১৩৭ গঅধ্যায়)। ৫শনে ভীম্ম কুকি মশ্বোপাখ্যাণ বর্ণনা (১৭২-১৯৪)), 


ভীতক্মপব্ষরে ভীক্ষ 


ধুদ্ধারস্ড হইল । ক্রমে ভীঙ্ষের সহিত অঞ্জনের শত্ভিপরীক্ক। 
আবন্ভ হইল। ঘুদ্ধেল তীব্রতা দূর্যোধন সন্ধষ্ট হইতে পারিলেন 
না। দ্ভীক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রকাস্তিকতার সহিত বৃদ্ধ 
করিবার প্রস্তাব করিলেন) ভীম্ম ভীবণশাবে বুদ্ধ করিতে শসার 
করিলেন। অঙ্জুনকে বক্ষা করিতে শ্রীরষ্তকে পর্যন্ত চক্রগ্রইণ 
কর়িনে হইল । ভীন্ম কৃষ্ণকে সঙ্ষেধন করিয়া কছিলেন-_ 


৩৪ ০ নাট্য সাহিত্যের আলোচন' ও নাটক বিচ।র 


“এক্েছি দেবেশ জগগ্লিবাস নমোহুস্তাতে মাধব চক্রপাণে 
প্রসহ মাং পাতয় লোকনাথ রখোতভমাৎ সর্বশরণ্য সংপ্যে। 
ত্বয়। হতম্যাপি মমাচ্য কৃষণঃ শ্রেয়ঃ পরশ্থিক্পিহ চৈব লৌকে। 
সস্ভাবিতোহস্থ্ন্ধকবৃষ্ঠিনাথ লোকৈক্্িভিব্বীর তবাভিষানাৎ।” 
-_-অজ্জন শ্রীকষ্চকে বাধা দিলে কৃষ্ণ ফিরিয়া গেলেন । 
ভীক্ম ঘোরতর বুদ্ধ করিতে লাগিলেন । প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যোগ! 
ষ্ঠাভার হাতে প্রাণ হারাইাতি লাগিল । যুধিষ্ঠির শোকসম্তপ্ত ভইয়। 
রুষ্ণকে ভীক্ষবধের উপায় নিদ্ধারণ করিতে বলিলেন । তশেষ পধ্যস্ত 
স্থির হইল--ভীক্ষের নিকটেই উপায় জিজ্ঞাস! করা উচিত । শতীম্ম 
উপায় বলিয়া দ্িলেন-__শিখশী সম্মথে আসিলেই তিনি অস্ত্র ত্যাগ 
শ্বিবেন । যথাকালে শিখন্ীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জন যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিলেন। ভীক্ষ অস্ত্র ত্যাগ করিলেণ। নাণে ব।ণে ভীঙ্গেল 
েহ আচ্ছাদিত শুইয়া গেল। ভীল্ম ভূপতিত ভইলেন- চারিদিকে 
»াহাকার উঠিল। কুক-পাগব সকলেই শোকার্তচিত্তে তাহাকে 
দিরিযা দ্াডাইলেন। ভীক্ম সকলকেই বাক্যে 'অভার্থনা! করিলেন 
গবে কহিলেন “আমার শিব ঝুলিয়া আছে--উপাধানের ন্যবস্থী কল 1” 
র।জগণ মুদছু উপাধ(ন আনয়ন কবিলে ভীম্ম হাসিমা কহিলেন-- 
'নেতানি বীব শব্যাস্তর ঘৃক্তরূপানি পাধিবাঃ 1, 
তখন অজ্জ্বনকে কহিলেন--ধনঞ্শষ আমার মাপ!টা খুলিয়া আছে 
উপবুক্ত, উপাধানের ব্যবস্থা কব 1” অজ্ঞুন বাণদ্বারা উপাধান কবিষ। 
দিলেন । পিপাসার্ত ভীক্ষ জল চাহিলেন। বাজগণ সুগন্ধি ভঞ 
আানিয়া দিলেন! ভীল্ষ এবারেও হাসিযা অজ্ঞনকে জল দিতে 
বলিলেন । অজ্জুন বাণ-দ্বারা জল তুলিয়া ভীক্মকে পান করাইলেন । 
শেষে ভীম্ম হুর্য্যোধনকে পাগুবের সহিত সন্ধি করিতে কহিলেন, কিন্তু 
কোন ফল হইল লা। একে একে সকলেহ স্বস্কানে প্রস্থান করিলেন । 


ব্যাসকত মন্ভাভাবতে ভীঙ্ম কথা ৩৪৯ 


ভীম্ম স্থির হইয়া বণশয্যাষ শায়িত । একাকী । ধীরে ধীবে প্রবেশ 
করিলেন কর্ণ। ভীন্ষমের প্রব্ধপ অবস্থ' দেখিয়া কর্ণ অশ্রুনেত্রে তীহার 
পায়েব উপব মাথা রাখিলেন এবং কহছিলেন-_“হে কুকুশেষ্্র! আপনি 
যাহাকে কোনদিন ভাল চে|থে দেখেন লীই আমি সেই বাধেষ।” 
চক্ষু উন্মীলিত কবিষা ভীক্ম চাবিদিকে চাহিলেন এবং বাঁক্ষগণকে 
সরিষা! যাইতে নির্দেশ দিলেন ; পরবে কহিলেন “এস এস বুকে এস 
গা! তুমি রাপেষ শও, তুমি কৌন্কেষ! তোমার প্রতি আম।ব 
কোন দ্বেব নাই। এইনপ মৃত্যু জন্ভই তোমাকে আমি পক্ষ 
বাকা বলিয়াছচি । পাগুববা নভামাবর অত । তুমি তাহাদের সহিত 
মিলিত হুও--এই আমার ইচ্ছ: ।” কর্ণ সবিনযষে কহিলেন--আমি 
জানি, আমি সুতক্ত নহি । কিন ছুর্যোধানেক ধন-শ্বধা ভোগ 
কবিষা তাভাকে ত্যাগ কব উচিত নছে। আব-শ ৮ শক্াম বক্ষ্ট,ং 
বৈবমেতৎষ শুদারণম--ধনঞ্জয়েব সঙ্গে আমি বুদ্ধ করিবহ তাবে-- 
প্লীত মনেই কব্ি।' তখন শ্াম্ম খলিলেন--শুবে তাহাই কব। 
[ক্রাপঙ্ীন হহনা নিষ্কীনভাবে বুদ্ধ কর । ভাহ। হইলেই--ক্ষানধম্ম- 
জিতান্‌ লোকানবাস্সাসি ন সংশম | কর্ণ, আমিও বুদ্ধ প্রশমেব 
খথালাধায চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু খঞ্ধ করিতে পালি শত হাঁবপপর 
কর্ণ কাদিতে কাদিতে গ্রাস্থ।ন করবিেন। 


শাস্তিপব্ধে ভীক্ষ 


আধ্যায়---১2৭, ৪৭---৭৫ ১৩৪, ১৮১, ৭ । 
০৭ _-তীক্ম প্রশংস।, 
৪৭---ভীক্মকৃত কুষ্শু ব, 
” ৭৫--ঘুধিষ্টিবেব প্রতি ভাক্ষোপদেশ, 
১৩৪-__ভীঙ্ষোপদেশ, 
”. ১৮৯-_যুখিষ্টিবেত প্রশ্নে ভীঙ্ষের উত্তল, 
নি ইজ এ 


কাশীদাসী মহাভারতে ভীস্ষ 
শীমতন্ষ ও গা 


উক্ষকুনন্দণ মঞ্াডিষ নহজ অশ্বমেধ যক্ঞ এবং প্রচব দান-ধ্যানালি 
কবিয়া অতুল কীন্তব অধকাবী হইণাছিলেশ। একদিন ব্রঙ্গাব 
সশাষ ছেবগণেধ এবং মুনিগণের সহিত তিণশি সমান আসনে 
বসিষাভিলেন, এমন সমষ গঙ্গাদেবী আসিষ। সেখানে উপস্থিত 
হইলেন। গঙ্গাব দিকে মহাভিষ যুগ্ধ দিতি চাহিতে গঙ্জাও দর্টি 
ফিবাইতত পাবিলেন না । ফলে 
“হাব দেখিষ। দৃষ্টি কাছ প্রজ্পন্টি 
মারব লোকে আসি নাঁজা কবিলা অনীত্ি। 
বঙ্গলোে আসি কব মন্চষ্য-আচাবর 
মত্য্যে জন্ম লষে ভোগ কব পুনর্বাব | 
মছাভিষকে .সামবংশে জন্ম গ্রভণ করিতে তইল-বাজা প্রর্তী”পব 
পুরেরূপে । প্রতীপ-পুত্রেই শান্তঞ্ু | 
ওদিকে, গঙ্গাও মন্ত্যে জন্ম লহ্কতৈ অগপব শুইবেন, পপে 
পেখিলেন--অষ্টবন্থ বিরস বদনে দগ্ডাষমান। ক।বণ জিজ্জাস। কবিষা 
গঙ্গা জানিতে পাবিলেন--অষ্টবন্থুও একই শাপে অভিশপ্ত, বশিষ্ঠেব 
অশিশাপে-নবজন্ম, লইতে হইবে । বঙ্গগণ গঙ্গাকে অন্ুবোধ 
কবালেন- 
“আম। সবাকাব তুমি হও গর্ভধাবিণী 
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অন্মমাত্র ভাসাইয় দিও তব নীতব |” 


কাশ্দাসী মহা ভারতে ভীক্গ ৩৪৩, 


গঙ্গ। রাজী হইলেন এবং কুরুবংশের প্রতীপ বাজাব রূপগুণে প্রীত 
হইযা--দক্ষিণ উরুতে গিয়া বসিল বাজাব” এবং বলিলেন-_ 
“তোমারে ভজিচ্চ আমি হও মোব পতি ।” বাদ্ধা প্রতীপ যুক্তি 
দিলেন-_-দক্ষিণ উর্দতে যে বসে সে পুত্রবধূই হইতে পাবিবে-বধূ 
নহে । গঙ্গা নিবস্ত তহলেন এব” আঅঙ্গীকাবৰ কবিলেন--ববিৰ 
ত্ঞোমাব পুরে ঃ 
তাঁবপব--হিস্তিন। নগ্ন বাজা শান্তনু হইল ।” এবং একদিন 
মুগষ। কবিতে জাহবীব তটে গেলেন এবং এক। একা জমণ কবিতে 
লাগিলেন। সেখানেই গঙ্গাব সহিত তাহাব দেশ এবং আজ্- 
নিবেদন--€তাষাতে মজিল মন হও “মার শাবী।? 
গঙ্গা এই সর্ভে বাজি হহলেন- 

“আপন ইচ্ছাষ আমি কবিশ থ কা 

আমাবে নিষেধ ন। কবিব। মহাবাজ।, 
এবং বাজ। গঙ্গাকে লইষ। হস্তিনাষ প্রত্য।বর্তন করিলেন । একে একে 
বস্সগণ গঙ্গাব গর্ভে জন্ম গ্রহণ কবিতে লাগিলেন এবং জন্মেব পেন গঙ্গ। 

“জ্রলেতে ড্ুবিযা মব পুঞ্জপ্রতি বলে। 

এক ছুই তিন চাবি পাচ ছষ সত। 
*(খপাব- একে একে গঙ্গদেবী কবিল নিপাত। 

পুতজ্রশাকে শাস্তছুব দছে কলেখব |? 
সষ্টম কুমাব জন্ম গ্রহণ কবিলে গঙ্গা যখন প্ুজকে পহয। গঙ্গা 
কেজিতে অগ্রসব হইলেন, শাস্তন্গ নিষমভঙ্গ না কবিষা প।বিলেন না ॥ 
ক্রুদ্ধ হহ্ষ' নবপত্তি গঞ্জ প্রতি বলে-'পাষাণ শবীৰ তে।ব বড়ই 
নিচ্য়” এবং “এত ৰলি কোলে নিল আপন তন) গঙ্গা আতগ্ম- 
পরিচষ এবং বস্কগণেৰ শাপেব বিববণ স্তন।কষা নিদ)য চ|তিলেন 
এবং বলিলেন-_- 


০৪৪ নট্য সাহিত্যের আলোচনা 'ও নাটক বিচার 


“মায়ের বিহনে পুত্র ছুঃধিত হুইবে 
সে কারণে মম সহ তব পুত্র যাবে। 
পালন করিয়। সত যৌবন সঞ্চারে 
তোমারে আনিয়। দিব কত দিনাস্তরে 1” 
এই বলিয়াই গঙ্গ| অন্তহিত হইলেন এবং পক্টাদিতে কাদিতে রাঞ্জা 
গেল নিজন্কীন”* | 
কিছুকাল পরে, রাজ। একদিন মৃগয়া করিতে যাইয়া “এক রথে 
অমে রাজা ভাগীরঘধী-তীরে” এবং আচস্কিতে গঙ্গাকে এবং এক 
বীরকে দেখিলেন। শাস্ত্ছকে দেখিয়াই বীব গঙ্গার মধো মিলাইষ! 
গেল--রাজাও চিস্তিত ও বিষগ্র চিত্তে সেখানে বসিয়া রহিলেন | 
গঙ্জ। সদয় হইয়| সপুত্॥ উপস্থিত হইলেন এবং পুক্রের পরিচয় দিলেন _- 
“মেবব্রত নাম ধরে তনয় তোমার | 
এ পুত্রের গুণ রাজা না যায় কথনে । 
অস্ব-শস্ত্ শিক্ষা কৈল বশিষ্ঠের স্থানে | 
দেবগুরু দৈতাগুরু সম শান্ত্রে জান 
অন্তর বিদ্যা জানে ভূগুরামের সমান 1” 
শুঙক্ষণে দেবত্রত যুবরাক্ত হইলেন । 
দশরাজকন্ত! দেবব্রতকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ন'ভ' শাস্তন্র__ 
স্বচ্ছন্দে মুগয়৷ করি ভরমে নববীব 
একদিন গেল রাজা যমুনার তীর 1---5 
কালিন্দীর তীবে মুগ অন্বেষণ করিতে করিতে ব'জ। এক 'নুপন্ধ? 
পাইলেন এবং আমোদিত হুইয়া গন্ধ অনুসরণ করিয়া_“আচম্থিতে 
নৌক। জলে দেখিল যুবতী” । রাজা পরমা সন্দরী কন্তাকে দেখিয়াই 
মুগ্ধ হইলেন 'এবং পরিচয় লইয়া জানিলেন যে, কগ্ঠাটি দশ বাক্ছাব 
দ্ুহিতাঁ। তাঁবপরেই-_ 


কাশীদাসী মহাভারতে ভাঙ্ ৩৪৫ 


“কচ্চাব বচনে বাঁজ। গেল শীত্রগতি 

যথাধ কন্তাব পিত! দাশের বসতি । 
পপ বাজা আদব আপ্যাবন কবিষ। আগমন হেতু জিজ্ঞাস! কবিতেই 
বাজ বলিলেন--তামাব যে কম্ত আছে মোকে কব দান 21 দাশ 
নাছা বাজোচিত সতকতব সহিত লিাবদন কব্িিলন--সতা কর 
প্্মপতী করিলে কন্তাষ । আব 

"আমার কগ্ঠাপ খেত ৬ত'বে কৃমাণ 

০স জনে দিবে তুমি বাজা অধিকাব।' 
এই সত্ত্যে পাঁজ। শদ্ধ হতে পাবিলেশ শ1-- 'উঠিয় বদি লো 
কচন্ল গমন? কিন্ত দাশকন্যাতুক বাদ কিছুততিই ভুলিলহ পাবিলেশ 
“---সনুক্ষৎ চিশন্ত বাজ নন বিস্মৎ” এব 'কন্তাল শাবন ভাবি 
সতত মনোদছুহখে।? 

গিত।কে ভুশ্চিশ্িত ও ছুঃখিভ দেশিষা দেপত্রত একদিন কাবণ 

জেচ্ঞালস! করবিতলন। পু7 নল জিজ্ঞাস শুশিষ বাজ আর্তি “কৌশলে 
একাধিক পুত্রেন প্রযোজন দেখাইম' বিবাছেন হুচ্ছাটি বাও, 
পরিলেন--িক পুত্র পুজ নহে বংশে কারণ? 1 পিম্তান উত্তক স্শিযা 
ণবাবত বিজ্ঞ মন্তিগণণষ শিক্ট গেলে এনং ভিতবেখ সংবাদ সখ 
শিলেন--শাচি দিলা ৫সউ কন্যা ততোমাপ কারণ? । ততৎক্ণথাৎ দেবব্রত 
বুথ চিম। দাশ বাজ্জাণ সমীঙে উপস্তি* ভভলেন এবং প্রস্তাব 
কলিলেশ “আমাক জনাকে ভুমি কন! দেত দানা । দাশবাজ শাস্তচর 
পল্লীর এ না গুণ সন্বন্দে শণনক কথ বলিষ! কৌশলে সঞ্টি 
উত্ধাপ* কলিলেশ £ 

“কন্তা' “[প ক্বিলে শাশ্তন্ু নবববে | 

টববানল প্রজ্জবলিত ভবে যে পবে। 

ভাম1 ভিন পুজে ধান বাকোব ভাঁজন 


৩৪৬ লাটা সাহিত্যের আলোচলা ও" নাটক বিচার 


তর কি উচিত পুলঃ পত়ী'র গ্রচ্ছণ | 

তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসারে 

তোমার কপধেতে ইঞ্রা-আদি দেব ডরে।” 
দেবব্রত দাপরাজের বক্তব্য সহজেই অস্ছযান করিতে প!রবিলেন 
এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন- 

“পিতার নিব।হ হেতু করি অঙ্গীক।র 

আভ্ভি ভৈতে বাজ্যে মম ন।ছি অধিক।র। 

তোমার কন্ভার গর্ভে যে হবে কুমার 

ভক্টিন। নগারে তার হবে রাজ্যভার |” 
দাশর।জ! সবিনয় পাছে দ্বন্দ করিবে তোমার পুজগণ” এই বলিয়। 
“কিন ভূলালেন 1 দেবব্রতও পিভাইলেল লা 

€তাম।ল অক্টোতে আমি করি অঙ্গীক'ব 

লিবান্ক শা করিব এ প্রতিজ্ঞা আগার 1” 
এই অঙ্গীকার এনণে সকলেই বিশ্বিত ভইল। চ।রিদিকে পন্ত ধনু 
শক উঠল, পুষস্পবৃষ্টি ভইতে লাশিল। দেবগণ ড!কিযা বলিলেন, 
'ভয়ক্ষব বশ কৈলা তীম্ম তব নাম'। ইকবস্তরাজ সন্দেচশষ্ত মননে 
সত্যবতীকে দলব্রুতর হক্তে হস্ত করিলেন । দেবব্রত সত্যনতীকে 
সাল সম্ভনণ কপিলেন--শিজ গৃহে চল মাতি। চড মাসি রথে ।?' 
হস্ত্টিল। নগারে আসিয়া দেবব্রত পিতার গপোচরে সত্যবভীনে অপশ 
কাবিন । শান্ত পরম বিশ্মিত! পুত্রকে বর ছিলেন “হজ্ভ।মৃত্যু 
হে ভুমি আমার বচুনে 1৮ 

এই খটনাব কিছুকাল পরে সত্যবন্ঠীর গজ চিজাঙজগপদ নামে 

প্রথম পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল এবং স্িতীয় পু হুল “বিচিত্রবীর্ষ্য? | 
কিন্ত কিছুকাল মধ্যেই শান্তগুতকে ভৌতিক করের ত্যাগ করিতে 
হঈল এবং এই শিক্তদের পালনের ভার পড়িঙ্গ ভীঙ্গের উপর । ভীক্ষ 


বলশীদশসী মহাভারতে ভীক্ষ ৩ঞ্গ 


অভিতভাবক-নাপে বাজ্য পালন করিতে লাপিলেস । ক্রমে শিশ্ত 
দুইদ্রির বস্কস বাড়িতে লাগিল । এই সময়েই চিত্রা গন্ধর্ব-রধজের 
সহিত বুকে নৃত্যুম্বকে পতিত হইলেন । ফলে, বিচিজ্বীধ্য সিংহাসনে 
কবারোছশ করিলেন । 


কাশীরাজ্ের স্বয়ন্থর 


এই সনর ঝাশীরাব্জ তিন কন্তার জন্য স্কয়তবর সম্ভার আফ়োজল 
করেন । এক সংবাদ শুনিয়াহ ভীম্ম কাশীবাজ্ে উপস্থিত হকললন 
এবং স্ভাব ভিতর যাইয়। বলিলেন-- 
“আমার বচন শুন কাশীর ঈশ্বর । 
আমার অনুজ আছে শাস্তন্র নন্দন 
হাব ভেহু তব কন্ঠ! কবিস্থু বরণ ।? 
এই পলিয়। তিন কন্ঠাকে বে চডাইত্তেই তুমুল বুদ্ধ বাপিরা গেল । 
এশী যু হইল শন্বেব সহিত । 
'ভস্তিনী ক।রণে “ধন ক্রোপে শস্তিবল 
পারা আহল “তন শান্ব নৃপবব |? 
কিন্ত শেন পরাস্ত 'পলাইযা খায় শান্ ভূমে বহি কাট ।? কন্ত। 
লইয়। ভীক্ম ভণ্তিনাপুরে গেলেন । বচিত্রবীর্যেব বিবাভেব উদ্ধোগ 
»১ইল | ক্ন্যাজয়ের মণ্যে অন শান্বেব প্রত্তি অচবঞ্জ ভিলেন । 
এক্সেল নিকট অন্ব মুশর কণা বলিল-__ 
*সভামধ্যে দেখিয়া সকল রাজগাপে 
শান্ছেরে বরিতে আমি করিয়াছি মনে। 
পিতার সম্মন্তি আছে দিবেন শান্ছেরে 
"(মার বিবাক দেহ আলিয়া তাহারে |” 
অস্বর নিবেদন শুনিয়া জী গীভাকে ত্যাগ করিলেন । আন্বা শান্ের 


৩৪৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


কাছে ফিরিয়া গেলেন । কিন্তু শান্ব অন্বাকে গ্রহণ করিলেন না; 
তাড়াহয়। দিলেন। অস্থা কাদিয়া আসিয়া ভীম্মকে জানাইল-_ 
“ভুমি বলে নিলে তাই শাহ তেয়াগিল।” কিন্ত ভীক্স ধর্মের বিচারে 
অন্বাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন । অর্বা (ক্রোধে অগ্নিশন্া 
হুইয়! চলিয়া গেল প্প্রতিহিংসা সাধিবাবে সন্কল কবিয়া।” অস্থা 
সোজাসুজি জমদগ্রি-স্গত পরশ্ুপামের স্মরণ লইল এবং সৰ কথা 
জানাহয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল। ক্ষত্রকুলাস্তক বীর ভীম্মকে 
ডাকিয়া! ষলিলেন, অন্বাকে বিবাহ কর। ভীম্ম নিজ প্রতিজ্ঞার 
কথ! স্মবণ করাহয়া দিলেও, রামের ক্রোধ প্রশমিত কবিতে 
পারিলেন না। ঘোবতর বুদ্ধ বাধিয়! গেল। “কেহ না লজ্ঘিল সভ্য, 
বাধিল সমব”। শেষ পর্য্যস্ত-_ 
'তৃষ্ট হয়ে জামদগ্্য অস্ত্র তেয়াগিল 
বীরত্ব বাখানি আসি ভাঙ্গে আলিঙ্গিল।' 
বাম অন্বাকে বলিলেন "যাহ কন্ত। নিজস্থানে বিধি তোঁম! বাম ।? 
এই কথ! শুনিয়া অন্ব। পরম ছুঃখিত হুইল এবং অগ্রিকুণ্ড প্রস্তত 
করিয়! ভীম বধের সঞ্ষল্প লইয়া অগ্রিতে প্রবেশ করিল। 
দিকে অকালেই অপুত্রক অবস্থায় বিচিত্রবীধ্য যক্মারে।গে 
মারা গেলেন । সত্যবতা খংশবক্ষাব জন্ত ভীঙ্েব কাছে আবেদন 
করিলেন, “পুত্র জন্মাইয। কব বংশের বক্ষণ” | ভীক্ষ মাতা স্ত্যবতীকে 
বলিলেন-_ 
“আমার প্রতিজ্ঞা মাত। জাশহু আপনে 
প্রতিন্তা করেছি পুর্বেব তোমাৰ কারণে । 
ত্রিভুবনে কেহ যঙ্দি দেয় অধিকার 
তথাপি না! লব রাজ্য সত্য অঙ্গীক!ব। 
যাবৎ শরীরে মোর আছকে পরাণ 
না ছু'ইব রাম! সত্য নহে মোর আন ।” 


কানীদাসী মহাভাবতে ভীন্ষ ৩৪৯ 


তখন ভীন্ম এক উপায় স্থির করিলেন । বেদব্যাসেব দ্বাবাই 
বংশ বক্ষাব ব্যবস্থা কবিলেন। এই ব্যবস্থাব ফলেই ধৃতবাষ্ 
পাঞ্ুব জন্ম হইল এবং বিছববও জন্ম গ্রহণ কবিলেন। তিন 
পুতে ভীম্ম বীব করবেন পালন । নানা অস্ত্র শঙ্কর বিছ্ধা কবান 
পঠন 1৮৮ বিবাহে বধস হইতে ই ভীক্ষ যছুবংশীষ স্তবল নামক বাজার 
কাছে দু পাঠাইলেন এব* ধৃতবাস্ট্রেব জন্য গান্ধাবীকে প্রার্থনা 
কদিলেন। স্ুখল ভীম্মেক ভযে অন্ধ ছেলেব সহিত কন্তাব বিবাহ 
দলেন। পাঞুব বিবাহেব জন্ডও পাত্রী চাই । কষ্জেব পিতামহ 
শব কুস্তীতোজ নৃপতিকে যে কন্ঠাটি দান কবিষাছিলেন, সেই 
কগ্যাটির স্বযংবব হইল । পৃথ। পাঞুকে ববণ কবিষযা উল্লসিত হইনলন। 
হান পরবেন “বংশ বুদ্ধি ভেতু আব বিবাছ কাবণ” ভীম্ম মদ্রবাজ 
সমীনপ উপস্থিত হইযা শল্যেব ভগিনী মাজীকে পাঠডব জন্য প্রার্থন! 
+বিলেন । যথাকালেই বিবাহ নিষ্পন্ন ভইল। এই সমষ পাও 
দশবিজ্রযে বহির্গত হয অগণিত বশবত্ব ও শআতুল যাশ'মভিমা 
শইষ' “ফবি”লন । এই কাবণে- 

পারব প্রতি বড প্লান গঙ্গাব নশ্দন। 
আশীর্বাদ কবি কবে মস্তক চশ্বন ॥ 

[+গ্ক পা য৩ক আনিল জ্রন্য এতবাষ্ দিল'। '্াবপব ভীল্ষ বিছুবেধ 
£শব1ভ দিলেন দেবক বাজাব কন্যা পবাশবী”ব সভি৩। 

কালক্রমে কুস্তীব গাভ দৈব নিযোগে বুধিষ্টিব-ভীম-অজ্ঞ্ন এবং 
এ।্রীব গর্ভে নকুল সহ7দ্ব জনা শ্রাভণ কবিল এবং গান্ধাবীও শতপুজেব 
জননী হইলেন । পাও অকালে বন-প্রনদশে মৃত্যুযুখে পতিত হইলেন 
পঞ্চ পণগুবেব লালন-পালনেব ভাব বুদ্ধ ভীমব্মেব উপবেই পড়িল । 

এদিকে দূর্যোধন ভীষণ ঈর্ষান্বিত হইষা পাগুবদিগকে অপসাবিত 
করিত চেষ্টা কবিতে লাগিলেন । ধুতবাইও ন্েহান্ধ ভইয1 বড়যঙ্ত্রে 


নে নাটা সাক্ছিত্ত্যন প্ান্পোচনা ও আম্টক বিচার 


মোগ দিজেন--্পাওবলেম বারশপাধতে পাঠাবার ব্যবস্থা করিলেন 
খরভুগুতে পোঁড়াইয়খ রাশিবার আয়োকদন ন্বার্থ কইল-ডৌগনীর 
গ্সস্বর সভা রাজন্যবর্গাকে পগুবর। পরাব্দিত কর্সিলেন। গ্রাস 
ভিন্ষিত হুন্ছয়া সগ্ণা তা ডাকিলেন । এক্স লক্াষ ভীত শপ কনা 
কনাইলেন-_ 

“কি বুদ্ধি হহল তোমার নাঞক্জানি কারণ 

বারণাকতেছ্ে পাঞ্ঠাইল। পুজগণ : 

না জানি তথায় কি কৈল পুরোচন 

্রভুগুছে দগ্ধ কৈল বলে সর্ধ্বব্রন | 

ত্রিদভুবন জুড়ি মম '্অকীত্তি হল, 

'সাপলি থাকি ভাষ্ম এতেক করিল । 

যদবধি জ্তুগুভ হইল দাশ 

তহাঁম!ফিগে নাহি চাহি মেলিয়া সমন |, 
ভাঁক্স নিঙ্গেশ দিলেন--পকব পাঞ্ুপুজগণ সঙ্গেতে মিলন" অন্ধরাজ্য 
দিয় কর পাণগুবেবে বশ | ভীম্ম-ভ্রোণ-বিছুর প্রভূতিব পবামনে 
বৃতবাষট্ী পাগুবন্ধেব আনিতে বিছুবক্ষে ত্রোরখ করিলেন এবং পা ুৰ- 
গণকে খ। এবপ্রস্থে বাঙ্গা স্বাপিন কবিত্তে দিলেন। 


সভাপব্রে ভীত্ 


ইক্রপ্রন্থে বুধিষ্টির রাজন্য় ধন্তঞ রুরিলেন। ভীমাজ্জনাদি ভ্রাঠগণ 
দিখিজ্দ্ে বহির্গন্তহহয়া সমস্ত নুপতিদের পরাব্দিত করিলেন ভীম্মও 
্রাহাকসশে ইজ্জপ্রশ্থি আসিয়া যক্তের তক্জাবধান করিছে লাগিলেন ! 
যজ্ঞ শোধ হছটালে দক্ষিণা-দানেধ পর্ব | ভীক্স ঘুখিতিরকে বলিলেন-_ 
'বছদুর হইতে আইল রাজগণে। 
বছর হর পর্ণ তোমাল শবলে । 


'কাঙ্দীদণসী মহাণতারকে ক্ভাক্স 6 ১ 
সবাক্ষ/বে পুরা কধ বিবিধ বিধানে ॥ 
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শন্ঠ জন জানি আগে পুজছ প্রথমে | 
ষুধিষ্ঠিপ সহদেবকে প্ঘরণ করিতেই সহদেব অর্থ্যপার হস্তে লহয়া 
সন্থুথে দীড়াইলেন] বুধিষ্ঠির পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন-__ 
'ক।হাকে পুজিব আগে শ্রেষ্ঠ কেবা কহ? । শীষ্ষম বলিলেন-_ 
'ব্রনিত বংশে বিষ্-আঅবতার, পর্ব "মআাগে অধ্য দেহ চরণে তাছার---* 
ঠ।র অগ্রে অর্ঘ্য পায় হেন পাহি আর” এ কথা বলিতেই জ্বলস্ত 
আনলে স্বৃতাহুতি পড়িল। ভাক্মকে চেদিরাক্জ এক পাশ হইতে গালি 
আবস্ত করিলেন ভীলক্ষমও শাস্ত ও গম্ভীর উত্তর দিলেন এবং 
শিশ্পপালের জন্ম-বিবরণ শুনাইলেন।  শিশ্পাল আরো চটিষ 
গোলেন এবং শেষ পর্য্যস্ত কৃষ্ণের হস্তেই প্রাণ ভারাহইলেন। 

এই ব্যাপারে, ছুষ্যোধন ঈর্ধানলে জ্বলিয়।-পুভিয়া মরিতে 

লাঞ্সিলেন। অন্ধ পিতার কাছে দ্যৃত-ক্রীডার গ্বারা পাণ্ুবদের 
সর্বস্ব হরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন । স্নেহান্ধ ধুতরাষ্ত্রী প্রথমে 
সম্মত হইলেও, শেষ পধ্যস্ত অগ্থমতি দিলেন। বিছুর উন্দরপ্রস্থে 
প্ররিত হহলেন । বুধিষ্ঠিরকে বিছুর সব কথা জানাহলেন। বুধিষ্টির 
বলিলেন__ ধৃতরাষ্ট্রেরে আজ্ঞা গুরুআজ্ঞা। অধিকস্ত ক্ষত্রিষের ধর্ম 
দ্যতে কিংঘ। খুন্ধে আব।হুন করিলে আবাহন গাহণ কর।-- 

“বিশেষে আমার সত্য প্রতিজ্ঞা বচন। 

দু[তে কিংবা! যুদ্ধে আমি না ফিরি কথন |” 

পাশা খেলিয়্া যুধিষ্ঠির সর্বস্ব হারাইলেন_-দ্রীপর্দীকে পন্য 

পণ রাখিয়। হারাইলেন । ছুঃশীসন কেশাকর্ষণ করিয়া দ্রৌপদীকে 
সভাস্থলে লহয়া আসিল । ভীন্ম--পাশ্িক, আধোমুথ। র্রৌপদী 
ভীগ্মকে দেশিয়! বলিলে* 


5৫২ নাট) সছিত্যেল আরলোচন! ও নাউক বিচার 


“এই ভীম্ম ফ্রোণ দেখ আছেন সতাতে। 
ধান্সিক এ সই বড় খ্যাত পৃথিবীতে ॥» 
ভীম উদ্ভব দি*লন--“কহছিতে না পাবি আমি ইহার বিধান । 
পর্শ সল্ম লিচারিয় কহিতে প্রমাণ ॥ 
অন্ত দ্রব্যে অন্যেব নহছিক অধিকার । 
দ্বা মধ্যে গণ্য হয় ভাষ্য! কিবা আব ॥ 
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বাজ্য দেশ ধন জন সব যদি যায় 

বধিষ্ঠিব মুখে নাহি মিথ্যা বাহিবা।য় ॥ 

হারিল বলিয়! মুদে বলিয়াঁছে বানী 

কি কছি ইহার বিধি কিছু নাভি জানি ॥” 
__ভীলক্ম এই কণ! ব্লিষাউ নিঃশব্দ বন্ঠিলেন | 


অন্যান্য পর্বে ভীক্ষ 


পাগুবশণ বনে চলিখ। গেলেন! অপ্রজাবা 
ভাক্ষ জপ কপ1৮1ষ্য লিছুবেব প্রতি 
বিক্কাব ও তিবস্কাব করবে নানা জান্তি। ( বনপর্ব ) 
বিবাট বাজ।ব গৃহে পাগুববা এক বতৎসব 'অজ্ঞ। তনাস রে 
ছিলেন । এই বসব শেষে, কৌববগণ বিরাটেব গোপন তবণ করিতে 
আসিয়া পাগুবদেব হস্তে পবাজিত ভন শজ্জানেল সহিত যুদ্ধে ভীল্ 
পবাজিত এবং মৃচ্ছিত হইনা পড়িযাছিলেন। ( বিবাটপর্বব ) 
পরবে ভীক্ষের দশ দিন বুদ্ধ কবিতে প্রতিজ্ঞা-_কর্ণ-তর্যোধন-ভীক্মেণ 
নপ্রণ।,-কৃষ্ঞাজ্ঞুন কন্তক ছলে ছুর্যোধনের মুকুট ক্ষ 
কতক শ্রীককেব প্রতিজ্ঞা হজ--শীন্ষেব নিকটে বুধিষ্িবেব খেদোক্তি। 
( ভীম্মপর্বব ) 
ভীক্মের নিকট যুধিষ্ঠিরেল গামন--ভীমঙ্ষেব যোগকথন-ভীক্ম কতৃক 
কৃষ্ণের স্তব--ভীঙ্গাদেবেব স্বগাবোহণ শ ( শাস্তিপর্বব ) 





ভীম্ম নাটকে কাহিনী সংযোজনা 


কাহিশী পৌবাণিক এ্রতিহাসিক বা স!মাজিক যাহাই হউক,__ 
ন(ট্যকাবেব উদ্দেপ্ত সেই কাহিন'কে শাট্যরূপ দেওষা এবং নাট্যকাবের 
কতিত্ব--এঁ কাহিনীব শাট্যন্সপকে গঠনে শ্ুসঙগত, ভাবে জন্বচ্ছ 
এবং বসে প্রাণবান কবিয়। তুলিবাব শক্তিব মধোভ। এই ব্যাপাকে 
ন[ট্যকাবেব স্বাধীনত। শা আস্ভ এমন নহে ৮ তিনি খটনাকে সংশ্লিষ্ট ব। 
বগ্নিষ করিতে পাতবএ-চবিনেব মানমিক আ।চবণকে বিস্তাবিত কবিতে 
প[৮বশ _ মনপ্তার্তিক সন্ভাখনাকে বিকশি ত কবিযা দেখাহতে পাব্ন। 
কিন্ত এহ স্ববাশত। একেবাবে নিবক্কুণ নভে । বিশেষতঃ পৌবাণিক 
এব” এতিৎ শিক কা।হনীব প্রযোজনায--মে কাহিনী বা যে চবি 
পভ প্রচারের খপ স্প্বিচত ভইখা প্রকাশিত হহ্যা পড়িযাছে সহ 
কাহিশীব বপাখনে শাদ)ক ৭ শিবদ্ধুশ ক্পনায শতি,ত পাবেন না । 
গণ ০েতশাব শংঞ্চাণহছ ০সেথ।ঠে কবিব কল্পনাকে শীমাধিত কবিষা 
থাক । “্কালণ বি সংজ্ঞানেত করন ব অসংজ্ঞানদেহ করুন, জনন 
।চত্তে বাসন -ক।মনাব সহ 5 শরতভিযোজন *। কবিষা পাবেশ ন।। 
“কান স্ুষ্টিল ৌন্দর্শ) খা আশন্দ-যুল্য শেন পর্যাপ্ত জনচিত্তেব 
অঙমুখা কামপ[ব উগবেহ অনেকটা শিভব করে কামনার এবং 
»ংঙ্কানেব অতি-প্রতিকুল কঙ্গনা কখনও অনাধ শৌন্পর্্যবোধ হথ। 
শ।শন্দ জাগাইতে পাবে না। এষ কানণেহছ পোৌবাণিক এবং 
এতহাসিক শাটকাদি বচনাষ কবি প্রথাব দ্বাৰা অনেক পরিমাণে 
আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হন। প্রথিত প্রপিদ্ধিব আখতনে মধ্যে শা 
থাকিলে কবিব বচন। আকুগ্ সমর্থন কিছুতেই পাইতে পাবে ন]। 
অতএব, কাহিনী বসোত্তীর্ণ নাট্যরূপই বড় কথা হইলেও পৌবাণিকত। 

ও) 


৩৫৪ নাট্য পাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


এবং প্রতিহাসিকতাও উপেক্ষার কথা নহে। অন্ততঃ বিচারকালে 
নাটকের নাটকত্ব যাচাই করিবার সঙ্গেই পৌরাশিকতা বা 
গ্রীতিহ্থাসিকতা৷ যাঁচাই করাও বাঞ্চনীয় । 

“ভীক্ম কাহিনীকে নাট্যক্ষপ দেওয়া এক হিসাবে খুবই দুতসাধ্য 
ব্যাপার। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যযস্ত-_প্রায় পাচ-পুরুষের কাহিনীকাল- 
ব্যাপী একটি জীবনের সমগ্র কাহিলীকে নাট্যন্ূপ দেওয়া এবং সঙ্গে 
সঙ্গে রসধার! অক্ষুণ্ন রাখ! খুবই দুঃসাধ্য কাজ । প্রথমতঃ, বিষয়স্ররক) 
(01216 0£ ৪০01015) বলিতে সাধারণত যাছ। বুঝায় তাহা রক্ষা করা 
সম্ভব হয় না-দ্বিতীয়তঃ, বহুকাঁলের ব্যবধানে ঘটিত ঘটনা গুলিকে 
নাটকীয় সঙ্গিতে সাজাইয়া তোলা একটা মহাসমন্ডা হইয়া দী1ডাখ। 
দর্শকের মধ্যে ক!লপরম্পরার এবং ঘটনা প্রবাহছেন সংঙ্কার জন্মাহয়' 
কাহিন*কে বপাত্বক ূপ দেওষা শুব বড় প্রতিশারহ কাজ । (যখ শে 
কাহিণী একটি বিষয়েই ব! লক্ষ্যেই শীমবদ্ধ, সেখাতুন আদি-ম 
বিত।গে কাহিনীকে বিভক্ত করা খুন কঠিন কাজ নহে, কিন্তু এহ সপ 
ক্ষেত্রে _যেখ!ণে বক।লের ব্যাপ্ত্িতে এবং কৃতিতে জীবন বিবাট ও 
বিচিগ, সখ।নে কাহিশীকে সাখ-সমন্দিত করা অনেক তু আস 
হয় পা না হইলেও খুব কষ্টেই সম্ভব হযঘ। এই পবণেপ চব্িধল টক 
শ[ট্যসাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা এবং এই শাখার £বশিষ্টা লার্ভি- 
চরিত্রের বা কেক্দ্রেরই এক্য-_বিষয়ের এ্ক্য ছে । 

ভাম্ম নাটকের প্রযে।জনায় নাঢ্যকাব শ্গীবোদপ্রস'দ ভল্দিখিত, 
সমস্যার সম্মৃথেই পড়িযাছে* 1-আম্মের জন্না »ভাতি হুড) পর্ষাস্ত 
ভ্রীক্ষ-জীবনকে রূপ দিতে টেষ্টা করিষাছেন। এই সমস্তু।ক সমাধান 
হকভাবে তিনি করিয়াছেন বটে, কিন্ সমাধ!নটি প্রথম খেণীর সমাধান 
হইতে পারে নাই। কাহিনীর সঞ্ষি বিভাগে নাট্যকার শুঙ্গ্ম তোৌল- 
।শের পরিচয় দিতে পারেন নাই | ৬খমদিকের বিষহেই নাটবখ শি 


তীল্ম নাটকে কাহিনী সংযোজন! ৩৫৫ 


বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে--অস্বাকাহিনী নাটকে অনেকখানি স্থান জুড়িয়। 
বসাষ নাটকথানি ঠিক স্ুসমঞ্জস আকাঁব ধারণ কবিতে পারে নাই ।-_ 
ঘটনা-সংযোজন! বিশ্লেষণ করিলেই বক্তব্য পরিস্ধুট হুইবে। 

“প্রথমে আছে- প্রস্তাবনা দৃশ্ত। বস্থগণেব অভিশাপ এবং গঙ্গার 
মর্ভে দেহধারণেব ও ভী্মেব জন্মকথাঁর বিস্তাবিত বিচ্ভাস। প্রথম 
অঙ্ষেব প্রথম দৃশ্তে নাট্যকার মহ1ভাবতীয় সামান্ত একটি উল্লেখকেই 
বেস্তাবিত ঘটনাব ন্ধপ দিষাছেন--বাম ও তক্ষমেক কথোপকথনে । 
দ্রিতীষ তৃষ্তে নাট্যকার ব্যবহিত ঘটনাকে একত্র বা সংশ্লিষ্ট কবিযাছেন। 
সভাবতীব সহিত শান্তুব পাক্ষাৎকাবকে নাটকীঘ কবিতে যাইবা 
-5নি এইকপ সংশ্লেষণ ঘটাইযাছেন। কিন্তু এই সংশ্লেষণ নিন্দশীষ 
» ভইলেও উভযেবই কথে।পকথন খুব প্রশংসনীয় হয নাই । শাস্তল 
পক্ষ প্রেমকে এইভাবে হয কক! ন।টকেব জন্যই অস্ুচিত হুইয়াছে। 
এ শুনুন মনের প্রতি অবিচাব কব। হইযাছে।_-অধিকন্ধ এই তৃণ্ে 
“নাকে বিপরীত ভাবে ঘটানো হইযছে | মহাঁতাবতে (ব্যাসের, 
ক লীণাসেত) পাওয়া যা শাস্তম্থই দাশবাজাব কাঁভে নিভে, 
এযাছিলেশ এবং কচ্যা প্রার্থনা কবিষাডিলেন। এখানে পাতি 
, শীত ক'লছ নিজেই বিবাছেব প্রস্তাব কবিযাছেশ এবং তাভাক 
“ ০1 লইষ। 'আপসিতি বলিষাঁছেন। এই জচ্টই লাট্যক'বকে নতুন 
গন দণ্য যোভন কবিতে হইফ।ডে । এই দৃশ্যটি এক হিসাবে কলি । 
₹,ল০ মহ।ভবতে আছে-ভীম্ম পিতাকে অন্যমনস্ক এবং বিষ দেখিম। 
“) খত হইযাছিলেন এবং কাবণ জানিযা প্রতিকার কদ্িতে-দাশব'জ ব 
গ্রে গিষ! প্রতিজ্ঞদি দ্বাব। দাশরাজাকে সন্থষ্ট করিয। সতাবতীকে 
হস্তিনাপুতব আনিষাছিলেশ। এখানে ঘটনা অন্যরূপ | এখানে 
সত্যবনতী প্রবেশ করিতেই বিমাতা” এবং পববস্তী বাগ্বিষ্ভাসে 
ম৯।শাবভীষ গান্টীপ্ায ও চমত্কাবিত্ব ক্ষুঙ হইবা গেষাছে । বাসেব 


৩৫৬ নাট সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচ।র 


মহছ|ভাঁরত দাশরাজের কণার বাধুনি খুবই চমৎকার । নাট্যকারের 
কল্পনায় দাশ অতি লঘু হুইয়া পড়িয়াছে এবং ভীম্ষেরও স্থানকাল 
বথাধণ হয় নাক ।-- প্রথম অঙ্কে ভীমের প্রথম অধ্যায় শেষ। 

তারপর অস্থা-কাহছিনীব উপস্থাপন! চলিয়াছে ছুই অঙ্কের-- সাত 
ও পাঁচ, মোট বারটি দৃশ্য ব্যাপিয়া। এই ছুই অঙ্কে অশিতব্যয়ি'ত! 
ব৷ মতিব্যয়িত। খুবই বেশী হইয়াছে । এই দুই অস্কে ঘটন। সংশ্নেষ ভে 
হয়ত শা বরং ঘটনার অতিবিস্তারই ঘটিয়খছে । বিস্তার মাত্রই 
আপত্তিকর নহে, তবে তখনই আপত্তিজনক, যন তাহ! নাটকের 
গঠনেব ভারসাম্য নষ্ট করে অথবা চরিত্রের সহিত সম্পর্কশূন্য হহুয়। 
দশায়! এখানে অতি-বিস্াখর ভারসাম্য নষ্ট করিরাছে বলা যাইতে 
পারে । অন্বা-কাহিনীকে এতবড় মধ্যাদা এবং এতখ।নি স্থান দেওয়া 
অন্থচিতই তইয়াঁছে। অস্বা চরিব্রটির ভাবাবেগ-তীব্রতা ও কল্পনা- 
পৌন্দ্যা যতই পাকুক,-গঠনের সামঞ্জশ্ের দিক দিয়? চরিগ্রেটি অতি 
প্লীত হয়া পড়িয়াছে। আকম্মের জীবনের দুইটি ঘটনাহ শাটকের 
অদ্দেকখানি গ্রুডিয়া (ফলিয়াছে (১০৫ পুষ্ঠা-২৩ পুষ্টার মে )। 
এঠ কারাণহভ অন্ান্ত গ্রধান প্রধান ঘটন। প্রত্যক্ষ উপস্ক'পনাব 
বাহিবে পঙিয়া গিয়াছে । তুতীয় অঙ্ক পধাস্ত জীন্ম মাও ভীবতের 
প্রথম অধ্যায়েই রহিয়া গিয়াছেন | 

চতুর্থ অস্কে-এক লাফে উদ্ভোগ পর্বে । সভাপর্ষের বনপব্দের 
এবং বিরাটউপর্বের আক্ষকে গ্রত্যক্ষতঃ পাওয়া যায় না ।  বস্ততঃ 
পভাপর্ব শীষের একট। চরম উত্তেজন।র এবং পরীক্ষার ক্ষণ । 
এখানে ভীম্ষের প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা একাস্তই 'বাঞ্চনীয়। নাট্যকার 
বর্ণন|-যোগে সতাপর্ধের এবং বিবাটপর্বের কথ] জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
তৃতীয় দৃশ্যে, ভীক্ম সভাপর্বে কেন চুপ করিয়াছিলেন তাহার কারণ 
ব্যক্ত করিয়াছেন। এই কারণটি নাট্যকারের নিজের কল্পনা এবং 


ভীক্ম নাটকে কাহিনা সংযোজন! ৩৫ 


সেই হিসাবে অ-মহাভারতীয়। মহাভাবতে ভীক্ম জৌগ্দীকে যে 
যুক্তি দিয়া শাস্ত কবিতে চেষ্টা কর্ষিভিলেন শাহাব গুরুত্ব ও 
সঙ্গতি সহজেই পাওয়া যাঁষ। নাট্যকবেব বুক্তি যেমন অ-মহাঁ- 
ভাবতীয় তেমনি হুর্বল। এই দ্ৃবশ্তেই শিখণ্ডীব প্রবেশও অনধিক।ব__ 
তবে বেশ নাটকীষ এ বিষষে কোনও সন্দেহ নাই। চতুর্থ দশ্যটি 
নাটকে অবাস্তব । কৃষ্তভক্তিবস আলঙ্লাম কলাই এই দৃশ্ঠটিব উদ্দেশ্য । 
পঞ্চম দৃশ্যটি তাবে ও ভাবষাঁষ বেশই সমৃদ্ধ এবং চিত্তাকযক ; জীক্ষ 
ও শিখগ্ীব সাক্ষাৎকাব তথ! উভধযেক ভাবে।দ্দীপনা খুবই ত্ুন্দব 
বপ পাইয়াছে ; তবে এখানে এই সাক্ষ।ৎকাবটি কবি-কলিত ।-_ 
অধিকস্ক এই দৃশ্তেব শেষে ভাম্মের স্বগতোক্তি ক'ব্য-মহিমাষ উজ্জ্বল 
এবং ছ্যতিব প্রবেশ কলনামাত। 

পঞ্চম অঙ্কে ভীম্মপর্ধেবব কাহিনা। প্রথম আঅঙ্কেব আবন্ত শকুনি 
ছুঃশ(সন ও কর্ণেব তামাসা দিষা এবং শেষ পাণ্ডবদেণ ও কৌববদেব 
যৎ্সানান্ত বাগ্বিষ্াসে। দ্বিতীম দৃশ্যে মহাঙাবতীয খটনল।ই 
উপস্থাপিত ঃ কিন্ত মহাভানতে ভীম্ম পবাজযেব উপায বাতল।ইহযা 
পি্যাছচিলেন ; এখ।নে তীম্ম বলিষাছেন--এখনও আমশমাব মতুযুকাল 
উপস্থিত হযনি, স্থুতব।ং আমি এ প্রশ্নেব উত্তব দিতে পা্লুম না? । 
এখানেও কৃষ্ণভক্তিবসেব আধিক্য । তৃতীষ দুশ্যে প্রথমাংশে বলব।ম 
সাত্যকিব ফঞ্টাত্রিএ শিতিব দিষ] ক্ৃষ্তক্তিব মাহাত্ব্য প্রচাব-_ 
তাবপব বুধিষ্টিবেব কৃষ্ণকে ভীম্মবধেব উপাষ জিজ্ঞাসাদি অ-মহ।- 
ভাবনীষ কল্পনাব উচ্ছ্াস_-শিখণ্ডীকাহিনী লইখা খানিকটা ফেনিল 
বর্ণনা । চতুর্থ দুশোব প্রথমাংশ তীম্ম ও বামের কথোপকথন 
নিছক কল্পনা । পঞ্চম দৃশ্যে নাট্যকাব বল্াহীন কল্পনায় মাতিষাছেন। 
দুর্্যোধনেব সহিত বণক্ষেত্রে অঞ্ভ্ুনের সাক্ষাৎ্ক।ব, মুকুট গ্রহণ 
এখং সেই মুকুট পবিষা ভীক্মকে ছলনা করা কল্পনার দিক দিষ! 


ূ .. নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


যত লোভনীয়ই হউক--ঘটনা হিসাবে অ-তারতীয়। য্ঠ ছুশ্যে 
অর্জ,ন কর্তৃক বাণ হরণ এবং অঞ্জন প্রস্থান করিলে শরীরকে 
গ্রবেশ ও শীক্সের সহিত কথোপকথন ও কবি-কল্লিত ঘটনা । সগ্ুম 
দুশ্যে সাতাকি ও শ্রিখগ্তীর কথোপকথনে পুরাতন শিশখণ্তী- 
কাহিনীরই পুণরাবৃতি--তারপর 'স্থলাস্তরে' কৃষণার্জুনের সহিত 
ভীম্সের প্রথমে বাক পরে বাণ যুদ্ধ। শেষ দৃশ্য-_“পট পরিবর্তন” । 
শর-্শয্যায় তভীল্ম পার্খে পরশ্ুরামের উপস্থিতি কলিত-_-পরব্তী 
ঘটনা] মছাভারতীয়; তবে শেষে কুষের প্রবেশত্তা পদতলে 
উপবেশন--শাস্তিপর্ধে ঘটনা হিসাবে আংশিক লত্য। কু ভক্সকে 
দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু পদতলে বসেন লাই। এখানে নাট্যকার 
ঘটন!-সংগ্লেষ করিয়াছেন। এই ধরণের লংশ্লেষণ অবশ্য প্রশংসনীয় । 


ভীত্ম নাটকের সমালোচন। 
সাধারণ পরিচয় 


“ভীন্ম” পঞ্চাঙ্ক একথানি পৌরাণিক এটক-_মহ।ত।রতের বীর- 
শ্রেষ্ঠ পর্মনিন্ত জিতেক্ত্রিয় ও অটল-প্রততজ্ঞ দেবব্রত ভীম্ষের সমগ্জ 
জীবন-চরতেব শাটাঈ্প। এই হিসাবে ভীক্ম একখানি পৌরাণিক 
চরিত-ন।টক ।--( একখানি মাপাটক ?) 

ব।স্তদিক, এই ধরণের শাট্য রচণাকে নাটক না বলিয়া মহা- 
ন[টক বল!ই সর্বাতি।ভাবে নুক্তধুক্ত । ইহাতে নাআছে বিষয়েক 
ব্রক ন' আাতে স্থানের প্রকা-ননা আছে কলের এ্রকা । বিশেষতঃ 
একট বুগবা।পী জীবশের আছগ্ঘস্ত কাহিশী /যখানে স্ুপায়নের 
বিষ-লথ .শ পঞ্চসন্ধিতে কাহিশীকে বিভক্ত করা, সমস্ত ঘটন|কে 
কার্ধযকাবণের বাধুনিতে গ্রথত করিয়। একটা জৈবিক সম্তা 
পরিণত কর' খুবই পুঃসাধ্য- ব। সাধ্য ব্যাপার বলা যাতে 
পবে। এই কাল-বিস্তাপকে ও ঘটশা-ব!হল্যকে শাসন করা 
একরূপ অসস্ভব বলিলেও অভ্যন্তি কবা হম মা। অতএব, এই 
ধবণের রচনাকে, যাহার বিষয় '£কটি যুগব্যাপী বভ্মুখী জীবন, 
গৃথক শ্রেণীর অন্তভূক্ত কবাই »মীচীন। কাব্য ব্যাপক হইয়া “মহ+ 
কাব্য হইয়াছে, গল্প উপগ্ঠ(সে-এমন কি নানপব্বিক মহোপন্তাসে 
পরিণত ভইয়াছে, নাটক মহ!নাটকে পরিণত হইালে দোষের কি 
আছে?” বার্ণাড শ' মহাশয়ের 73200 00 81৩00656195 নামক 
নাটকে এবং আমাদের অনেক এউতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটকে 
মহানাউকের দিকেই বিশেষ ঝোঁক রহিয়াছে । এই সকল নাটকে 


২৩৬৮ নাট সহিতোর আলোচনা ও নাটক বিচার 


ক্বনী-পরিচয় পুনব্বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাহাই হউক, ভীঙ্গকে 
আমব পৌবাণিক চরিত-নাটক বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি। 
তবে এ কথাও সঙ্গ সঙ্গে না বলিলে নন যে, নাটকখানি 
খাত্রা-নাটক না হহলেও-নাটকে যাঞা-নাটকের জক্ষণ সামান্ঠি 
কিছু-কিছু পাঁওষা যাষ ("ছ্যতিব গী/গুলি ছুুব্য )1 "তবে উহা! 
গাতিপাভ ঘটায শাহ । 


রস পত্রিচয় 


নাটক বল! হয দ্রশ্যকাব্য। '“দশাএব অর্থ 'অভিনেষ এবং 
উহ] নাউকেব বিশেন ধন্ম। কিন্তু পাধাবণ ধম্ম- পাব): আব 
াঁব্যেব লক্ষণ, এক কথার আত্মা বস (বাক্যং বধপাত্বকং কাব)ম্‌ 
_-সাহিত্যদর্পণ )। অতএব নাটশুকপ আত্মাও ত2েহ হিসাবে বস। 
বিশ্াব-অন্ুতাব-খাণিিচাবী সংযোগে বসনিষ্পত্তি খটিশা থাকে-- 
অর্থাৎ স্থান-কালেব বিশেষ পরিবেশে (উদ্দীপন ।বহাব) বিশেষ 
পাবর-পাঙ্জাব €(আলম্বণ বিভাব ) জদযভাবেশ ক্রিষা প্রতিক্রিঘাব 
অভিব্যক্তি স্ষ্টি কবাত কাব্য-সৃষ্টি এবং এহ শিষ্টি দেখিযা দশকেব 
শনে যে শাবোপলন্ধিআত আশশ্দ, সেই আনশানিণ শাম বস। 
শ[টকে মাও একটি শবে ঝপাযশ থাক এমন সতত 1শা1ভাবের 
ল্ূপাষধন থাকে 1--ত7ব একটি শহ্াবকে প্রধানশাবে আতিব্যন্ত কবিতে 
চেষ্টা কবা হ্হযা থাকে! এভ প্রধানভাবেব শাম অনুসারে 
আমাদের সাহিত্য শান্ত নাটকেব পবিচম দেওয়া ভখ। শাটকখাশি 
পড়ব বা দেখাব পরবে মানে যে-ভাবটি হ্াখিভ'বে থাকে, সেই 
ভাবটিকেই প্রধান ভাব বলা শুহযা থাকে এবং এন প্রধান শাবটিকে 
উপলান্ধ কবাই--ব। আবিষ্ষাব করাত বসনিকপণের প্রথদ ও প্রপ্াশ 


কাছ । 


ভীক্ম নাটকের সম!লোচন' ৩৬৯ 


'ভীস্মা” নাটকে আমরা সাহিত্য-শাস্বের নির্দেশ প্রযোগ করিয়া 
দেখি- নাটকে বীর, হাম্ত নান!বস থাকিলেও প্রধান রস ইন্ব।দেব 
কোনটিই না, প্রধান রস--'শান্ত'। নাটকখানি পাঠ করিবার পরে 
মন শাম্তকসে আপুত হইষা থাকে। ভীম্মেক বীবত্ব--জ্ঞানবীবত্ব, 
ধর্ম-বীবন্্, বল-বীবত্ব এবং অটল-প্রতিজ্ঞত্বকে আচ্ছন্ন কবিষ! বিকাজ 
কবে-স্থিব শিষযতি-আঙ্ুগত্য, বিশ্বনিধানেন কাছে অন্বন্ধ আত্মসমর্পণ, 
_-রুষ্জের কাছে শাস্ত আত্ব-নিবেদন। ভাীম্ম আগ!গোডা আম 
সচেতন, মাশসনেত্রে অতীত ও তরবষ্যৎ তাহা কাণ্ছ জাস্পষ্ট | 
এই কাবণেই ভাম্ম পাষ শিল্বন্বৰ-তীাহার পতন একট শিবাঢ 
ব/ক্তিত্বেব পতন হইলেও পব্ণাম “শাকাবহ হহয। পভ 17 
ট্যাজেডি-করুণ_ হইয! উঠে নাহ। ত।শ।ব ভবন আগ্ান্ত শিষট্ত- 
চালিত একট! অভিশ(পেব অন্থব।দমাত্রে। ভাত তাহাব পাত? ধষ্র 
নি।, বলবাধ্য »ব-কিছু একটা দৈব-ইচ্ছাব রূপেই দেখা দিষাডে। 
মন্ত্য হইযাও ভাক্ম অমত্ত্য হহযাই বহিবাছেন। ফলে, ভাম্ষেব পঠছন 
দেবী ইচ্ছবই একটা মহা-পুর্তিব উপলব্ধি ঘটে । পতনেব শোচনীঘত 
শাজ্মসমর্পণনব শান্ত সম্তোষেব মধ্যে লুণ্তড হহণা যায । ৫গাডাপ 
দরকে ইপ্সের মধ্যে ধন্ববাবত্ব বড হই] প্রকাশ পাইযাছে, শেলেও 
দিকে বল-বীবনত্বেব সঙ্গে ভক্তিভাবেব কথা, আত্বসণপণেপ  ভাবহ 
বড হইযা দেখা দিযাছে। তাহা যি গা দিত অর্থাৎ বাবত্বকে 
আচ্ছর করিষা 'শম, যদি প্রধান হইযা না উঠিত, তাহা হহলে 
ভীক্ষেক পঙ্ভন অনিবাধষ্য ভাবেই ট্র্যাজেভি-করণ হুহথা দীডাহত । 
এই বিশ্বে ক বণেহ ন।টকখাশি শাস্তবসাত্বক হয়৷ পড়িযাছে। 

গ্রথম অন্গের প্রথম দৃশ্তে ভীক্মেব মব্যে মাতৃভিত্তিপ মহ্মি 
দেখাইবাব চেষ্টা কব! হইয়াছে । আব দেখানো হইয়াছে সত্যে 
জন্য সন্কল। তৃতীয় দৃশ্তেও এই মাতৃভক্তির ভাবছ প্রকটিত হহয়াছে। 





৩৬২ নাট্য সাহইত্র অ।লোচনা ও নাটক বিচ!র 


ভীঙ্গের আত্মত্যাগ পিতার জন্ত নহে--সত্যব্তীর জন্তই । তোমার 
কি বে মা? এই চিস্তাতেই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। কারণ সত্যবতী 
'ভীক্মের চোখে -যে জগদন্থিকা সর্ধভূতে মাতৃরূপে অবস্থান করছে, 
১০০০ ার প্রতিনিধি । এই জ্ঞানেই ভীম্ম সত্যবতীকে বলিয়াছেন 
--সর্বকল্যাণময়ি শবণ্যে। আমি তোমার পাদমূলে মস্তক অবনত 
করছি, মুগ্ধ সন্তানকে আশ্রয় দাও ।? দ্বিতীয় অক্ষের দ্বিতীয় দ্টে 
ভীক্ম অন্তর্দখী হইয়া আত্মবিশ্লেষণ পরায়ণ। তৃতীয় দৃশ্যে কাশীরাজের 
সভ।য় ভীক্ষের বল-বীর-রসাত্ক প্রকাশ । চতুর্থ দশে তাশ্মের 
উদ্গার 'ভাব। স্গ্রম দ্রশ্যে ভীম নিজের 'গুভকথা নিতেই ব্যক্ত 
করিয়াছেন । “আমি নরন।রায়ণের আগমন শ্রতীক্ষ/য় এই সুদীর্ঘ 
বরক্ষমচর্ধ্য ব্রত অবলম্থন কবে বসে আছি ।৮-- এই সব কা বলিয়। 
ভীম্ম শাস্তরাসের বীজ স্বাপনা করিয়াছেন এবং শেষের দিকে শুক 
রামের সহিত বৃদ্ধ করিতে প্রস্ত্রত হইঘা এক সঙ্জে শৌর্যবালত্ব 
ও ধর্মমষীরত্ব প্রদর্শন করিয়।ছেন। তৃতীয় অক্ষের ছিতীয় দশে 
রাম ও ভীশ্ষের বৃদ্ধ_ শৌধ্যবীরত্ব আভ।সিত। পঞ্চম দুশো 
শৌধ্যবীরত্ব অতিবাক্ত। চক্ডুর্থ অঙ্ছের তৃতীয় দুশ্যে ভীন্ম কর্তৃক 
"্সাঙ-আচরণ ব্যাথ্যা তথা ধর্মবীরত্বের প্রতি আলোকপাত | -- 
এই দশ্যেরই শেষে শিথণ্ডীর মধ্যে ভীক্ম নিয়ত্তিকেই দেখিলেন। 
ভীম্ম আত্মসচেতন হুইলেন-_-নিযতির কাছেই তখন আত্মসমর্পণ 

করিলন--বিছুরফে বলিলেন ১ 

চলিতে চলিতে শুন কথা, 

আনন্দ বারতী-_ 

ঈশ্বর প্রেরিত এই বালক শুঙার 

মুহুর্তে মুছিয়! নিল বিবাদ আমার । 

শাস্তরল এখানে অঞ্জুরিত। পঞ্চম দৃশ্যে এই শান্ত সমপণহই 


ভীম্ম নাটকের সমালোচনা ৩৬৩ 


পরিশ্ফুট হুইয়া উত্তিয়াছে। ভীম্ম “সৃতুমৃপ্তি' দেবিয়াছেন। বালক 
শিখীকে দেখিয়া তিনি চিস্তিত হুইয়াছেন--তষে তাহার কথা 
“হি ভীত হে বিছুর। শিখন্তীর মৃষ্থি ছেরি পুলকিত আনি 1: 
ভীম্ম স্পপ্রভাবেই জানেন-__“অঙ্গুচ্তি করিছে সে বধার্থ আমার ।, 
ভীম্মের নিষতির কাছে আক্মলমর্পন করিলেন--এ আজ্মসমর্পন অক্ষন্ধ 
৩ অশান্ত । 
'চলে খা” জীবনে ইচ্ছা 
নিয়তিরে রুদ্ধ করিবার--€( অবশ্য নিক্মতিয়ে কক্ছ 
করিবার চেষ্টা কোখাও নাই ) 
শেষে স্বগতোক্তিতে ভীঙ্ম শাস্তরসকেই অতিব)ক্ত কিয়া 
তু'লষাছেন £ 
-- হে বিশ্ব জনশী মায়। 
'গতদিনে বুঝিয়াি করুণ তোমার । 
মৃত্যু নহে শিখভ্ডিলী--পদছাধা! তব-- 
হাঙর আঅবশিষ্ই কামনা (ছ্াতির কাছে যাহ! প্রকাশিত ) “ অপশিষ্ট 
মাঞজ্জ দখশন এসবণে শব-নাবাষণ” ।--শাস্তরপ এখানে আ7্বা সমুদ্ধ। 
পঞ্চম অঞ্ধের দ্বিতাষ দশ্যে রণবীর তীশ্সের আভাস পাগুঘ। 
যায় ং ফিতু বড হইয়া উঠিয়াছে_যেখানে কৃষ্ত সেখানে ধর্শা, যেখানে 
ধন্ম সেখান জয়। শেষেব দিকে রণলীর ও ধশ্াবীর এবং কষ্তভত্, 
ভীম্মেরহ রূপ ফটিসা উঠিধাপ্তে। “একবার লে ষুগল-ুদ্তি এক 
রথে দেখলে” কর্ণের মুখে নাকি আর এরূপ বাকা নির্শটত হইবে 
না!--চতুর্থ দৃশ্যে দেবব্রতের স্বরাব্দ্ে যাওয়ার উদ্যোগ সম্পন্ন- 
প্রোয়। র।/ম আকাশবাণী লইয়া উপশ্ফিত। তভীক্ষের চোখেও-” 
ভাবী ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ | 
তীক্ষ বিধাতার পিপিকৈ শিরোধাধ্য করিলেন*০শার্ত ভাবেই 


০৬3 নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


তাহার জ্ঞাননেত্রও উদ্মীলিত-_ভীনম্ম জানেন, “জীব নিত্যব্রন্গের স্বরূপ, 
কভূ নাছি মরে, চিরদিন লীলায় বিচরে ধরা মাঝে । জন্মে মৃত্যু, মৃত্যু 
পরে পুনর্জন্ম তার। এই প্রত জীবের সংসার।” আর তাহার 
সর্ববাঞ্ছা পূর্ণ--চিত্তের পুর্ণ বিশ্রাম । একটু পরে (ছুধ্যোধন ও কর্ণ 
প্রবেশ করিলে ) অবশ্য দুর্যোধনের কটুবাক্যে ভীম্ম কিছু পরিমাণ স্ুন্ধ 
হইলেও শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের ক।ছে আত্মসমর্পণে পঞ্চমুখ-তিমিই যে 
আমার সব বাস্থদেব। আমার সত্য, আমার ধন্ম, আমার জয়-পরাজয়, 
মান-অপমান, সমভ্তহ তুমি” সঙ্গোপনে পাইয়া “বুদ্ধ হতে অতিবুদ্ধ 
হে চির কিশোরকে প্রণতি জ্ানাহয়া ভীম্ম আত্মনিবেদন করিলেন। 
সম্তম দৃশ্য--স্থলাস্তরে ভীল্ম--'একরথে নরন্লাযন” দেখিয়া বাণে 
পুষ্পোপহার দিয়াছেন । কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া শৌধ্যের 
উদ্দীপনা দেখাইলেও শেষ পর্যস্ত কৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদন বেশী 
উচ্চারিত হইয়াছে । শেষ পর্যন্ত অন্তরে বাছিরে কৃষ্ণকে তিনি দর্শন 
করিয়া ধন্ঠ হইয়াছেন__ক্ষ্জময় জগৎ দেখিয়া ঞ্তার্থ হইয়াছেন ।-- 
তাহার উপলব্ধি_-“ধরণীর প্রতি পরমাণুতে তুমি ; স্থলে তুমি, জলে 
ভুমি, অনলে তুমি, অনিলে তুমি । প্রতি শরমুখে তুমি অনস্ত 
কোমলতা মাখিয়ে এই যে আমার সর্বদেহ আবুদ্ত কারে অবস্থীন করছ” | 
ভীম্মের মুখে আত্মসমর্পণ সমুচ্চারিত হুইয়াছে__বাস্থদেব, বাস্থদেব, 
বান্থদেব-আমাকে বিশ্রাম দাও-বিশ্রাম দাও? । এই বিশ্রাম ব| 
শমই শাস্তরসের স্থায়ীভাব। আর এ ভাবই শেষ পধ্য্জ ম।টকে 


স্টযাভাণে পরিণত হহইযাছে! অতএব শটকখধানির প্রধান 
রপ-শাভ্ত। 
নাটকে অন্যান্য রস 


(ক) শুঙ্গাররস-_শাত্তহথর মধ্যে শুঙগার রসের আতাস মাত্র 


তীষ্ম নাটকের সমালোচন। ৩৬৫ 


পাওয়। যায়_-ছুই এক স্থলে বিপ্রলন্ধ শুঙ্গার 'বসেব সীমায়” 
পৌছিয়াছেও ॥। অন্থ! ও শান্বের আলম্বনে (২য় অঃ ১ম দৃশ্া) এহ 
শাবেব অবতভাবণ!। আছে--তবে অভিব্যক্তি বসে পবিণত হইতে 
পাবে নাই । হয অন্ক ৫ম দৃশ্যে অবমানিতা বাষিকাব রূপ পাওষ। 
য।থখ £ অন্বাব মধ্যেব্যাহত বাসনার আগেষ উদগাব চমৎ্কাতীরাপে 
বসে পবিণত হুহযাছে। 

(খ) বীররস--ভীক্ষেব মধ্যে এই ভাবই অন্যতম প্রধান ভাব £ 
কখনও ধন্দবীবত্ব--কখনও শৌর্ধ)বাবত্ব । পবশুবামে শোন্বে অতি সাঁমা5) 
প্রধানত এই ভাবই প্রবল । পবশুবাষেন সহিত এবং কৃষ্ণার্্ুনের 
সহিন্ত ভীম্মের যুদ্ধে এই ভাবেব প্রকৃত বস-পবিণাম ঘটিয়াছে। 

(গ) বাও্সল7- গক্। এবং সতাখতীব মধ্যে এই শ্রেশ- 
স্থাখিভাবেব প্রধান প্রকাশ পাওবা যায়। আক্ষেপ মধ্যেও পাগুবগণেক 
শিমিত্ত এই ভ।বেব স্পন্দন সামান্ত মাজায দেখা যায়। 

(৭) হাস্যরস প্রথম অস্কেব (দ্বিতাষ দৃশ্যে সত্যবতী ও 
পাস্ত্ব কথোপকথশনেব একটি কথা হাস স্থায়িতাবে সামাগ্চ একটু 
আ[লোডন জাগাভযা দেষ- শান্তনু স্ত্রীব শোকে পাগলেব মত ঘুরিষ। 
বেডাভতিডেন কিন্ত বিবাহও ককিতে চাহেন। সত্যবতীব মুখে শোনা 
য।য__ তব? তবে তুমি বিবাছেব কথা বললে কি কবে ? এই বুঝি 
(তোম[ব শোকের পবিণাম +--এই দৃশহ্যেই শান্ত গঙ্গাব মুখে এই 
ধবণেব কণা দ্বাবা ভাম্তাম্পদ হইযাঁছেনশ। ভৃত্তীষ দৃশ্তে দাশবাণাীব 
উত্তি অতি লঘু হইখা পঞডাষ হাঁস্তবসেব ধাধ ঘেষিষা গিখাছে। 
দ্বিভীষ অঙ্কেবক ততাষ পৃশ্যে স্বযহ্থন সভাষ সকলে'ব কথার 
(মাইনে পাষ শা) সানাগ্চ একটু অবতাবণাব চেষ্টা দেখা থায়। 
পঞ্চম দশ্থে 'বুকত এই বসেব (প্রধান আলম্বশ হইয়াছে, এখানে হাঁস- 
ভখুবটি রসে পবিণত হুইম্সাছে। 


৩৬৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচ।র 


চতুর্থ অক্ষের প্রথম ছৃশ্ে--মহারাজ ক্রপদ হাম্তরসের আলম্বন 
$ইয়াছেন। “বিবাট” শব্ধটিকে নানাভাবে প্রয়োগ করিয়া এবং 
আরে কয়েকটি শব্দ এবং বাগৃবিস্তাস লইয়া দ্রপরদ যে খেল! 
দেখাইয়াছেন, তাহা বেশ বসাত্বক লইয়াছে। চতুর্থ দৃশ্যে সাত্যকি*ব 
উক্তিতেও এই বসের অবতারণা আছে। 

পঞ্চম অঙ্কেব প্রথম দৃশ্যে শকুনি, কণ ও ছুঃশাসন সকালেই 
'সলশ্বন হইযা দাঁড়াইয়াছেন। বক্রোক্তিন্ প্যাচ সকলেই যথাস।ধ) 
দিরাছেন--তবে খুব ভচ্চাঙ্গেব প্যাচ নহে । ৫ম অঙ্কেব ৩ম দাশ্ঠি 
স।ত্যকি ও বলদেবেব কথোপকথনের লক্ষ্য ধৃষ্ণতস্তি শহুহলেও 
উক্তি ও অবস্থা হাম্তবসাত্বক হইষা পড়িয়াছে । (লঘু মাপ্যণে গুল, 
শিষষের অবতাবণা--গিবিশ ঘোষ মহাশযষেব অন্ককবধণে )। পঞ্চন 
দশে শকুণি ও ছুঃশাসনেব আচবণ ও বচন »1%৭স'জাক 
হইয়াছে। 

(ডঙ) কৌদ্রেরস (ক্রোধ স্থাধীভাখ )--এভ শাব্টিব “কনা 
ালশ্ধবন আছে এবং আলম্বণটি খুবই শঞ্তিমাশ | শ্ররতিভত্সাপ 15৭ 
অন্বাব মধ্যেই এই ভাবেব চিত্তাকর্ষক বিক।শ ঘটিণ' তি । 


নাটকের ভাবপরিধি 


১। পবাঁতত্ত্রীব বা দ্শ। কা খ-_ 
(ক) জগৎ ক্কষ্ময। অস্তবে নাহিবে গস গ্রমতত পচ ৭ 
শবণ্য । যতঃ কৃষ্ণস্তচ্তৌ ধর্মঃ যতা ধর্মজ্তাতী জহহ | 
(খ) জাব নিত্য বঙ্গেব স্বরূপ, ক নাহি 2কে, 
চিরদিন লীলাষ বিচে পবা মাঝে । 
জন্মে মুত্যু, মুক্্যু পরবে পুনর্জন্ম তার । 
( আত্ম।র অনবত্ব ও জন্মাস্তববাদ গুচাঁব ) 


ভীঙ্গ নাটকের সমালোচনা ৩৬৭ 


(গ) বিধাতার লিপি নিক্সতি অবশ্বস্তাবী। --ব্যক্তি নিমিত্ত 
মাত্র। কাপক্রোতে কর্মের ফুতৎকারে--বিহমাত্র | 

(ঘ) কিন্তু কর্মে শক্তিও কম নহে। তপন্তার বল বিধাতার 
বাধাকেও অতিত্রণ করিতে পাবে (দ্রঃ--বিধি বাধা দিতে এলেও 
আজ আমাকে আবদ্ধ করতে পারবে না। আমি ভীম্মকে বধ করব 
ন|, বধ কববে আমাব তপস্া ।--শিখণ্ডী, ২০২ পুঃ)। নিক্ষাম বা 
শিবহঙ্কাব কর্মই শ্রেখ। (ভীম্মের জীবন কর্মমসন্ন্যাসেবই জলস্ত দৃষ্টান্ত )। 
আএমধন্ম্নের প্রতি নিষ্ঠা) থাকিলেই যথেষ্ট, মুক্তিব বা স্বর্গেব জন্ত 


আশ্রমধন্ম ত্যাগ কবাব প্রশ্বহই উঠে না। 


কণ্তব্য পালনহ যথার্থ 
ধন্মাচবণ। 


সত)ই মুক্তিপ্রদ এবং সত্যস্ববপ ভগবান কৃষ্ণ তব 
বাণা। সত্যমেব জযতে। 

২। শাবা-সম্পর্ষিত মশোতাখ 

(ক) “আছে চিধ প্রথা, এ সংসাষে জঞ্জ পণ ঘটা শালী? অবশ্য 
“ তাপ ও আছে-+ নাবী হতে জন্বো পাপ নানী ১০১ পণ চাপ 
শি | 

(এ) ৫পাস্কধ ন'বা সম্বদ্ধে শাট্যকীতবত মনে ভাব অচবুল শা হহতল ও 
ম15) পদ্বন্ধে সম্পূণ থক | - মাত ভগদাম্বকাব প্াতশিধি (জঙ্গ 
--২হ গুতা “যে জগদন্থিকা সর্বভূতে মাকিক্ধপে অবস্থাশ ববভেগ 
5শি ভাব গ্রতিনিধি?), আতা সর্বকল্য। দমষা । 

(গ) শাবী এঞ্ধন্ধ আব একটি যহুন।ভ।বও শাট্যকীরৰ বশ" 
বর্ষি/ঠেশ 2 উহ নাটযকাবের সম্সানধিক আ্রী-ন্বাদীস তা আন্দোলিত? 
(েকপ্ধ সানাভাতুবল ভত্সবেশী কাশ অস্বাণ উক্জি আী-্ষপীশতা পুষ্ট 
পাষকদেরচ্ প্রত সতকবাণী 2 “গাপশাণ কঞ্চ! পুরুষ হৃদয লিখে 
জন্ম 2হণু কৃণনে পার লা আআ পনাল বোল উচিত ছিল, ষযত্চ 
অন্ধকে আপি পুঞ্কানব চাষ প্রস্থত করাত চেষ্টা করুন না, 


৩৬৮ নাট্য সাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


তথাপি জামি নারী 1” নাট্যকান্ধের বক্তব্য এই--পুরুষের প্রেমাভাস 
প্রাপ্ত হইলেই নারী-হৃদয় উদ্বেলিত হইতে বাধ্য'***-* | 
(ঘ) অধিকন্তু ক্ষত্রিয় রমণীর মনোভাব শ্রকাশ প্রসঙ্গে শক্তি 
উদ্বোধনের চেষ্টাও নাট্যকার করিয়াছেন! বীর্য্যোপাসনা করিয়া 
নাট)কা!র দুর্ববলক।য় ছুলাল-প্রককৃতি দেশবাসীর সংবিদ ফিরাইতেও 
সচেষ্ট তইয়াতছন ।--ক্ষঞ্িয় রমণীর কাছে 
“স্বামীর বীরত্বগব্ষ একমাত্র অলঙ্কার তার । 
বীরত্ব স্বামীর রূপ, বীরত্ব যৌবন 
বীরত্ব তাহার পুর্ণ জ্ঞানের গরিমা । 
বীরত্ব-বিহীন যেবা-- 
সে অভাগ্য, মদনের মুন্তি যদি ধারে, 
০স অপূর্ব দেববধপ 
বারাঙগন। চক্ষে ধরে মর্কটের শোভ1।” 
নেবীধ্য মপনাকে মর্ট বলার মধ্যে বীরাঙগনার অভিমান এবং 
বীর্যবস্তাব প্রতি শ্রদ্ধ! উতয়ই ব)ক্ত হইয়াছে । আধুনিক মনের 
একটা আকাতখ্াা স্ুন্দন একটি অবক'শে পুবাতন চরিত্রের মুখে 
“ভিবাক্ত হকয়াে। 


প্রকাশ-মকিম। বা কাব্যত 


প্রকাশ-মহছিমা বা সৌন্দধ্য € 17550 01 51015551018 ) 
বলিতে প্রধানতঃ আলঙ্কারিক বা কল্পনাগত পৌন্দর্ধ্য বুঝাইলেও 
প্রকাশ-সৌন্দধ্যেব উহা একদিক মাত্রর_ এ কথা প্রথমেই মনে করা 
দরকার । ০৮০৩ 3 [0যজা০া সম্বন্ধে যত বাদ-প্রতিবাদ এ পধ্যস্ত 
প্রকাশিত হুইয়াছে, তাহা উর অলঙ্কার-প্রয়োগ বা কজনা-বিস্ত/রকে 
কেন্দ্র করিয়াই। কিন্তু প্রকাশ-মহিমা বলিতে প্রধানতঃ 03009 


ক্স শাটুকেপ সুমালো চিন ৩৬৯ 


ব৷ আলুঙ্কারিক প্রয়োগাদির, নশিক্ট্, বুঝাইলেক উদ্ন/ আনসঞ্লে সমগ্র 
রচনার বৈশিষ্ট্যই_-অর্থাৎ রচনার নুর্দবিধ উপ্রকুরণেরে গুযোগ- 
বৈশিক্লাহ | 

রচনার উপকরণ প্রধানতঃ ছুই্টি-_ (৯) কাহি্নী-কুল্লনা ব! 
পরিস্থিতি রচনা; এবং €২) চরিত্র-স্থ্ষন অর্থাৎ (ক) চরিত্রের 
ভাবাবেগ, (খ) আবেগ-বিস্তরু বা কল্মুনা-বিজ্ঞার-_ 
চরিত্রেব হাদয়ের এবং বুদ্ধির প্রকাশ ইত্য।দি। এই সব বিষয়ে 
নাট্যকারেপ মধ্যে যে পরিমাণ শ্রকাশ-সোন্দষুয পাওয়া যায় 
শটকের প্রব।শ-মহিম। নিদ্ধারণে তাহাই শিন্ধপণীয় । মোটকথা, 
প্রকাশ-মহিম। নিপ্ধপণে পরিস্থিতি রচনা, চরিত্রস্থষ্তি এবুং চরিত্রের 
কল্পনা-শক্তি ও মানস-সম্পদ এই সবই বিচম্ধা বিষয়! 

প্রথমতঃ দেখ! যায়, আম্ম নাটকে পরিস্থিতি-ক্ৰনার চমৎ্কারিত্ব 
বিশেষ কিছু নাই (শিখণ্ডর সহিত ভীম্মের সাক্ষাৎকার বাদে); 
এবং এই কথাই মনে হয়, মহাভারতের কাহিনীতে পরিস্থিতি- 
কলনার যে বিশেবত্ব পরিলন্দষিত হয়, শাট্যকার তাভার সাহায্য 
গ্র$ণ করিতে সক্ষম ভন নাই । দ্বিভীষতঃ, চরিপ, ছুই একটি 
বাদ পিলে, অসম্পূর্ণ; অর্থাৎ চরিঞ্রের জদয় ও মণ খুব লক্ষণীরভ।* 
প্রকাশ পাব সহ | প্রধান চবি হীক্ষা প্রায় শিদ্বদ্ছি 1 প্রা 
লেগন্দ” পলার তাৎপর্য এহ যে, »রিঞটিতে দ্বন্দ চমত্কাগ-রাপে 
প্রকীশিঠ ৯য় নাই ছুই এক স্থলে মাত আভাসিতই 
হহয়াছে। 

ভীশ্সেব ভাবাবেগ-পরম্পবাদ একটা স্তুসঙগত রূপ ও ব্যাথ্]া 
পাওয়া খান না। শিখগ্াব পহিত সাল্গাৎকীরর চবিত্রটিব মণপ্যে 
কল্পনার উচ্্রাপ কজাগিয়াতে বটে, কিজ্ঞ উত৩খ চরিত্রের আচকণে 
আনেক 'কিস্ক? থাকিয়া গিয়ে 1 শীষ ও শিখন্ডী বড বেশী সাজায় 
২৪ 


৩৭০ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


জাতিন্মর হইয়া পড়ায় চরিত্র ছুইটির ব্যবহারিক সত্তার ত্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার জোর কমিয়। গিয়াছে। 

দ্বিতীয় অঞ্চ প্রথম দৃশ্তে ভীক্ষের অন্তঃসমীক্ষণ-প্রয়াস- -স্বপ্ররাজ্যের 
গোপনচারিণীর অগ্ষুন্ধান-__কবি-কল্পনার দিক দিয় বেশ চিশ্তাকর্ষক 
হইয়াছে । ভীম্ষের চরিত্রে প্রাঙউনিবিষ্ট সংস্কারের আকর্ষণ 
চরিত্রটিকে রহম্যময় ও বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে । 

সংসারের কোল।হল করি অতিক্রম 
অতি স্ক্ম বড়জ-ঝঙ্কা'র থাকে থাকে ধীরে, 
আঘাত করে সে এই দেহ পুরদ্বারে। 
শিক্ঞণন চিত্তের বুদ্বুদ্ধ ভীক্ষের চেতনায় ভাসিয়৷ উঠিয়। স্বপ্ন জাগায়, 
এই কল্পনায় চরিব্রটিকে একদিকে গভীর এবং কল্পনাময় করিয়াছে । 
এইরূপ আত্বনিমগ্ন - অবস্থায় চরিত্রটি যে কল্পনা বিস্তারে সমৃদ্ধ 
হইয়াছে তাহা! কবি-কর্রের হিসাবে প্রথম শ্রেণীর না হইলেও একেবাঁবে 
উদপক্ষণীয় বা অলক্ষণীয় নহে । শিখগীর সহিত সাক্ষাৎকাবেও 
চরিত্রটি ভাবাবিষ্ট ও কল্পনামুখর হইয়! উঠিয়ছে। 
দীপ্ত ছতাঁশনে, সহজ লেহনে 
শারীত্ মুছিয়। নেছে 
কিন্ত রে বিছুর, দেখ চেষে, 
প্রতিহিংসা পারেনি মুছিতে । 

-এই উক্তি যথার্থই কবি-কর্্দ। তারপব চতুর্থ অঙ্ক পঞ্চম 
দ্শ্তেও শিখণ্ডীর, সম্বন্ধে বলিতে যাহয়া ভীম্ম কল্পনা উচ্ছ্বসিত 
হইয়, উঠিয়(ছেন। 

দেখিয়। জীগিল স্থৃতি 
তৃণ হ'তে যেন হুতাশন। 
মুহুর্তে ভূলিল, তৃণ ভস্ম হল 


ভীক্ম নাইকের সযালোচন। ৩৭১ 


অন্ুতাপে দগ্ধ হল পাঞ্চল-নন্দন। 
কিন্তু হে বিদুর-_ 

অভিমান সাগরের জলে 

তীত্র হলাহুল, উঠেছে তরঙ্গবপে 
অতিক্ষীণ স্মৃতির পরশে 

বিশ্ুন্ধ হয়েছে একবার 


সমুখিত সে ভীম তরঙ্গ 
আর কি নিথর হবে? 
এ শৈল ন! চুর্ণ করি আর কি মিলাবে ? 


নাটকের মধ্যে যে চরিত্র হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী তেজ ও 
কল্পনা-শক্তি স্ক্রিত হইয়াছে, সে 'অন্বা। অন্বা প্রেমে তেজন্ষিনী 
হইতে না পারিলেও, প্রতিহিংসায় অতুলনীয় তেজস্মিতা দেখাইয়াছে। 
প্রতিহিংসা-পরায়ণা অগ্বার প্রকাশ সত্যই মহিমান্থিত । 

যতদিন মৃত ভীম্ম না করি দর্শন 
ততদিন নিদ্রা আমি ক'রেছি বজ্জন। 
এ জগতে কোন প্রলোভন 

আনারে সঙ্কঈশৃগ্ত করিতে নারিবে। 
বিশ্বের বিধাতা যদি সাধে গো আমাম, 
বিশ্ব-বত্ব চরণে লুটাব, 

আপনি যগ্ভপি নারায়ণ 

এ কর শ্রহণে লেভি দেখায় আমাষ, 
তবু না নিবৃত্ত হব ভীক্মের সংহাবে 1৮ 


স্র্য্য যদি পথ-ভ্রুঈ হস, 


গুহ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা শু নাউক বিচার 


তুঙ্গ গিরিরজি ধ্গি শির কয়ে নত, 

সিন্ধু বদি পরিণত বালুকা শ্রাস্তবে 

তথাপি সঙ্কলচ্যর্ডি হবে না আঁমর। 

মমতা মৃদুতা জেহ "মায় 

নিক্ষেপ করেছি আমি 

প্রতিহিংস1-অনল-শিখায় 

ডুবায়ে দিয়েছি ক্রম 'লবণান্বুতলে । 

প্ৰর্ঠের কামনা 

দেবতা উদ্দেশে আমি ধরেছি অর্পণ । 

ঝ্িভুবনে আধার আধার-- 

আচ্ছিক্স নয়ন দেবতা র-- 

প্রন প্রুপব করে মুঁভ্যুর ঘাতন।। 

জাগে! মৃতু চাযিধার "হ'তে 

ঝধো সৃষ্ট্য বরধার শ্রোন্ডে 

সমাচ্ছন্ন করো শৃড্যু শার্তচছু-নন্দনে | 
চরিত্রটি এক কথায় প্রতিহিংসা কল্পনায় ধীধা-বন্ধীন-হাঁরা, তাহার 
গ্রতি পাদক্ষেপে ফলিনার উচ্ছাস । মহাদেবের ক্ষাছে যখন কাতর 
আ'ত্মনিবেদণ করিয়াছে তখনও কল্পনা মহিম! শিখরটউন্বী-_ 

হে ঈশ্বর__ 

দেখ--দেখ--রখ হে অন্তর ! 

মুদ্ধা আ মিশ্অর্ধশ বসন 

বিদীর্ণ করহ বক্ষঃ খুলে! 

খুঁজে লও--তুলে লও আবদ্ধ কার্মনা। 


ভীগ্ম নার্টকেব সমালোচনা তত 


বল বল ভন্মে আমি বিবি সংভাব। 
মুক্তি এসে সাধিভে আমা, জডাইছে পাব 
হু বিভূ, ছেখুক্তিব তাগাব। 
তোমাবে দেখেডি আমি- 
মুক্তি আমি নাহি চাই, অথিলেব স্বামী । 
বব দ1ও ভীঙ্ষে আমি কবিব সংশ্াব। 
ত(বপব-_- ওঠ জেগে চিতাঁৰ অমল? 
শিখাষ শিখাষ ধব তীব্র ইলীহল, 
উল্লাসে সাতার দিব তাছে। 
দেহ পোঁডাইছব, পবমীণু হব- 
শু্ধমাঞ্জ তীর বিষ, শ্রাণ-সঙ্গে লয়ে যাখ পাবে**। 
_ফকবিত্বে যথাধছি ধু | অন্বা চবিপ্রটি ভাবাবেগে ও ফ্ষা্নায় 
খুবই চিত্তাঞর্ষক। 
শিখভীব মধ্যেও লক্ষণীঘ কর্ষিত আছে। তাঁহার গ্বেশ 
আকন্টিক বা বোমাঞ্চকব 'হহলেও তাহার ভাব-বিষ্লেষণ ও প্রকাশ- 
ক্ষমতা মাঝে মাঝে বেশ ভিত্তাকর্ষক। শিখন্ডী হেখানে ভীশ্মোর 
প্রাশ্নব উত্তবে আত্স-পবিচষ দিষাছেন (নর্থ অঙ্ক-- ৭ম দুশ্য ) সেখানে 
নপাষনে কাব্যদীন্তি মন্দ স্ষ,বিত হয নাছ। 
কিন্ত জাগে ওই দুবে 
নৃত্যুব প্রাক'ব পাবে, 
প্রজ্বলিত চিতানল পাশৈ! 
ওই দূবে-বিষুদ্ধা তটিশী-তবীবে 
নিশ্চল-স্ভতিমিত-নেত্র ! 
অন্ধক।ন প্রচীব বেষ্টনে 
খনপ্তদ্ধ নভঃ আচ্ছাদলে 


৩৭৪ নাট্য সাহিত্যের আলোচন' ও নাটক বিচাঙ 


মাঝে মাঝে রহশ্তকা রিনা 
ওই হাসে সৌদামিনী। 
তাবপর-- রমণীর প্রতিহিংসা প্রচণ্ড বাসন! 

পার হয়ে বৈতরণী এসেছে হেখায়। 

বিভুবনে একাকিনী 

পরিত্যক্ত! রাজার নন্দিনী, 

যাতনার তীব্র শরে 

গর্ব অঙ্গে পাহয়াছে যে প্রচণ্ড জাল।, 

হে কৌরব, সেই জ্বাল! 

সর্ব অঙ্গে তোমারে করব আমি পান । 

উল্লিখিত উদ্ধতিগুলি নাটকখানির কাব্যিক প্রকাশের, সমন্তী না 

হইলেও প্রধান নিদর্শন, বলা যাইতে পারে “সর্বোত্তম” নিদর্শন | ইহা 
ছাড়া আর যাহা আছে তাহা কথার পধ্যাঁয়েই আছে--কল্পনায় 
উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই । কিন্তু তাহ বলিয়া কথা মাত্রই হেয় 
নহে । রসস্যগ্িতে কথ! ও কল্পনার আপেক্ষিক গুরুত্ব আছে বটে, 
কিস্ত কথা অনেকক্ষেত্রে কল্পনা অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় হয়। কথার 
পরে কথা গ্রাথিত হুইয়। যেখানে আবেগ ও ভাব তথ জীবন বূপ 
লইয়! ফুটিয়। উঠে, সেখানে অংশের বিচ।র বড় কথ! নহে, অংশীব 
স্বরূপই সেথানে প্রধান দর্শনীয় বা বিচার্ধয বিষ ! এইদূপ বসাক 
স্থলও নাটকে কম নাই । ভাবা-শিল হিসাবে শাটকথানি অতুলনীয় 
বা অনবদ্য ন। হইলেও ভীক্ষের জীবন-ক1হিনার সরস নাট্যরূপে শিশ্চষই 
অ।দবণায় । 


নাটকের দোষ 


তবে নাটকখানিপ গ্রথম ও শ্রধান দোষ মহাঁভারতীয় 


ভীক্ম নাটকের সমালোচনা ৩৭৫ 


কাহিনীকে নাটকীয় সন্ধি-বিভাগে সাজাইয়া লওষার মধ্যেই । --সক্ষি- 
বিভাগের ব্যাপারে নাট্যকার সুষমা স্ষ্টি কবিতে পারেন নাই। 
কাহিশী-প্রযোজনায় তিনি সংশ্লেষণ বা বিশ্রেবণের বীতি অবলম্বন না 
করিয়াছেন এমন নহে, কিন্ত এ রীতি-প্রয়োগে কোথাও চমৎকার ফল 
দেখাইতে পারেন নাই । অম্বা-কাঁহিনীকে অমিতব্যয়ীর মত স্থান 
করিয়া দেওষায় নাটকথানির ভারসাম্য নষ্ট হইষা গিয়াছে । ফলে, 
ভীক্ষের জীবন স্ুবমভাবে বূপায়িত হইতে পারে নাই। অর্থাৎ 
জীবনের আদি-মধ্য-অস্ত স্ুসমঞ্জস ভাবে ব্ূপিত হয নাই। আদিপর্ধ 
যে পরিমাণ প্রীধান্ত পাইয়াছে, মধ্য ও অস্ত তদন্ুপাতে প্রাধান্ত পায় 
নাই। যদিও একথা স্বীকাধ্য যে মধ্যপর্কবে € সভাপর্কে-বনপর্বের ) 
ভীক্ষে জীবনে ঘটন। খুব অল্প, তথাপি একথ!। বলিতেই হইবে যে, 
সভাপর্ধরের এবং বিবাটপর্রের ভীক্মকে প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা না কবিয়া 
নট্যকাব ভীক্মকে বেশ খানিকটা উহা করিয়া ফেলিয।ছেন। 
অধ্ধেকন্ত কষভক্তিবস বিতরণের আগ্রহে ছুই একটি অবাস্তব দৃশ্যও 
যোৌজিত হইফাঁছে । চতুর্থ অস্কেব চতুর্থ দৃশ্যটি ভীম্ম নাটকে 'অপরিহ।ষ্য 
ভে এবং পঞ্চম অক্ষেব  ভীষ দ্ৃপ্তটিও অপ্রযোজনীষ এবং একঘেষে । 
দ্বিতীযতত, চবির সজনে স্থানে স্কানে গহীব অন্ুভবেব নিদর্শন 
থাঁকিলেও, চবিত্রে একাধিক বাক্তিত্বেব বা ভবেব প।র”্পবিক দ্বন্দ 
(০91)9£01) একনূপ নাই খলিলেই চলে । ফলে চবিোন্রে প্রবল 
শাঁব -_সংঘর্ষ খুব কমই পাওষা যায়। অন্ত চবিজ্রের সঙ্গতি-শুষমাও 
সর্ব নাই । প্রধান চবিত্র ভীক্ষেব মানসিক আচলণেব সঙ্গতি বহু 
কক্ষে প্রশ্ন ধীন। বিশেষতঃ শিখগ্ডীব সহিত যেখানে যেখানে 
স্ক্ষাৎকার সেখানে উ্ষেবহই আচবণ সঙ্গতিব মাত্রা ছ।ডাইষা 
গিযাছে। তীক্ম শিখণ্ডীকে সমূলে চিনিষাও পবে না চিনিবার ভাণ 
করিয়াছেন । “ভুমি নিজে বল কেবা তুমি বুবা” বলিষা শ্িখণ্ডীকে 





এ৯৬.. নাটা সাহিত্যের আলো জল। ও নাটক্র বিঠ।র 


কাশ্জাল: কিন্তারের সুযোগ করিস দিক়ছেন এবং স্বিরুভাবে 
জার কথা উনিয়্াছেন। ছুই জনই অতিমাতর জাত্িত্মর 
হইদ্াক্চেব, তবে। প্রয়োজন, মত মাঝে মাঝে ন। কনার ভা 
করিছ/ছেন। অবশ। নাটবী্ব, আকন্ষিকত। ও কৌতুহন স্ম্ি ব্রার 
জন্তই নঃট্যকার এরূপ করিয়/ছেন। কিস্থ উভয়ের ডাতিম্মরত| ফুড 
ক্রিয়। দুর্ধ করিয়া দিয়াছে। বেট কথা, চরিক্রন্থি থুব লক্ষী ও 
চিত্ত।কর্ষক হয় নাইট । তারপর দ্রুপদর-চরিত্রকে হাক্করুষের আলস্কুন 
করা €ক'ন মতেহ বুক্তিতুদ্ত ভয় রাই। দ্রপদ্কে অত্যান্ত আপত্বিকর 
কপ ন্্দু ঝরা হইয়াছে। থে পরিষ্িতির মধ্যে ভুপ্গদকে ভাঁড় 
করাবে হইয়াছে, তাহাতে ত্াাকে কত লঘু করা মুনস্কত্বের দিক 
দিয়াই ত্ন্যায় কার্ধ; রুর1। ( এই মূকল ত্রুটির দ্ুম্ধই নাটররুঞ্জানিকে 
প্রথঘ শ্রেণীর ন্বাটক্‌ বলা! ঈলে না| হহা আকুতিতে যত রড়ুই 
হউক তাহা! প্ররুতিতে ছ্েট এবং “তাহা রূগাত্ব বটে তরে রস 
খুন ঘন হইতে পারে ম্বা£ই। 


